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এই গ্রন্থের মহনীয় বোদক তথ্যের সংযোজনায় ও সংাহতা 
সূত্রের সৌকর্ষে আমার অন্তরজ্গ সহ বেদজ্ঞপণ্ডিত 
আয়মকেদাচা্থ শ্রীকৃষচৈতন্য ঠাকুর, শাদ্ত্ী 
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্ঘ, ন্যায়- 
শাস্রাজীর প্রীত আমার শ্রদ্ধা-প্রীতির 
আঁভিজ্ঞান অর্পণ করি। 


০০৬৯০: 


5লহন্কেন্্ শা 


বিনীত শ্রদ্ধা নিয়ে ও সভয়ে সোঁদন উপস্থিত হয়েছিলাম হিন্দুস্থান রোডের 
“স্দধ্মায়”। সঙ্গ ছিলেন বাংলার পদুরাকীর্তি সমণক্ষক 


পালা সাঙ্গ হওয়ার পর প্রণাম ক'রতে 


তারপর তাঁকে অর্পণ করলাম “টরঞ্রশব বনোৌষাধা। 
এরপরে আরও অনেক কথা। মাসখানেক পরে তাঁর কাছ থেকে পেলাম আশণবাদ। 
পাথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পশ্ডিত-প্রবরের প্রশংসায় আভীষন্ত হ'লো চিরঞ্জীব বনোাঁধর 
প্রথম খণ্ড। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পক্ষে এ এক দ;লভি সম্মান। তাঁর সেই প্রশংসা 
এবং অন্তর-নিঃসৃত আশীর্বাণীই আজ দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হসাবে প্রকাশ ক'রে 
ধন্য হলাম। (রচনাট প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার পৃস্তক-পারিচয় 
বিভাগে ৷) 

আমার প্রতি তাঁর একটি আদেশ ছিল বিটি (বশ্চিকালপ) সম্পর্কে একটা নিবন্ধ 


লেখার । এই দ্বিতীয় খণ্ডে সেটা লি ও. কিন্তু তাঁকে আর সেটা শোনানো হ'ল 
না। ইতি \ 


বিনীত 
গ্রন্থকার 


॥ 


/ 


0 


‘আনন্দবাজার পাত্তকায়' কিছুকাল যাবৎ {শবক!লণ ভট্টাচার্য মহাশয় ধারাবাহিকভাবে 
ভারতীয় বনৌষাঁধ সম্বন্ধে এবং বারহারিক আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কতগুলি আঁত মুলাবান 
প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। সেগুলির মধো দুই-চারাটির সঙ্গে আমার পারিচয় 
ঘটিয়াছল এবং এই প্রবন্ধগন্লিকে একদিকে বৈজ্ঞানিকের সত্যাদদ্‌ক্ষা ও তথ্যনিচ্ঠা 
এবং অন্যাদকে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যাহা সহজলভ্য নহে এমন সাহিত্য-রাসকের রস- 
সজনা, এই উভয় গুণ উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত 
হই। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিতান্ত দুলভি, সহজভাবে জীবনের 'বাভক্র 
প্রকাশকে আমরা সাধারণত গ্রহণ কারতে অভ্যস্ত নাহ। নিসর্গের সৃষ্টি এই িশব- 
গুপন্ড সম্বন্ধে জানিতে আমাদের কতটুকু আগ্রহ দেখা যায়? নিজ নিজ আলোচনা 
সঙ্কণর্ণ শাস্ত্র বা বিদ্যার গণ্ডীর বাইরে নেত্রপাত করিবার জনা না আছে আমাদের 
ইন যা আগ্রহ না আছে সে বিষয়ে অভিনিবেশ; সুতরাং সোদকে সময়ও আমরা 
দিতে পার না। তথাঁপ আমাদের মধ্যে কাহাকেও বা কাঁচৎ এই গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত সৌর- 
জগৎ. নানা প্রকারের উদ্ভিদ দ্বারা পারশোভত এবং মানুষের প্রতিদিনের জীবনের 
সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত লতাগড্ম-ব্‌ক্ষ জগৎ, অনুরূপ জান্তব-জগৎ. ভৌগোলিক 


জগৎ প্রভাতি বিশবব্রহ্গাণ্ডের নানা প্রকাশের মধ্যে এক বা একাধিক প্রকাশ আমাদের 
মাথত করে, সেই প্রকাশ সম্বন্ধে যথাশান্ত তথ্য আহরণের 


চিত্ত ও চিন্তাকে অভিভূত করে, মা 
জন্য ও তত ব্ঝবার জন্য আমাদিগকে আসর করিয়া তুলে। চোখ দয়া সবাকছ 
ঢুলিঝার অপ্রকট বা ক্বহপ-প্রকট ইচ্ছাও 


দোখবার ও কান দিয়া সবাকছর সম্বন্ধে শী 
এই প্রকাশ-বৌচিত্রোর প্রভাবের ফলেও জাগারত হয়। দর্শন. শ্রবণ, মনন, আহরণ দ্বারা 


ধা-শান্তর উদ্বোধন-ই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্বোধনটুক 


র হাতে, ত শ্রোতাদের মধ্যে যত আঁধক পাঁরমাণে এবং দ্বল্প পাঁরশ্রমে 
সম্বন্ধে, আমার মনে হয়, কাঁলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের কৃতী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ 
স্বর্গত 'গরীশচন্দ্র বস্‌ মহাশয় বাংলাদেশের তথা ভারতের ছাত্রদের বত সহজে সচেতন 
কাঁরতে পাঁরয়াছেন, তেমনাঁট আর কেহ পারেন নাই_কারণ, ভারতের সংপাঁরাচত 
বক্ষ-লতা-গুল্মাদরই কথা বালয়া, তাহাদের বৈজ্ঞানিক বগাঁকরণ কাঁরয়া এই িদ্যাকে 
সহজবোধ্য কাঁরয়া দিয়াছেন, অজ্ঞাত বৈদৌশক ইউরোপীয় বক্ষলতাঁদর অপপারাচত নাম 
আওড়াইয়া বিষয়াটকে জাঁটল করেন নাই। 

শ্রীযযন্ত ?শবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ একখান আঁত উপাদেয় 
পুস্তক, একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শানক তথ্য ও তত্ব বিচারের সম্পৃট। এক সদ্‌ 
বস্তুর মধ্যে বিশ্বের সবাঁকছ অবাঁস্থত-সেই “তৎসৎ' ছাড়া আর কিছুই নাই_ইহাই 
ভারতের প্রাচীন দার্শানক চিন্তার এবং ভারতের বাইরের সমস্ত চিন্তাশীল মানব 
সমাজেরও বটে_পরম ও চরম কথা । আধানক জড়-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য আল- 
বেয়াট্‌ আইনষ্টাইনও এই ধারণায় আসিয়া পহইছিয়াছেন। এই একেরই মধ্যে সবাঁকছ, 
সুতরাং সবাকছর মধ্যেও পারস্পারক যোগ একটা আছে_ভৌতিক জগৎ বা প্রকাত 
ও মানবের মধ্যে, গ্রহ-নক্ষত্র ও মানবের মধ্যে, জান্তব-জগৎ ও মানবের মধ্যে, উীদ্ভদ্‌ 
জগৎ ও মানবের মধ্যে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যাঁহার আলোচ্য ও উপজীব্য, তাঁহার কাছে 
ভৌতিক জগতের যাহা কিছন মানব জীবনের, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ও তাহার 
পারপূর্ণতার জন্য আবশ্যক, যাহা কিছু সহায়ক, তাহার সমস্তটার বিচারের উপ- 
যোগতা আছে। মানুষের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে যাহারা বিশেষজ্ঞ, কেবল তাঁহাদের জন্যই 
এ আবশ্যকতা নহে, সুধী ও সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের কাছেও ইহার মূল্য আছে। 

বিশেষজ্ঞের অন:সান্ধৎসা ও জ্ঞান লইয়া শ্রীযুক্ত শিবকালগ' ভট্টাচার্য মহাশয় এই 
কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্বের উদ্ভিদ্‌-জগৎ অপার। লক্ষ লক্ষ প্রকারের উদ্ভিদ্‌ 
‘বিদ্যমান৷ প্রত্যেকাটর সঙ্গে মানব-জীীবনের কোনও না কোনও যোগ থাকা সম্ভব 
অজ্ঞাত জ্বগতে ক আছে, ক নাই, সে বিষয়ে দৃঢ় মত ব্যস্ত কারবার আঁধকার কাহারও 
নাই। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক আচার্য সম্বন্ধে, বোধহয় বুদ্ধদেবের সমসামায়ক 
রাজগৃহনিবাসী বিখ্যাত শল্য চাঁকৎসক জীবক সম্বন্ধে একাট উপাখ্যান আছে। জীবক 
মগধ রাজগ্‌হ হইতে গান্ধার তক্ষাশলায় আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন কাঁরতে যান। তাঁহার গুরু, 
শিষ্ের শিক্ষা-সমাপনান্তে তাঁহাকে বাঁললেন-_এইবার তুমি যাও নগরের ব্যাহরে 
পার্বত্য অঞ্চলে যেসব গাছ-গাছড়া পাওয়া যায়, মানুষের উপকারে যেগ্ীল না লাগে, 
সেগ্ালর একটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। সারাঁদন এই প্রকারের গাছের সংগ্রহের 
চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া খাল হাতে শষ্য গুরুর নিকটে আসিয়া নিবেদন 
কারলেন_বহন প্রকারের বুক্ষ-লতা-গদল্ম-ক্ষুপ-পৃদ্প-ফল-কন্দ-মূল তো আছে, '্কন্তু 
এমন একাঁটিও দেখলাম না, যোঁট মানুষের কোনও না কোন কাজে লাগে না। উপাখ্যানাটর 
অন্তার্নীহত ভাব প্রাণধান কাঁরয়া গ্রহণযোগ্য ৷ 

এই অনন্ত ভীদ্ভদ্‌ ভাণ্ডার হইতে চিরঞ্জশব বনৌধাঁধ গ্রন্থে মাত্র দকাঁদাঁধক ৬২াট 
উদ্ভিদের বিচার করা হইয়াছে, যেগবাল মানুষের খাদ্য ও ওষধ উভয়ের জম্য আঁত 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতে ব্যবহৃত হইয়া আসতেছে এবং ভারতীয় জনগণের দৈহিক 
পুষ্ট এবং নিরাময়তার জন্য সর্বজন-ীরাদত প্রমাণিত নৈসার্গক দান। এই বইয়ে আলো- 
চিত বনৌষাঁধ ও খাদ্যশস্যের সংখ্যা অল্প, কিন্তু প্রত্যেকাট আলোচনা 'নবন্ধ বিচারের ও 
জ্ঞানের বিশেষ মূল্যবান ভাণ্ডার, উপরন্তু সাহাত্যক প্রসাদগুণে পাঁরপূর্ণ, সুপাঠ্য, 


এখানে এই প্রশ্নমূলক তথ্যকে যাঁদ সামলাতে হয়, তাহ'লে এই কথাই ব'লতে হবে, 
পাছে লোকে এই আয়বেদকে পৌরষেয গ্রন্থ ভাবেন, এমনি শঙকাকে নির্মূল করার 
জন্যই এই কাহিনীর সমাবেশ। 1 

সত্য কথা বলতে কি-এ যেন কত ?শশুবয়সে দেখা একাঁট মেয়েকে দাঁর্ঘাদন 
পরো দেখতে পাওয়ার মধ্যে যাঁদ সেই মেয়েটি আত্মপারচয় না দিতো তবে অতগণীল 
সন্তানের মা সেই মেয়েটিকে তার নাঁত-নাতনীর মধ্যে চেনাই যেতো না: কারণ ও 
এখন প্রায় পতামহী এবং মাতামহ; এমান উপমার মাধ্যমে যাঁদ আয়্বেদের বর্তমান 
গ্রন্থাবলণকে আলোচনা ক'রতে যাওয়া যায়, তবে অমানভাবেই বলা যায়_উঃ সে 
কতাঁদনের কথা-যোদন আর্য সভ্যতার প্রথম বিকাশ, সেইাঁদন ছিল পান্তদেশের ভূখণ্ড, 


বিক্ষিপ্ত হয়ে বিশাল ভূখণ্ডের স্তরে স্তরে নামতে নামতে আমাদের সংপাঁরচিত 
বিন্ধাগারির উত্তর ভূখণ্ডে এসে উপনীত হ'লেন। 

তারপর তাঁদের এই ক্রমোত্তারণ এবং ফেলে আসা সমাজের অখণ্ড কালকে আজ 
আমরা থাক, বজ, অথবের কাল ব'লে কল্পনা ক'রে নিয়োছি_ এরই মধ্যে আয়্বেদেরও 


| 
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উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে; তাই যেটা ছিলো ঝকে সঙ্কেত, বজ্ুতেঃএসে সেটা অনেকটা 
রূপ নিয়েছে; তারপর অথর্ববেদের কালে এসে সেগাীল আরও অনুশীলত হয়েছে। 

পাণ্ডিতগণ বহু অঙ্ক কষে দেখেছেন, আজ থেকে অন্ততঃ খজ্টপূর্ব সাড়ে তন 
থেকে চার হাজার বংসর পূর্বেই অথর্ববেদের কাল আঁতন্রান্ত হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু 
সেই উত্তরণ কালের বৈদিক আযগোম্ঠর মধ্যে আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার উল্লেখ- 
যোগ্য হ'য়ে ওঠে যে, এই বিশাল ভূখণ্ডে প্রাতপক্ষের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রামও ঘ'টোছলো, 
এবং সেই সংগ্রামের মধ্যে আর্য ও প্রাক্‌আর্ধদেরই আত্মীবস্তার এবং আত্মপরাভব। 
অবদান; সেই নগর-সভ্যতাই আবার আর্ধবংশীয়দের উত্তরস্মীরদের একাধারে আকৃষ্টও 
করে আবার সেই সভ্যতাকে জীর্ণ করার প্রবৃত্তিও জাগে। 

এইভাবে আকর্ষণ ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই তাঁদের জৈব ও অজৈব পদার্থরাঁজর 
জ্ঞান ও মনোজগতের রিশ্লেষণও গড়ে উঠোছল। সেই বিশ্লেষণই কিন্তু একাঁট গোষ্ঠীর 
কুটির নির্মাণ করে বসবাস এবং অপর গোষ্ঠীর মধ্যে অনন্তকালের জ্ঞান আহরণের 
ধারা। 
যোঁট দ্বিতীয় গোষ্ঠী সেইাটিই হ'য়োছলো চরকীয় রীতিতে, অর্থাৎ ভ্রমণ করতে 
করতেই তাঁরা নিজেদের শিষ্যদের এবং অপরের শরীর, মন ও সমাজের অবস্থা বিশ্লেষণ 
ক'রেছেন। এই যে ভ্রমণশালী অথবা চরকণয় বৈদিক সভ্যতার যাঁরা যাজক, তাঁরা 
্রধানভাবে সমদ্ধ হয়েছেন অথর্ববেদের ভৈষজ্যকল্পের ভেষজানরশশীলিত ইণ্গিত থেকে। 

এইটাকেই' বুঝতে গেলে চরক স্াহতাকে মাঝখানে রেখে আমাকে অগ্রসর হ'তে 
হবে। 

প্রথমতঃ বন্তব্য হালো-_চরক কোন একক ব্যান্ত নন। ওটি একি সংপ্রাচীন ভ্রমণরত 
সম্প্রদায়েরই নাম! তাঁরা ছিলেন চারণবৈদা, তাঁদের আহৃত তথ্যগযুলর সংকাঁলত গ্রন্থের 
পরবর্তীকালে সম্পঁটত গ্রল্থ হ'লো চরকসংহতা। এ নাম অগ্রজ-সরগণের অনুবতর্শ- 


ধাহতা, তাছাড়া ভাস্কর্য বিষয়ে 
য়া যায়। অতএব পাঁরছকার 
দহ মেছ যে; মানবের মেধার যখন সেই প্রীত পারম্পর্যের বিদ্যাটি স্থিতি লাভই 
করছে না, তখনই সেই বহ-জন মেধার শ্রহীতকেই একর গ্রথিত করার প্রেরণা আস তার 


অগ্রগাঁত দেখে, যা আজ ঈশ্বর প্রাতীনাধর মত এবং 
যেকোন প্রাণীর হৃদয় বানময়ের কর্মেও দক্ষতা 
গ্ীণজনের সপ্রশন দষ্ট-_কোথায় আমাদের সেই 
টর কারণগত সমীক্ষায় আজ 


একাঁট নবপ্রাতভাদীপ্ত র 
যা প্রত্যক্ষ। এরা আজ মানুষের তথা 
অজন করেছেন, এটা অবন্তব্য রাখলেও 
সৌশ্রুতশীবদ্যার অবক্ষয়ের হেতু? তীক্ষপ্রন এলেও এ 


আর আমাদের মধ্যে সেই পূর্বগৌরবের আঁধকারী হওয়া সম্ভব হবে না; তবুও 
আমাদের সেই আয়ুর্বেদ পৌটকার অভ্যন্তরে যে কোন নূতনের র সন্ধান পাওয়া যায়, 
সে গবেষণার দ্বারও যে রুদ্ধ কপাট নয়, তাই বা বাল কি করে? 

যাক্‌, আম আবার চরক প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার পূর্বে একটা কথা বাঁল__-আমাদের 
প্রা্তব্য এই বহু মেধায় সম্ধে এবং লৌকিক চরকসংহিতা গ্রন্থাটর মধ্যে যেসব 
[মালত ভেষজের সন্ধান লাভ কাঁর, প্রকৃতপক্ষে এগদালর মৌল উৎস কিন্তু অ্থর্ববেদের 
বৈদ্যককল্পে একক ভেষজের অনুশীলিত তথ্যগ্দীলকেই উপজীব্য করে এবং কালের 
পাঁরণাঁততে অনিবার্য ব্যাধ-সাঙ্কর্ষ দেখেই যে ভেষজের অংশাংশ যোগকজ্পনার এটি 
সম্পন্ট, তা নিঃসন্দেহ; কারণ ব্যাধির বহুনামিত্ব এবং উপসর্গ বাহল্যাট পুর্বকালের 
শয়। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাঁখ--এই চরক সংহত।টি যেকালে রাঁচত হয়েছে, 
সে কালি কিন্তু পাঁরপূর্ণ বৌদ্ধ সংসকাতির অবচাঁরত কাল, সেটা নিঃসন্দেহ, কারণ 
বৌদ্ধদেরই পারিভাষিক শব্দ “খ্ডন্ডাক”, যেটাকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্র, তারপর 
জনপদধবংসনীয় শব্দাটও বৌদ্ধদের ষোড়শ জনপদের । তাছাড়া “চৈত্যপ্‌জা” “ধৰজপুজা", 
“চৈত্যবৃক্ষ” (অশ্বথ বৃক্ষ), “জেন্তাকস্বেদ” প্রভাত শব্দের দ্বারা আমরা জানতে পার 
সেই বৌদ্ধ আমলেই রচিত এই সংহিতা এবং এ কালেই রচিত হয়েছে আরও সংহিতা 
্রন্থঃ তবে এইটুকু বলা যায়_বোদিক রীতিতে ভেষজগনীলকে সংঘবদ্ধ করে বৈদিক 
চিন্তার অন্দসরণই প্রধান বন্তব্য ছিল, তাই আমরা একাধারে বৈদিক তৈষজ্য রতি 
পি সর বোধ চিকিংসা পদ্ধতি এবং লৌকিক যোগ সংগ্রহ এই তিনেরই সমাবেশ 
দেখতে পাই। 

তবে বর্তমানে আমাদের কায়াচাকংসা বিষয়ক যে চরক সংহিতাটি পাই, সেই গ্রন্থের 
কোন কোন অংশ যে সর্বশেষ সংযোজিত হয়েছে এবং সেটি যে ষ্ঠ শতকেই যোজিত 
তা আঁবতাঁকতি। সেটি ক'রেছেন দূঢ়বলাচার্য; ইনি ছিলেন কা্মীরবাসী; সুতরাং 


এখানে আমি আর একটি তথ্য পরিবেশন ক'রে চরকায় ধারার বন্ধব্য শেষ ক'রবো। 
আমাদের প্রচলিত চরকের সত্রস্থানের ২৯ অধ্যায়াটতে একাঁট অপূর্ব চিন্তাধারার 
সন্নিবেশ করা হয়েছে, যেটি পাশ্চাত্য চাকৎসার ধারায় এখনও প্রচালত। সেটা হ’লো 
রোগানন্যায়ী ভেষজের ০1551900070. এগীলকে বলা হয়েছে কষায় কল্পনা_যেমন : 


জশবনশয় অর্থাৎ জীবন বর্ধক ক কি ভেষজ, বৃংহনীয় অর্থাৎ পনুষ্টি ও স্থুলতা- 
কারক, লেখনীয় কৃশতাকারক, ভেদনীয় মেলভেদকারক), দীপনীয় ক্ষুধাকারক; এই 
রকম এক একটি গ্রবপ্‌ করা হয়েছে, আবার সেখানেই বলা হ’লো বল্য বেলকারক), 
বর্ণন (বর্ণকারক), কণ্ঠ্য (সবরের উৎকর্ষকারক) এবং হদ্য (হৃদয়ের হিতকর), এখানে 
উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র হূদ্যন্ত্ই বন্তব্য নয়, এখানে বন্তবয প্রাণের দশটি আয়তন, আবার 
আরও গ্রুপ আছে_যেমন তৃ্তিনাশক অর্থাৎ না খেয়েও খাওয়ার ন্যায় বোধ, এ ভিন্ন 
অর্শেনাশক, কুষ্ঠনাশক, কণ্ড্‌নাশক, ক্রিমনাশক ও বিষনাশক আরও ছয় প্রকার কমা 
কল্পনা । আরও একাটি গ্রুপ স্তন্য শোধন, স্ন্য বর্ধন, শক জনন, শর গোধন প্রভাত; 
এমনারোগ নেই এমন ক্ষেত্র নেই যার ভেষজ কক্পনা করা নেই। এই পদ্ধাততে ষষ্ঠ 
কি সপ্তম শতক পর্যন্তও এই চরকাঁয় ধারার চিকিৎসার একটা রেশ ছিল। 

এদিকে দাঁক্ষণ ভারতের নাগাজনিন সম্প্রদায়ের {চাকৎসা পদ্ধাত থেকে তখন 
অনগণকে চমক লাগাতে সমর করেছে, সেটা হ'লো রসতান্যিকদের চাঁকংসা পদ্ধাতি; 
তাঁদের চাঁকৎসার একটা সুবিধে হ'লো_আজ অসম হ’লেই এখন থেকেই ওষধের 
ব্যবস্থা করা। 

তাই তাঁরা ব'লেছেন_ 


ন দেশানাং ন দোষানাং নৈব কালানুসারণাং, 
অপেক্ষা নাঁস্ত বৈদ্যস্য রসতন্্ চাকৎাঁসতে । 


এই রসতাদিকদের ধারার মত হালো দেশ, দৌষের ও কালের অপেক্ষা জা 
হয় এ ইতহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছ, একাদশ ঘন্টার পরার 
হার রতীপ্রকদের দবসাপক্ধরত মেনে লেন এ ধারা চে 
নাগাজহনের ধাতব রসতাল্তিক বিজ্ঞানের সাম্মীলত 'চাকৎসাপদ্ধাত এবং ভৈষজ্য 
পদ্ধাতও। 
ও পম্তটির মৌল ধারায় বৈদিক চিকিৎসা পদ্ধাত ও তৈষজা বিদ্যা তে 
পাইপ আদ আর তাকে প্যক কারে দেখানো যায় না।আর সা 
তাকে অবোদক বলে দূরেও সরানো যায় না। 
পুরুষানদুরূমে সহস্র বৎসর যাবৎ 


সর্বশেষে এইটুকু ব'লে 
ভৈষজ্য হাঙ্গত, সংহিতা যুগের 
সঙ্গে বৈজ্ানকদের ভে র 
মুখ্য সম্পর্ক। এ বোধহয় সেই পৌরাণিক উপাখ্যানের বহ্ষা-ীবষ্ণু-মহে*বরের একত্র 
সমাবেশ । 


শামাত 


দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরিবেশে 


আনন্দবাজার পত্রিকার রাঁববাসরীয় পত্রে ভারতীয় বনৌবাঁধ নিয়ে দীর্ঘ দিন 
ধারাবাহিক বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে। 

প্রথম প্রথম কেমন একটা শওকা সন্দেহই পোষণ ক'রতাম, কারণ ভারতীয় বনজ- 
সম্পদকে যে আমাদের বেদ-উপবেদের বস্তারা কত গভীরভাবে তাদের রস, গুণ, বীর্য 
নিয়ে সমীক্ষণ ক'রেছেন, সে সদ্ধান্তগযীল নিয়েই তো আমাদের আয়ুবে'দের প্রাতজ্ঠা। 

কিন্তু কালের চক্রনোমর অরাতলে তা কবেই. যেন অন্তঃাঁপণ্ট হ'য়ে অবলুগ্ত হ'য়ে 
গিয়েছে, সেই বহ; পুরাতন চিন্তাধারাকে আমরা একরকম উপেক্ষাই ক'রোছি কতকাল 
থেকে, তথাপি আমাদের সৌভাগ্য যে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপণ নবোন্মোষত ভৈষজ্য 
বিজ্ঞান আমাদেরই সম্পদগখীল পুনরুদ্ধৃত ক'রেই বহ: মহৌষাঁধর অমোঘ শান্তিতে 
আমাদের দেহমনের ব্যাধিগণ্ণলকে পরম আশ্চর্যের সব্গে নিরাময় ক'রেছেন। যেমন 
জটামাংসাঁ, সনিষলনক (সন্ষূণী), করবী, সর্পগন্ধা, নিগুণ্ডী (নাসন্দা) প্রভাতি। 

বৈজ্ঞানিকদের এই উদার চিন্তাধারার অন;প্রেরণাতেই আমার নিবন্ধ রচনার প্রয়াস। 
তারপর একটির পর একটি করে আনন্দবাজারে সেগাল ছবিসহ প্রকাশিত হ'তে 
লাগলো, এবং এইভাবে দীর্ঘ পাঁচ বংসর কেটে গেল। বহু প'ঠকের কাছ থেকে 
অনুরোধ আসতে থাকে এই নিবন্ধগ্দালকে সংযোজিত ক'রে একখান গ্রন্থ রচনা 
৮81৮7 রকম্পনায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হলো: অচিরেই এই গ্রন্থ মদত হচ্ছে 
কার প্রয়োজন আছে সেটা জানাতে । সমগ্র দেশ থেকে (অবশ্য বাংলা যাঁরা পড়তে 
oH : আট হাজার। একট: আশ্চর্যই লাগে-কারগ এই 
পারেন) চিঠি এলো অন্যান টি ? তাতেই আরও 
জাণ্ণ-শীর্ণ সম্প্রদায়কে আজও দেশের মানুষ এত ভালবাসেন? তাতেই আর 


উৎসাহিত হলাম। 


এই বৈজ্ঞানিক যুগেও এদেশে যে এখনও গাছ-গাছড়ার যোগ দিয়ে চাকৎসা 
করাতে চান এবং সেটা শুধু বিশ্বাসের বশেই তাঁরা তা চান তা নয়, এটা আমাদের 
ভারতেরই নিজস্ব বিজ্ঞান সম্পদ এ ধারণা অহেতুকও নয়। তবুও এতাঁদন যে তাঁদের 
এ সম্পর্কে অমনোযোঁগতা ছিল, তার কারণ হয়তো তাঁরা তেমন নির্ভরশীল পথ- 
প্রদর্শক দেখতে পাননি, তাই এই শাস্ত্রের উপরও তাঁদের আস্থা শিথিল হায়েছে। 

যা হোক, ১৩৮৩ সালের পয়লা বৈশাখ “চিরঞ্জীব বনৌধাধ” নামে বই বেরুলো। 
সকলের কাছ থেকে আনুকূল্য ও সহযোগতাও প্রচুর পেলাম। 

আমার সাধনা ও শ্রম যে সার্থক হয়েছে, সেটা বিদগ্ধ গরপজনের বাণীই তার 
সাক্ষ্য দেয়। 

চিরঞ্ধণবের প্রথম খণ্ডে ৬২টি গাছের বর্ণনা গুণ ও প্রয়োগাঁবধি লেখা হয়োছলো। 

যাঁরা চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ কিনেছেন বা পড়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে পুনরায় তাগিদ 
আসতে লাগলো যে, বহু সাধারণ গাছ সম্বন্ধে এখনও লেখা হয়নি; সেগুলিকে নিয়ে 
আরও একথাঁন খণ্ড যেন প্রকাশ কাঁর। 

তার সঙ্গে আর একট প্রশ্নও তুলে তাঁরা অনুরোধ করেছেন যে ভেষজগ্নঁলর 
যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র এবং তাদের ব্যবহারের মান্রা সম্পর্কে বেন আরও একটু বিশদ 
কারে লাখ। 

তাছাড়া কেহ কেহ এ প্রশ্ন করেছেন যে উ্ধগ্যালির ব্যবহারকাল কতদিন? সেটাও 
যেন এর সঙ্গে নির্দেশ থাকে। 

এদের এইসব আঁভমতের উত্তর দিয়ে চিরঞ্জীবের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা 
হ'লো; অনেকের জ্ঞাতব্য প্রশ্ন-ভেষজটি কতাঁদন ব্যবহার করতে হবে, তার সময় 
নির্ধারণ ক'রে দেওয়া। এখন রোগের ভো' 
তার সময়-সীমা নির্ধারণ করা কি সম্ভব? তবে এটাও ঠিক যে রোগের উপশম বা 
নিরাময় হ'লেই তো ওষুধের প্রয়োজন থাকে না. অর্থাৎ গীতার সেই কথা নীরুজস্য 
িমৌষধম্‌ ? 

আর একটা কথা-এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সতীর্থ বৈদ্যবন্ধুদের সুবিধার্থে 
“বৈদ্যকের নাথ” নামে পৃথক স্তম্ভের দ্বারা চাঁকংসকদেরই [শেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গীল 
সাঁন্নবেশ করা হয়েছে। এঁভন্ন এই খণ্ডে চরক-সংশ্রতে জ্যোতিষীর পন্থা বা 
জ্যোতিষী-পন্থা নামে পারশিম্টাংশে আরও একটি অধ্যায়ের সংযোজন করা হয়েছে। 
সনাতন ধর্মের অচলায়তন প্রতিষ্ঠার মত ধারণা আছে-নাড়ী দেখেই রোগ নির্ণয় 


করাটা আয়া্কজ্ঞানের মৌল পাঁরচয়। তারই দ্বারা বায়ন, পিত্ত, কফের গাঁত বিচার 
কাটা বারা হতো? এ তথাটা গলত চব তা 
বদ্ধুয়ণ সংহিতাগ্রন্থের কোন অধ্যায়েই পাওয়া যায় না; এটা পরবর্তী্যুগে তান্তিক 
বা আরবায়দের নমাক্ষালব্ধ অনুভ্যাত মাত। 

রন দের তে এটা আছে বৈ বসতির প্রকৃতি, দেহের গঠন এবং তার আহারের 
পারপাক শক্তি দেখেই তার রোগ নির্বাচন করার নিদে'শ। 

সেইটাই এবার এই খণ্ডের পাঁরাশম্টাংশে নূতন সংযোজন। 

এই গ্রন্থের উল্ললোখত বোগগীলর অধিকাংশই ঝাঁষপ্রাতিভ কাঁবরাজ গত্গাধরের 
তাঁর শি্য-প্রাশষাগণ কর্তৃক পরীক্ষিত দ্ধ যোগাবলী, যেগবীলকে 


আমলা বেছে গহোমনোর মত আঁকড়ে ধ'রে রেখোঁছলেন তাঁর উ্তরসণরিগণ; সেগুলির 


লাগে সেজন্য সেগুলিকেও এই গ্রন্থের অন্তভ্ন্ত করা হয়েছে। 
সর্বশেষে জানাই যে_এই দ্বিতীর খণ্ডের সংকলনটি যাঁদের সৌহদ্য-সহযোগিতায় 
পূর্ণ হ'লো তাঁদের মধ্যে ডঃ এস. আর. দাস. এম্‌, এস্‌-সি, পি-এইচ ভি, দেখেছেন 
বোটানার অংশটি। ডঃ দেবাশিস মালাকার, এম্‌, এস্‌-সি, পি-এইচ ডি, সংকলন 
করেছেন Chemical composition অংশটি, ডাঃ চিন্ময় ভট্টাচার্য এম, এ, বেদান্ত- 
তনর্থ, এম, বি, বি, এস কোলি) এল, টি, এম, আয়ূর্বেদিশাস্ত্রী মহাশয় দেখেছেন পাশ্চাত্য 
চাকৎসা সম্পর্কীয় তথ্যগুলি, আর লোকায়াতিক কিছু কিছ যোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
জানিয়েছেন কাঁবরাজ শ্রীমান্‌_সুবলকুমার মাই[তি আয়ুর্বেদতার্থ। এ'রা ছাড়া আমার 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছ শ্রীসধেন্দুকুমার গৃহ মহাশয়কে_াযান ধৈর্য নিয়ে আমার 
এই সমগ্র গ্রন্থাটর প্রুফ সংশোধন ক'রে এটিকে নির্ভুল করার জন্য নিষ্ঠার পাঁরচয় 
'দিয়েছেন। 
এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভেবজগনুলি আর্তজনের রোগোপশমে ব্যবহৃত হ'লে আমার 
শ্রম সার্থক হবে বলে মনে কাঁর। ইত 
বিনীত 
গ্রন্থকার 
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কবিরাজ শ্রীশবকালণী ভট্টাচার্য কর্তৃক দাখত ‘চিরঞ্জীব বনোষাঁধ'র ২য় খণ্ড 
প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। এরূপ একটি বইয়ের যে সত্য প্রয়োজন ছিল-- 
তা বইটির ২য় খণ্ডের আত্মপ্রকাশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বইটি প্রথম খণ্ডের মতোই 
সর্বাঙ্গসনন্দর হবে এবং পূর্বের ন্যার এই খণ্ডাটও যে সুধামহলে সমাদর লাভ 
ক'রবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। 

বলা বাহুল্য যে গ্রীভট্াচার্য নিজে এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বালে স্বাকৃত। 
দ্বভাবতঃই সলাত আহরণ ছাড়াও তাঁর নিজের আঁভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে [তান 
গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বিশ্লেষণ: ক'রেছেন। শুধ তাই নয়, তানি দ্রব্যগ্থীলর 
রাসায়ানক তথ্যগযীলও স:চারুরূপে সংগ্রহ ক'রেছেন। প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডেও 
প্রাতাটি গাছের বৈজ্ঞানিক (বোটানিকাল্‌) নামগর্দল দিয়েছেন। 

সুরাঁচত এই পৃস্তকের কেবলমাত্র চিকিৎসক, গবেষক বা ছাত্রসমাজ কেন, সাধারণ 
গৃহস্থ ও বিশেষ ক'রে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ সমাদ্‌ত হবে। 

রাসায়নিক যে তথ্যগডলৈ দেওয়া হয়েছে, সেগীল আমারই ছাত্র ডঃ দেবাশিস 
মালাকার কর্তৃক সংকলিত। এই পদৃস্তকাট উদ্ভিদ্‌-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাকার্ষে 


আধা টি 


ন্‌, বিভাগীয় প্রধান ও খয়রা অধ্যাপক (রসায়ন), 
কাঁলকাতা বিশবাবিদ্যালয়। 


২৭-৬-৭৭ 


“চিরঞ্জীব বনৌযাঁধ” পুস্তকখানি অতিশয় যত্র সহকারে াঁখত হয়েছে, কয়েক 
পডষ্ঠা পড়লেই এই ধারণাটি জন্মে। প্রাত ছত্ে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানসম্মত 
চিন্তাধারার পরিচর লাভ করা যায়। পুস্তকখানি প্রকৃতরূপে কার্যকরী ও ব্যবহারোপ- 
যোগী ক'রতে গ্রন্থকারের সর্বপ্রকার প্রয়াস ও পাঁরশ্রম স্বীকার প্রশংসার যোগ্য। 


প্রত্যেক ওষাঁধর জন্যে আয়ুর্বেদ, পৌরাণিক সাহিতা, প্রচালত প্রবাদ উদ্ধৃত 
করে ইহার ব্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যবহারাদি দেখানো হয়েছে। ইহা ব্যতাঁত প্রাতাট 
ওষাধির বিভিন্ন নাম, প্রাপ্তিস্থান, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সঙ্গে সচারুরূপে পাঠককে 
গারচিত করা হ'য়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তাদের গুণাগুণ িবচার এবং 
আধ্বানক রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিত তদের উপাদান ও সংগঠন সাহায্যে বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে। 


কী কী রোগে কাঁভাবে ওখাধগাল প্রযোজ্য, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠে 
সাধারণ পাঠকও উপকৃত হবে, এবং অজিতি জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে। যেমন জ্ঞাতব্য 
বিষয়গনীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তেমনই ভবিষ্যৎ গবেষণার 
বিষয়বস্তু সম্পর্কেও গবেষকদের সচেতন করা হয়েছে। 


কেবলমাত্র উঁষধই যে রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা রাখে না, বরং পথ্য ও খাদ্যের 
উপরও বহুলাংশে রোগোপশম নির্ভর করে, সেই দিকে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট দক 
আকর্ষণ ক'রেছেন। পথ্য ও খাদ্য নির্বাচনে তান স্থানীয় ও সহজলভ্য সামগ্রীর 
উপর অধিকতর আস্থা প্রকাশ ক'রেছেন। [তান আরও দেখিয়েছেন যে টোটকা 
ওবধাদি কেবলমাত্র কুসংস্কারজাত নয়, তাদেরও অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাখ্যা সম্ভব। পডস্তকখানির বহুল প্রচার ও ব্যবহার আঁতশর বাঞ্নীয়। 


পরী তি 0/৮77৮- 
Ea : 


২ 8/০ 5) 
উপাচার্য, কলিকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয় 


সানাবর আগ়ুবেদাচার্য মহাশর, 

আপনার “চিরঞ্জীব বনৌষাধ' [িরজগবশী হবে, আমি বিশেষভাবে আশা করি। 
বইখান আম তিন-চার বার পড়োছ এবং পড়ে মুগ্ধ হয়োছ। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে 
আপনার এই বই-এর কথা বলেছি। 
* একটি বিষয়ে আম বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছি। আপনার এই মূল্যবান বইটিতে 
একাধারে ভেষজ বিজ্ঞান ও ভেষজ সাহিত্য দুইটি বিষয়ই পারসন হয়েছে। 


আপনার লেখা এর আগে বাংলা সংবাদপত্রে পড়োছ কিন্তু একত্রে এতগ্যল 


- গাছের বিষয়ে বিশদ বিবরণ সম্বলিত এই বইটি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। 


দেখে আম বিট |L 
গবেষক সকলেরই বইখানি বিশেষ উপকারে লাগবে। গাছের ছবিগ্াীল দেখলে 


দ্বাস্থের জন্য সাধারণ 
মনে কাঁর। সর্বোপার আমি মনে কাঁর এই বইখানির সাহাত্যক মূল্য উচ্চদ্তরের। 


মনে কারণ আনার মনে হয় মাঝে মাঝে ইংরাজীতে গাছের বিজ্ঞানসম্মত যে নামগবঁল 
ইহকাল একটি বিশেষ তালিকা আকারে বইখানির পাররাশিল্টাংশে মি করলে 
আছে ৈ্ানিকদের আরও স্ণাবুধা হ'ত! এই বসান জনা আপনি আমার আন্তরিক 


অভিনন্দন জানবেন। হতি_ 
PENTEL 


[িরে্র, ইণ্ডিয়ান ইনাস্টাটউট অব্‌ এক্সপোঁরমেণ্টাল্‌ মোঁডাঁসন 
(অবসরপ্রাপ্ত) 


Dr. A. C. Karn, M.B.B.S., D.LH. (car..) 
Director, Drugs Control, West Bengal 
College Square West, Calcutta-7 


Dated, the 95. 6. 1977. 


T have gone through the book ‘CHIRANJIB BANOUSHADI 
written by Ayurvedacharya Sri Shivakali Bhattacharya, Sri Bhatta- 
charya is one of the internationally renowned expert in the indi- 
Eenous system of medicine. This book will ৫০ 
the ayurvedic system of medicine On the sci 


manufacturers of ayurvedic medicine will be 
by this book. 


a long way to place 
entific footing. The 
immensely benefited 
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(BR, 40০48) 


কাঁটল্লক ও কারবেজ্লক 
যব 
পাঠা আকনাদি) 


চরক-সমশ্রুতে জ্যোতিষী-পন্থা 


রোগানুসারিণী সূচী 


চরক-সমশ্রঃতে জ্যোতিষা-পল্থার সুচী 


মানযষের প্রকৃতি দেখে ও মন বুঝে রোগ চেনা 
(ক) শোণিত-প্রকৃতি 


১২৫ 
১৩০ 
১৩৫ 
১৪১ 
১৪৮ 
১৫৩ 
১৫৯ 
১৬৭ 
১৭৩ 
১৮২ 
১৮৮ 
১৯৬ 
২০২ 
২০৮ 
২১৩ 
২১৯ 
২২৫ 
২৩১ 
২৩৮ 
২৪৫ 
২৫১ 
২৫৮ 
২৬৪ 
২৭১ 
২৭৭ 
২৮৩ 
২৯০ 
২৯৮ 
৩০৭ 
৩১৩ 
৩২১ 
৩৩০ 
৩৩৮ 
৩৪৭ 
৩৫৭ 
৩৬৯ 


৩৫৮ 


খে) পিত্ত-প্রকীত 
গে) বাতপ্রকতি 
(ঘ) শ্লে্মল-প্রকীত 
ডে) মদদ-প্রকীত 
চে) রুক্ষ বা শনক-প্রকীতি 
(ছ) বাত-শ্লেম্ম-প্রকৃতি 
(জে) ক্ষীণ-প্রকতি 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে মাতৃসত্বায় আভন্নতা 
গর্ভ সাত্ম্য 
সশ্রতে-সংহিতোস্ত আরও একাটি অনঃশীলন 
কে) বাতাধিক্যে 
(খে) 'পিস্তাঁধক্যে 
(গে) শ্লেক্মাধক্যে 2 
১। আরও এক পথে 
কে) ত্বকৃত্রধান বা ত্বকসার 
(খ) রন্তসার 
গে) মাংসসার 
(ঘ) মেদসার - 
(ডে) আস্থসার 
চে) ম্জসার 
ছে) শংক্রসার 
(জে) সত্সার 
২। ভিন্ন কোণ থেকে 
রোগের মতই এক ধরনের উপসর্গ দেখে দেহের 
একের ক্ষয়ে অপরের বৃদ্ধিতে 
রসধাতু ক্ষয়ের সাধারণ লক্ষণ কি কি 
ঠক কি লক্ষণে রন্তধাতু ক্ষয়ের হীত্গিত বোঝা শাহ 
শরণীরের মাংসধাতুর ক্ষয়ের ইঙ্গিত কি কি লক্ষণে 


শূরধাতুর ক্ষয় হয়ে গেলে তার বিশিষ্ট লক্ষণ কি 
৩। আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে 
চরকাঁয় চিন্তাধারায় আচরণ দেখে প্রকাত বচার_ 
(১) যারা প্রবর মন-প্রধান 
(২) যারা মধ্যমনের 
(৩) অবর মনের ব্যান্তর আচরণ 


ক 


“ 


লুনা কত (নন্প জি) 


কথাটা এসেছে আবক্ষ অবগৃণ্ঠনের (ঘোমটা) অন্তরালে একখানি মুখের সঙ্গে তুলনা- 
অলক একটি, ছবির সৃষ্টিতে, তাও সোট বনজ বিভূতিকে ঢেকে। এটি বহদাদন থেকে 


শ ৮৮ + 
র এবং তার অঙ্গ সৌচ্ঠবে দুটি স্তনের প্রতীকর্‌পে 
), আর পাঁরধেয় ক'রে দেওয়া হয় 


এগ হ'চ্ছে (৯) কলাগাছ (২) কালো কচুগাছ (৩) হল-দগাছ (৪) জয়ন্তীর শাখা 
(৫) বিজ্বশাখা ডে) দাঁড়মশাখা (৭) অশোকের শাখা (৮) মানকচুর গাছ ও (১) ধান। 
গাছ। এইগুলিকে গ্রহণ ক'রে অপরাজিতা লতা দিয়ে বাঁধা হয়; এই গাছ নয়াটর মধ্য 
কলাগাছাটিকে সর্বাকারে বৃহৎ কারে বধ: সংজ্ঞায় সংজ্ঞত করে তারই নামের সণ্গে 
প্রাধান্য দিয়ে কলাবউ ব'লে থাকি। 

এই নয়টি গাছের প্রত্যেকের আবার আধিষঠারী দেবতা আছেন। তাঁরা হচ্ছেন 
কদলার ব্রাহ্মণ, কচ্চার কাঁলিকা, হারার দর্গা, জয়ন্তীর কাঁতা্কী, বিশ্বের শিবা, 


চিরঞ্জীব (২)-১ 


২ চিরঞ্জীব বনোঁষাধ 


দাঁড়মের রন্তদাল্তকা, অশোকের শোকরাহতা, মানবৃক্ষের চামুণ্ডা এবং ধান্যের লক্ষমী। 
এপ্লাই আবার নবদুর্গা প্রোণীর দুর্গতিনাশিন৭) রুপে কীর্ততা হন। অপর দিক থেকে 
এট যে এককালের কাষলক্ষীকে “বনদৃর্গা” ব'লে পুজা করার রীতি, তারই এটি 
এীতিহ্য মৃর্তি। পরে তান্তিকরা গ্রহণ করেছেন। . 

বর্তমান বস্তুনিষ্ঠ যুগে দশ বৎসর বয়সের বালকেরও 1জজ্ঞাস্য থাকে_কেন এই 
গাছগ্দিলকে পুজা করা হয়, কেনই বা বধুরুপে তাকে মণ্ডপে গণেশের পাশে স্থান 


দেওয়া হয়েছে? 


আস্তিক হ'য়েও নাস্তিকের মন দিয়ে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, বাংলার সুপ্রাচীন 
কৃষিতন্তরটিকেই ত্রান্মণ্যবাদী পুরোহিততন্ত্ে রুপান্তারত ক'রে সমাজনিয়ন্ত্গণ কাঁষ- 
জীবনের সংসকারাটকে মুর্তি কল্পনা ক'রে কৃষিপ্রধান সমাজেরই জনকল্যাণকর দ্রব্য- 
গুলিকে নিত্য বা নৈমিত্তিক পূজার উপচার সৃষ্টি ক'রে জনপদে তাদের অবলুপ্তি 
না হয়, তার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই রকম আদর্শে অন্প্রাণিত হ'য়ে একমাত্র শারদোৎ- 


- এবং কারণও এইসব ভূমি ছাড়া 


bh 


সবের ক্ষেত্রে সহস্রাধিক দ্রব্যের সমাবেশের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে যেমন পণ্চপল্পব, 
পঞ্চশস্য, পণ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পণ্চকষায়, সর্বৌষাধ, মহৌষাঁধ, ফুল, বিজ্বপত্র, দ্বা, 
তুলস, চন্দন প্রভাত। এ ভিন্ন খটনাট বহ দ্রব্য তো আছেই, সবই ভোম, আপ্য 


দেওয়া হয়েছে, তখন দেবদ্বারের ম্য্তকা থেকে আরম্ভ ক'রে বারবানতার দ্বারের মাক: 
পর্যত বাদ পড়োন। অর্থাৎ কাঁধিমাতৃক সম্পদের সম্গো জানপদিক প্রাণীর সার্বিক 
আরাধনা। 

এ এ প্রন মনে আসা অদ্বাাবক নয় যে, দেবার স্নানে এই বারবাঁনতার 
দ্বারের মাত্তকা ব্যবহারের সার্থকতা বা ক? 

সমাজের ক্ষতশোধক স্বরূপ হ'লেও এই শ্রেণপাঁটকে আমরা সাধারণভাবে অবজ্ঞা- 
মাশ্রিত হানচক্ষে দেখলেও, দুরদ্াষ্টসম্পন্ন সমাজকল্যাণকামী মনীষীগণ তাদের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কারোছলেন; কারণ সর্বকালের হতাহত বা সরাসরি সান 


একটইলবাকপেখকে। পাতে এটাও ভাবি যে, সেই ৰাজত নাক দেবহগেও ইল 
আনু এইসই মলে হার কাহিনী, তেমন জমাজের সঙ্খেলারক্ষায় এই প্রেগাকে রদ 
গত বৰ গত আলা রনির তাই তত কর লি 


ক'রে পূজা ক'রেছেন। যাঁদও প্রাতাট দ্রব্যেই সমাজে উপযোগিতা আছে, তথাপি 
বিপনন প্রযোজনায় এই উশ্ভিগবীলকে বিট সান যাতে 
তবে একথা স্বীকার্য যে, এই ধরনের পুজা বাচ্ছন্ন হয়েই সর্বভারতে 


ছাঁড়য়ে আছে; যাঁদও এটা প্রাক্‌-আর্য সভ্যতার দনদর্শন। 
প্রথম কদলী বৃক্ষের (Musa Sapientum) কথাই ধরা মাক_আহাৰ্যের পার- 
রূপে এর পত্র ধনী-দারদ্রের ধনত্যসঞ্গী। শ্রাপ্ধাদ পার্বণ পূজায় গাছের খোলা (পেটো) 


রেখ বাবরের মাছে বি ডি 
কদলী বৃক্ষ ভাল জন্মে না, পাকা কলা উৎকৃষ্ট 


স্হামষ্ট ভোগ্যদ্বব্যের মধ্যে। 
এখন দ্রব্যগ্ণের কথাই বাল এই বক্ষাটর এমন কোন অধ্গ নেই, যোঁটতে রোগ 
বত আন বা কালের জয়ং মতা লা 


রন্তাবিকবত, পাত্রদণ্ড রসে কর্ণ শল, ভস্মোংপন্ন ক্ষারে সিধ্ন (ছাল), অপর কদলী 


ফলে আঁতসার, প্রদর প্রভাতি আরোগ্য হয়! 
লা তত কা 
রোগেও জম এরি বহুলাংশ পথ্য হিসেবে ব্যবহারের অন্ত নেই। 

(২) হাঁরদ্রা(Curcuma domestica) সম্পর্কে বলতে গেলে এই কথাই ব'লতে 
বি কেরি লা হয আছ ক 
ত্বক রোগ নষ্ট করতে এর ওষাঁধ নেই বললেই চলে। কাটা, ছে'ড়া, মচকানো 

সর্বক্ষে্রেই হাঁরদ্রার প্রয়োজন! প্রাচীনকালের ফার্ট-এড্‌ বরই এই 


হারদ্রা। এটি anti-allergicও বটে। এ ভন্ন আরও বহু রোগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার 
হয়ে থাকে। 


৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


তারপর অশোকের (32:208. 10102) কথা বাঁল-নারীদের মাসিক খতু-বিপৰ্যয় 
রোধের জন্য যেকোন স্ত্রীরোগে আজও সে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে বসে আছে। 
বাসন্তী-ষষ্ঠী তাঁথকে অশোক-যষ্ঠা বলা হয়। 

এইদিনে এদেশে জন্তানবতী নারীকে অশোকের ৬টি ফুলের কুশড় খেতে হয়; 
আর এই সময়ই অশোকের ফুলও হয়। স্ত্রীরোগের এই অমোঘ বনৌবাঁধকে জনপদের 
সর্বত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মনে হয় পৃজায় নবপাত্রকার অঞ্জস্বরূপ ক'রে নেওয়া 
হয়োছল। 

বিজ্ববৃক্ষ (4০816 marmelos)—aft মহে*বরের প্রিয় ব'লে কাঁথত। এর কোন 
অংশই অকেজো নয়। এই গাছের 'রান্ন অংশে নিহিত আছে জাীবকল্যাণকর উপাদান। 
এই বিজ্বপত্ ব্রহ্চারীদের একটি বন্ধৃদ্বরূপ) যৌবনের প্রারম্ভে স্বতঃপ্রবৃত্ত কামপ্রবৃত্তি 
নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পত্ররস খেয়ে থাকেন যুবক ও যতি সম্প্রদায়। এই পতরস কফবাদধ- 
জানত সর্বরোগ হরণ করে, আর িজ্বফল আজীবন গুষধ ও পথ্যরুপে আমাদের 


নবপত্রিকার একটি অঙ্গ 'মান, (মানকচু)_Alocasia indica. মানের গুণে 
মুগ্ধ হয়ে পূজার প্রার্থনা মন্ত্রে বলা হয়েছে_'হে মান, তুমি সর (দেবতা) ও অসুর- 
গণের মাননায়_’। আমরা দেখ রোগ-প্রতিকারে ও খাদ্য হিসেবে সে অদ্বিতীয়। 
এভিন্ন পত্রিকার আর একটি অঙ্গ ধান্যকে (Oriza $iv৭) বলা হয়েছে_প্রাণনাং 
প্রাণদায়নী অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রাণদাব্রী তুমি। এভিন্ন আরও দুটি গাছকে নেওয়া 
হয়, একাট দাঁড়ম (Punica granatum) ও দ্বিতীয়াট কালো কচু। এই নয়াট 
গাছকে বাঁধবার জন্য রজ্জ; হিসেবে যে অপরাজিতা লতার (Clitoria ternatea) 
এই লেট শর যজন্েদে অপরাজিতা একটি বিদ্যার নাম এবং ওখানেই (ও সততে) 
এই অপরাজিতা যে একটি ওষাঁধর নাম সেটাও বলা হ'য়েছে। 


ভাষ্যকার মহাঁধর এই সুক্তাটর আলোচনাকালে দুটি গত দিয়েছেন_একটি তার 
স্মৃতি ও মৈধাবর্ধনকারী শান্তর, আর দ্বিতীয়টি 5 রানি 


ছিলে করা বায় এই লতাকে রক্জ্বরপ ব্যবহার করার মধ্যে ও দুটি. ক্ষেরেরই 
একত্র ইঞ্গিত। 


দা রে এই কলাবউ গণেযোর তলে জাই এক ঢালা োমটা 


দিয়ে দাঁড় করানো হায়েছে গণেশের পাশে (কিন্তু বামে নয় ডান দিকে; বিবাহের 
অনযন্ঠানের শেষে প্রথমে ধুকে দক্ষিণ পাশ্বেই বসানো হয় ও ৃ 


৭ করতে হয়; কারণ গণদেবতা আগে, তারপর 


অধৰ্বেদিক এই দিকে ধর্মের অনশোসন দিযে চিন্তন স্টিকারে কলাবউ 


অর্ক ৫ 


স্ষ্টাট ছিল সমাজকল্যাণের ধারাবাহিকতার সনাতন পথ, তাকে রক্ষার জন্য সনাতন 
দৃষ্টভঙ্গী। 

এই নবপান্রকা বা কলাবউ-এর সৃষ্ট ও অর্চনা আমাদের এরীহক সম্পদের উদ্দেশ্য 
নসদ্ধ করে। 

আলোচ্য শবষয়বস্তুতে মত বা পথের পার্থক্য থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাঁবক হ'লেও 
বলা বায়_গণ ও জনের কল্যাণের পথাঁট আমাদের পার্থিব সম্পদের পূর্ণতা রক্ষা। 
জানি না এটা আমার পূ্ব-সংস্কারের রূপরেখা অথবা অথ্বীবদ্যার বৈদ্যের বাস্তবান-গ 
দৃষ্টিভঙ্গী? 


ভ পুরাতন 
ভা ভার সিরা ভাবত রব 
সভ্যতাও তখন অনেক পছ হ চ'লেছে, জে'কে বসেছে প্রাক্‌-আর্য সংকর সভ্যতা, 
তার, সম্প্রসারণ সুরত হারেছে। তাই শবও তখন আর্য বংশীয়দের ধ্যান-ধারণা 
রাস পাচ্ছেন আরশাদ কা থেকে? কি তার নান চার 
ভাবার রা বরকল ও হল ওল কাভার 


উপচারের অঙ্গ। 
তা হ'লে এখন দেখা যাক অথর্ববেদ তাকে কোন, চোখে দেখেছেন। 


৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অর্ক স্তিগ্মেন শোচিষা যাসাদ্বশ্বং ন্যাত্রণম্‌। 
আঁশ্নস্তে ব্রণং বনতে রাঁয়ং শোফং অপানং বার বোদাঃ॥ 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১১৭। ৮।১৪) 


এই স্তাটির উবট্‌ ভাষ্য ক'রেছেন__ 
অক অর্চআধারে কুত্বং যোস্কঃ) রাবারব=অর্ক'ঃ অতস্ত্বং তিগ্মেন 
শোচিষা-তীক্ষেএণ তেজসা ন্যন্রিশংলীনতরাং আব্রণং রাক্ষসং 
উপক্ষয়েণ শোফং অপানং ভক্ষয়াত তং ক্ষীণং করোতু ত্বং বাঁরবোদঃ 
=বলং দদাসি, যতঃ তব তে আঁ্নঃ ব্রণংরায়ং বনতে॥ 


ছা: 
এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো-অর্ক অর্চ্‌ 
অভিধান যাস্কের এই ব্যাখ্যা 
ওহে অক! তোমার তাঁক্ষা তেজের দ্বারা দেহের ক্ষয়কারক, ব্ণকারক, শোথকারক 
রাক্ষমকে ক্ষয় কর। তুমি তোমার অগ্নির দ্বারা বল দিয়ে দেহকে ব্রণমূন্ত কর। 
বৈদিক ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে তার শান্তি তীক্ষ, এই তাঁক্ষাত্ব পিত্তকারী, তাই তার 
তুলনা করা হয়েছে স্যের সঙ্গে, তার মৌল গঠনে আছে পার্থব ও অপের প্রাধান্য 
তাই তাকে বলা হ’লো আধার । 


ধাতু আধার অর্থে কৃত্ব প্রত্যয়, বৈদিক 


অর্ক ৭ 


বৈদ্যকের নাথ 
(বেদোত্তর কালে) 


অথ্ববেদোন্ত অর্ক বা আকন্দের মুল, ডাটা, পাতা নিয়ে পরবতাঁ সংাহতাগণলের 
মধ্যে আমরা চরক ও জর অথবা আন্রেয় ও ধন্বন্তাঁর সম্প্রদায়ের দুটি 'চাকংসাগ্রন্থের 
মধোই দোঁি প্রকৃতপক্ষে এর নির্যাসংবা.ক্ষীর দিয়ে বাহয রোগের উপশমের ক্ষেত্রে 
মেরদেআ ভর রোগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সে হিসেবে অনেক কম: তবে এটি 
আঁ্নধর্মীঁ দুব্য বলেই কি? চরকের প্রধান, প্রধান উল্লেখ্যস্থল কুষ্ঠ (ঁচাকৎাঁসতস্থান 
এম/৬৬ শ্লোক) এবং অপস্মারে (চঃ ১৫/২৫), শোথে (চিঃ ১৭/6৫২) এই অর্কের 


অব এবং পোজ ও নু যবে অর্থাত খোসাবিহীন ববকে সাতবার 
হা হয়ে এইড ওটাকে রৌনে স্নীকরে নয় শ্বাসরোগের ক্ষেত্রে মধ হাসানের 
কারে কাথেই দেড় খানে একটা কথা বালে রাখি যে, একষেতে আমার বাল্য আত 


স্গাহতায় শ্বেত ও রন্তবর্ণের পুষ্পের উল্লেখ দেখা যায়, 


হয়,এর তুলোও হয় পানা উদ্িবজানদেরমতে এর দত জাত 
একাঁট হলো Calotropis gigantia R.Br. আর দদ্বিতীয়াট হ’লো Calotropis 
Procera R. 137. এদের ফ্যামালA5clepiadaceae. এই গণের ৩টি মাত্র প্রজাত। 


সেটা সমগ্র এঁশয়া ও আফ্রিকায় পাওয়া যার, 


৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


সহ খেতে হয়, খানিকক্ষণ বাদে একট; দুধ খেতে হয়, আর পথ্য হিসেবে এই ২১দিন 
শুধ দুধ-ভাত বা দুধ-রুটি খেয়ে থাকতে হয়, এটাতে অনেকের উপশম হারে যায়, 
তবে এটা কতটা বৈজ্ঞানিক সেটা পর'ক্ষা-নির'ক্ষার প্রয়োজন আছে; তা ছাড়া হাঁপানি 


খেতে হয়। এককালে এটা ছিল আমাদের গযুস্তি। 
বাহ্য প্রয়োগের (External application) কয়েকটি যোগ । 


৩। হাঁপানিতেঃ_ আকন্দগাছের মলের ছাল শ্বকিয়ে চূর্ণ করে আকন্দের 
আঠা দিযে সেড়েশ্রাযে নিয়ে এটাকে বিডির পাতায় মূ বাড়ি তৈরা রে 
ধরিয়ে তার ধোয়া টানলে হাঁপের টানের লাঘব হয়। 


৫ ব্রণ ফাটাতেঃ_- আকন্দের পাতা 
কথাটার উল্লেখ কিন্তু অথর্ববেদেই আছে। 


$1 বিহে কামড়ের জনালায়ঃ- দষ্ঠদ্থানে এর আঠা লাগালে বনপার উপপন 
হয়, এমন কি পাতা বেটে লাগালেও কমে যায়। 


৭। উন্নচ্তম্ভ রোগে ঃ__ জলে অল্প তেল 'াশয়ে একটি পাতা দ্ধ ক'রে 
সেই জল ছে'কে নিয়ে সেই ক্কাথ ২/৩ বারে একট; একট; কারে খেলে উরুষ্তম্ভ ধারে 
ধাঁরে চুপসে যায়, আর ফোলে না বা পাকে না। 


৮। দ্যাষত ক্ষতে £_ একটি আকন্দ পাতা জলে সিদ্ধ ক'রে ওঁ ক্কাথ দিয়ে ধযতে 
হয়, এটাতে পু'্জ সৃষ্টির উৎস রুদ্ধ করে। 


৯। কুচ্ঠের প্রথমাবস্থায়£_ আকন্দের পাতা শুকিয়ে নিয়ে তার ৩ গ্রাম, ছাতিম 
(Alstonia Scholaris) ছাল ৫ গ্রাম একসঙ্গে ৫০০ মালালটার জলে (আধ সের 
আন্দাজ) দ্ধ করে ১২৫ মিলিলিটার অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকতে নামিয়ে গর নযাকড়় 
ছে'কে নিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে (১ দন অন্তর খেতে হয়) এবং দুধ মিশানো জলে 
ধনতে হয়। এর দ্বারা কিছুদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। 


দিয়ে বণ চেপে বেধে রাখার উপদেশ, এ 


১১ ৯ 


১০। ব্যকে সর্দি বসায়ঃ_ হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে, দে ক্ষেত্রে বকে পুরনো ঘি 
মালিশ ক'রে, আকন্দ পাতা গরম করে, সেই পাতা দিয়ে সেক দিলে সর্দি উঠে যায়। 

১১। হে'ড়ে মাথা 8 অনেক সময় দেখা যায় শশুর মাথাটা অস্বাভাবিক বড়, 
সে ক্ষেত্রে আকন্দ তুলোর বালিশ করে শোয়ালে মাথাটা আস্তে আন্তে ছোট হয়ে যায়। 
এটা সাধারণতঃ এক বংসরের মধ্যে ব্যবহার করা উাঁচত। 


১২। সান্নিপাঁতক দোষে 85 কানে পৃজ্জ, মাথা ভার, কান দিয়ে জল গড়ানো, 
এক্ষেত্রে প্রাচীন মত হ’লো উধর্ব জন্রতে শ্লেম্মার আধিক্য আর সেখানকার আঁগ্নবল 
কম থাকা, এখানে ওঁ আকন্দের তুলোর বালিশে শোয়ালে এ দোষটা আস্তে আস্তে 
চলে যায়। 

১৩। খোস ও একাঁজমায়৪ সরষের তেল আগধনে চাঁড়য়ে নিম্ফেন হ'লে, 
আকন্দের আঠা তেলের "সাক ভাগ "দিয়ে পাক করতে হয়, তারপর নামাবার সময় একট, 
কাঁচা হলুদের রস 'দিয়ে নামাতে হয়। এ তেল লাগালে এ ধরনের রোগগণীল সেরে যায়। 


এই নিবন্ধের শেষে একটা কথা মনে হাচ্ছে-প্রকাঁতই তো বস্তুসত্তার জন্্রী আর 
শব তো স্বয়ং চেতন স্বরূপের প্রতীক, তা হ'লে প্রকৃতিসত্বার জড় বস্তুগনলই যাদি 
তাঁর অঞগভূষণ হয়, আর যত অবহোঁলত [জিনিসকেই যেন প্রাধান্য দিয়ে তান নিজের 
ভূষণ কারেছেন, যেমন বিরবগ া্ষ এইরকম কর্ড তো তাদের একটি এই মাটির 
কাজ ভার বাঁ্ধবনতয়, তাই ?ক এটি তাঁর প্রিয় দুব্য হিনেবে তাকে দেহে ধারণ কারে 
নিজ তারলে ইত কভু আমরা আজ আর প্্ারগণের সূত্রে থেকে খাজে পাচ্ছ 


না, তাই আজ এই দদ্বধা-চিন্তায় ভারাক্রান্ত। 
CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Akundarin, calotropin, uscharin, calotoxin, calactin, B-calo- 
tropeol, B-amyrin, calcium oxalate, gigantin, glutathione, giganteol, 
iso-giganteol. (b) A proteoclastic enzyme similar to papain. (০) 
Crystalline alcohols, long chain fatty acids. (d) Tetracyclic ter- 


penes, esters of waxy acids and alcohols. 


গল্প শুধ গল্প হ’লেই কি ভাল? তার মধ্যে যাঁদ স্ব্পও সংগতি থাকে তবেই 
না সে গল্প। 


তা সে যা হোক, নামের উৎসটাই আগে দেখা যাক। 


এখানে একটা কথা আগেই মনে পড়ে যায়, দ্বাদশ শতকের মহাকবি শ্রীহর্য তাঁর 
নৈষধ চারত উপাখ্যানের নায়িকা দময়ন্তীর নলের প্রাত পরেরাগ বর্ণনায় তান হাক 
দত করে পাঠিয়েছিলেন নলের কাছে; কিন্তু সেই চকরাঞ্গ ব্যঝতে ষষ্ঠ শতকের অমর- 
কোষের সাহায্যেই বোঝা গেল যে, এই চক্তাঙ্গ হলো হংস, আবার সেই চক্রা্গের আর 
একটি পর্যায় শব্দও হিলমোিকা; এদিকে ভেষজ হিলমোঁিকার নামটি যখন চল গড 


অথর্ববোদক উপবহণ সংহিতায় ৫1৪১ 1২২৭ সমন্তে উল্লেখ আছে__ 


অবস্‌ষ্টা পরাপত চক্রাঙ্ে ব্রহ্ম সংশিতে ৷ 
 প্রপদ্য স্ব মামীষাং কং চ নোঁচ্ছষ॥। 


হিলমোচকা ১৯ 


এই সুন্তাটর উবট্‌ ভাষ্য ক'রেছেন_ 
হ্ণা মন্তেণ সংাশতা তীক্ষণীহতা চকরাঙগা ত্বং বিষঘণী। 
মূ অবসম্টা অদ্মাভিমব্তা পরা পত শরীরে পাঁততা ভব। 
চক্রং-রঃচিকরং অঙ্গং অস্যা ইতি চা চক্রাঙ্গা। সাতু হিলমোঁচকা। 
কা শুণ্‌ গচ্ছ প্রাপ্ননহ অমীষাং শন্রণাংজীবশোণিত 
শত্রুণাং মধ্যে কং চ ন ডীচ্ছিষ-সর্্বান্‌ ভেদয়। 


1 
| 
~~ 


দ্বারা তোমার তীক্ষ[তা সাঁধত। তাই 
বিষঘী, তুমি আমাদের দ্বারা হয়ে (নাক্ষপ্ত হয়ে) 
যং ন ক সি 
7585৮ মুর বলছে িমোটিকা। উর সংহতার ভাষ্যকার 


যাস্কের ক লো বি তবে, চল পতি বা ধক বোনা 


১২ চিরঞ্জীব বনৌবধি 


এবং সেটিকে মোচিকা অর্থাৎ বে মুক্ত করে সেইটি িলমোচিকা অথনৎ মািন্যকে 
নর করে। এখানে জলজ এই ভেষজ লতাট হিলমোচিকা। অন্যত্র এই হিলমোচিকা 
শব্দটির প্রয়োগও হ'তে পারে, তবে এখানে এটি একটি ভেষজ। 

উবট ঝালেছেন, এই ভেষজটিকে ঝা বালেছেন তুমি আমাদের দ্বারা অবসম্টা হ'য়ে 
জীবশোণিতের যে শত্রু, তার মধ্যে প্রবেশ কর, তাকে ভেদ কর। 


বৈদ্যকের নাথ 
(নাম ও ভাষ্যের অনুশীলন) 


(১) এই নামকরণ এবং তার তাংপয* বিচার কারেই মনীষাগণ যোট নিরূপণ 
করেছেন সেইটাই বরহ্মোড্ি নামে বাতি করা; এতে ইঞ্গিতই বহন করে, আজ আমাদের 


প্রব্ত হ'লেও তার বিশেষ শান্তি এইটাই ব'লে এই নামে তার প্রাসাদ্ধ। 
(২) তুম বিষঘনী-_এটিও তার গৃণবাচক প্রাতিধবনি। 


(৩) তুমি অবসম্টো হয়ে শুর শরণরে প্রবেশ কর, এখানে শরীরের মলাংশকে 
ভেদ করাই ধ্বনিত হয়েছে। 


(৪) চক্রাঙ্গাঁ_ এখানে চক্র শব্দের অর্থ উজ্জবল্যকারক, তাই সে চক্রাঙ্গণ। 


(৫) আর একটা কথা- নৈষধের চক্রাঙ্গ হংস হ'লেও তার দেহের চিকণতা এই 
১ভবজের গদ্ণবন্তায় যে পাওয়া গেল না তা নর, সুতরাং রুপগত সমাক্ষায় হংস শব্দটিও 
এক্ষেত্রে নিরর্থক নয়। 


কথাটা খুলে বলি--পিত্ত উফগুণসম্পন্ন দ্রব্য, তীক্ষ[ধমণ দ্র, অম্ল এবং কটন, 
এটি স্বভাবে থাকলেই অগ্নিবল রেশসহিষ্ণুতা, পরাক্রমশালিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার 


হাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি। 
এক্ষেত্রে যে ভেষজে [তন্তরসের প্রাধান্য এবং কায় রস তার অন্দষঙ্গী থাকে, 
সেই ভেবজ এক্ষেত্রে উপযোগ, তাই হিলমোিকার (হিণ্টের) ব্যবহার। সংক্ষেপে এইটাই 
সিদ্ধান্ত যে, যেখানে কফ এবং পিত্তদোষে রোগ সৃষ্টি হবে সেখানেই হিলমোচিকা 
কার্যকরী হবে, সে যে রোগই হোক। তাই বৈদ্যক সম্প্রদায় এই ক্ষেতীলতে হণ্ডের 


হিলমোঁচকা কত, 


প্রথমেই এই ভেষজটির পাঁরাচিতি সম্পর্কে একটু জানিয়ে রাখ 

এট জলজ শাক। আসাম, ভীঁড়ব্যা, বিহারে জন্মালেও বাংলাদেশের যত্রতত্র বিলে, 
খালে ও পুকুরে জন্মে এবং জলের সান্নকটস্থ কিনারায় হতে দেখা যায়, তবে লবগান্ড 
জলে হয় না; বাংলায় এটি সহজপ্রাপ্য। শাকাট স্বাদে তি কথায়, এর চলাতি নাম 
{হণ্ডে বা হেলেঞ্ডা, উীঁড়ধ্যার অণ্চলাবশেষে একে বলে িডামাচ। হিন্দিতে বলে 
হুর্হুল্‌। এটির বোটানক্যাল্‌ নাম Enhydra fHuctuance Lour., ফ্যামাল, 
Compositae. 


লোকায়াতিক ব্যবহার 


১। শরীরের ভারবোধে £ আপাঁন রোগা না মোটা দে কথা নয়, যেন নিজের 
শরীরটা নিজের নয়। এই ক্ষেত্রে হপ্টে শাকের রস ২ চা-চামচ একট: গরম ক'রে সকালে 
ও বৈকালে দু'বার খেতে হয়, এর দ্বারা এই অসাবধেটা চ'লে যাবে। 


২। খোস চুলকানিতে£_ যাঁদের বর্ষা বা শীতে এই উপসর্গট জোটে, তাঁরা 
২/৩ চা-চামচ হিন্টের রস একট; গরম করে সকালের দিকে খাবেন, এটা থেকে রেহাই 
পাবেন। ₹ 

৩। অপাঁরপাক দাক্তে £ যাকে বলা হয় 'ভস্কা' এরূপ মল, তার সঙ্গে উৎকট 
গন্ধ থাকলে লেক্ষেত্ে হিগ্ের রস ১ চা-চামচ গরম করে সকালে অথবা বৈকালে খাওয়া 
ভাল। বালকদের ক্ষেত্রে ৩০ ফোঁটা। এর দ্বারা এ দোষটা চ'লে যাবে। 

৪1 অকারণে অগ্নিমান্দ্য £- হ্যাঁ, কারণ না থাকলে তো হবে না, কিন্তু কারণটা 
ধরা পড়ছে না, সেটা হ'লো বিকৃত শ্লেম্মার ছোয়াচ তাতে থাকবেই, যার জন্যে পিত্ত 
ধরাপিডযাভাবকভাবে কাজ করতে পারে না অথবা করে না। এ অন্যরা দলা 
বারতে পারে 'িগ্চের রস, খেতে হবে ৯ চা-চামচ একট; গরম করে। 

৫। [বিদবাদে ৪ {জভে একটা সর পাড়ে আছে, মুখে কিছু ভাল লাগে না, 


সবেতেই অরুচি, এক্ষেত্রে ২ চা-চামচ {হঞ্ডের রস গরম ক'রে কয়েক দিন খেলেই এ 
অস বিধেটা চলে যাবে। 

৬। বাতের ভরীততে ₹_ বাত হওয়ার তো কথা নয় কিন্তু কোমরের নিচের 
অংশটা আড়ষ্ট, ব্যথা এবং কোন কোন সময় রাত্রের দিকে পায়ের পেশীতে খ'চে ধরা, 
এগবাল কিন্তু বিকৃত কফের ক্রিয়া; এক্ষেত্রে হিন্টের রস ২ চা-চামচ একট: গরম কারে 

৪ 


সকালের দিকে খেতে হবে। 
£_ এর সঙ্গে মুখেও গরম ভাপ্‌ বেরোয়, চোখও জবালা 


৭। হাত-পা জবালায় 
ক'রছে (অবশ্য এটা বর্ষা এবং শরৎকালেই বেশী দেখা দেয়), এক্ষেত্রে ২ চা-চামচ রস 
কিছ নিত শর ধুলি চ'লে যাবে। 
চিনা ৬5৯ 
দির ER RT 
খেতে হয়। 


লোন, দেখা যাচ্ছে [কোমর ও পা কট যকত 


১৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বিশ্রাম করলে কমে, এক্ষেত্রে কফাশ্রত বায়ই এর কারণ (অবশ্য হৃদূরোগেও অনেক 
সময় পায়ে ফুলো দেখা যায়, সেক্ষেত্রে এটি ব্যবহার্য নর়)। উপরিউন্ত ক্ষেত্রে হিণ্ডের শাক 
বেটে পায়ে বা কোমরে প্রলেপ দিলে ওটা কমে যায়। 


» ৯০! ঘামাচিতেঃ__ দেশগাঁরে একটা কথা আছে__ 


শীতকালে জাড় কটা গ্রাঁষ্মকালে ঘামাচি। 
কোন্‌ কালে ছিলি রে তুই পরম রূপসীঁ॥ 


এই যে জাড়-কাঁটা অর্থাৎ শীতকালে ছোট-ছোট কাটার মত গায়ে একরকম চর্মরোগ 
হয়, তাকেই জাড়-কাঁটা বলে, 'জাড়' অর্থে শীত; এক্ষেত্রেও ঘামাচিতে হিণ্ে বেটে 
গায়ে মাখলে এ দুটি রোগ সেরে যায়। 

এভিন্ন আমার অনেক অজানা তো রয়ে গেছে; এ অসমাস্তি তো চিরকালই আছে 
ও থাকবেও, তাই উত্তরসাধকদের উদ্দেশ্যে বলে গেলাম। 

এই হে সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতদুর আমার জানা আছে সেটা আপনাদের কাছে 
নিবেদন কারোছ, এখন একটা নতুন কথা মনে এসেছে-_-আমরা তো বেদ ভুলে হয়েছি 
বেদে, তাই ভানবমতার বাচ্চা থলের [ভিতর থেকে বার করা; আচ্ছা আপনি বলুন তো, 


দর্পণে প্রতিফলিত করেছেন মাত, তাই আমরাও আজ পৌরাণিক তথ্যের আফিংখোর, 
ঘুমিওপ্যাথির ব্যবস্থা করে চলেছি। এই জলজ ভেষজ যে চক্রাঙ্গ (হণ) পাঁকে 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Diterpenoids, Viz., hydroxykauranoic acid, Kkauran-16-01, kaur- 
16-70-19-010 acid, (-) 16-alphahydroxykauran-19-0ic acid, (-) kaur- 
16-en-19-0ic acid, (-) 16-alphahydroxy (-) kauran-19-0ic acid. (b) 
Fatty alcohol, viz., myricyl alcohol. (c) Sterol, viz., stigmasterol. 


৩ ০ 


P.O. B 


আমরা কখনও কখনও “তিরস্কার ক'রে বলি “তোমার পদ্ধ যত্ব জ্ঞান লোগ পেয়েছে, 
এটা সাধারণতঃ টোলের পাণ্ডিত মহাশয়দের কাছ থেকেই, কারণ শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে 
ন, ণ ও শ, ৰ, স কোন্‌ শব্দে কোন্টি বসবে এ কথাটা বৈয়াকরাণকের এন্তিয়ারে, 
অর্থাৎ ছটা ব্যাকরণের স্জ্ঞান থাকা চাই, তাই ঠিকমত না ব'সলেই তাঁরা বাকা, 
বিন্যাসের বিপর্যয় দেখেন; এই যেমন শঞ্কর, সঙ্কর দুটি শব্দের শ্রবতসাম্য থাকলেও 
আপনার মন ও কলম শ্ধাগ্রস্ত হবে শব্দের আদ অক্ষর বসাবার সময়, আর পাঠকের 
কাছে হবে ধ্যান-ধারণারও ফারাক। 

এই সঞ্কর শব্দটির ভাব নিয়ে, তাকে বিশেষণ করে সাক্করা, তারপর এই সংকর 


কথায় হাজির কার আমাদের দৈনান্দিন চলাফেরার সময়। 
এই বনৌধাঁধটির চারিত্রিক ক্ষেত্রেও একটি বৈশিষ্ট্যের ইঞ্গিত আছে, তাই এই 
দনবন্ধোন্ত শিরোনামে সাঙ্করী িশেষণটা দেওয়া হলো। 


বন্তব্যের অন্তরালে 


অথর্ববেদের বৈদ্যককজ্পের ১৬৭। ৩। ২২ সন্তে ধানত হয়েছে 
যস্তে রসঃ সম্ভূতঃ ওষধীষু শনজ্মঃ সপ্তচ্ছদ মদেন 
খতুজ্ঞা স্তে নো অবন্তু খতুথেন্দ্রো বনসপাতঃ। 


১৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এই সুক্তের মহীধর ভাষ্য করেছেন__ 


সপ্তপর্ণং সপ্তচ্ছদং আঁধকৃত্য ব্যাকুর্বান্তি খতুজ্ঞা অশ্বিনো চ 
তে রসঃ য সম্ভূতঃ ভবতি ওষধাীষু সপ্তচ্ছদঃ তস্য মদেন-রসেন 
ঝতুজ্ঞাঃ নো অবন্তু-রক্ষন্তু, খতুথা-প্রাতি প্রতি খতুং বনস্পাঁতাহ 
ইন্দ্রোহিত্বম্‌ ৷ 


লা 


এই সুন্তাট সল্তপর্ণ বা সপ্তচ্ছদকে অধিকার ক'রে ভিষক্‌ আবনপযগল। এবং 
খাতুজ্ঞগণ সপ্তচ্ছদের রস সংগ্রহ করেন, এটি সম্ভৃত হলে সেই রসের দ্বারা আমরা 
খতুগত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবো, ইন্দ্র যেমন সকলের মাননীয়, বনস্পতি 
সপ্তচ্ছদও আমাদের মাননীয় রক্ষক। 


সপ্তপণী নু 
বৈদ্যকের নথৈ 


বৈদিক তথ্যে {লিখিত “সম্ভৃত” শব্দাটতে দুটি ইঙ্গিত বহুন করে-একাঁট হ’লো 
ব্‌ক্ষ-ত্বকে তার গুণ, বীর্য সংহত হওয়া আর দ্বিতীয় অর্থ করা যায় খাতুজ্ঞগণ কতৃক 
দোটকে সংগৃহীত করা। প্রথমোন্ত বন্তব্যাট এখানকার বন্তব্য বলে মনে করা যায়। 
_. বৈদ্যকের সিদকাঠি প্রবেশ ক'রেছে এই বৈদিক সডন্তাটর মধ্যে; কিন্তু আপাতঃ 
চিন্তায় আসে না যে এর মধ্যে ওষধীর কোন বিশেষ ইঙ্গিত আছে, তা সত্তেও সপ্রাচীন 
ঝাঁষ বৈদ্যগণ এরই মধ্য থেকে বৈদ্যক বিদ্যার সূত্র খুজে পেয়েছেন। তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় বৈদ্যক সংাহতা গ্রল্থগীলতে, িশেষতঃ.চরক সংহিতায়, সেটা আছে বিমান স্থানের 
অষ্টম অধ্যায়ে, তিন্তক স্কন্ধে, শিরোবিরেচনের দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে এবং সমত্রস্থানের 
চতুৰ্থ অধ্যায়ের উদ ও কুণ্ঠের প্রশমনে, তাছাড়া সিদ্ধি ও কম্পস্থানে বমনোপগের ভেষজ 
কজ্পনায়। এটা কেবল চরকে কেন, সমশ্রতেও, তাৎকালিক অন্যান্য সংাহতাগ্রল্থেও আছে। 

স্পেশাল বেঞ্চের জুরিগণ যেমন সাত দিনের সাওয়ালের মধ্যে দুই-একটা কথার 
সূত্র খুজে বের করেন, সেই রকম সপ্তপর্ণের প্রসঙ্গাট। বোঁদিকসৃত্ত থেকে খাঁষ বৈদ্যগণ 
যে ইঙ্গিত পেয়োছলেন_সেটি হ'লো খতু বিবর্তনের ওলটপালটে র- 
জনিত আয়ার্ধনাশশী রোগ প্রাতবেধ ও প্রতিরোধের অন্তার্নীহত শাল্ত রয়েছে এই 
বৃক্ষটির মধ্যে। 


কালাকাল প্রসঙ্গ 


বর্ষ সংক্রমণে প্রধানভাবে তিনটি খতুরই মুখ্য অস্তিত্ব আমাদের কাছে জাগ্রত! 
শীত, গ্রাম ও বর্ষা এরাই মুখ্য খতু, আর এদের আসা-যাওয়ার মাঝখানে যাদের 
আঁস্তন্ব আমরা উপলব্ধি কার, তারা হ’লো প্রাবৃট্‌, শরৎ আর বসন্তকাল এই সংজ্ঞায়। 
কিন্তু এই িনাটই সঙ্কর খতু। এই সময়ে প্রকাতিও বিকারগ্রস্তা, সেই বিকারে 
জামাদেরও প্রভাবিত হওয়াটাই স্বাভাবক। এই যেমন সকালে গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা, তারও 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে প্রকাতীবকারের অসমতা, যাকে বলা যায় 'বিকৃতিীবকার। 
এ যেন ভেজালেরও ভেজাল। আমাদের শরীর ওঁ বিক্ৃতি-বিকারজনিত রোগেই দুষ্ট 
হয়ে থাকে। কালজ রোগের প্রকৃতি কিন্তু এমন গঢরনতর হয় না, অর্থাৎ শীত, 
গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যে রোগ জন্মে সেইটাকেই বলা হয় কালজ রোগ! এই সব কালজ 
পায়। কিন্তু খতু সঙ্করের (প্রোক্ট্‌, শরৎ ও 
ব্সন্তকালের) রোগগ্যীল একট: গোলমেলে হয়ে থাকে: অর্থাৎ বায়, শপত্ত, কফ এই 
তন দোষের সংকর বিকার হর) এই RS হয়তো) হলোঃ NON 
তার সঙ্গে আঁতসার (পেটের দোষ) এসে জন্টলো, 


হিমসিম, আর রোগাঁও আধমরা। 
প্রথমে বলে রাখি এই স্তপর্ণ ত্বক্‌ ছাল) তিন্ত কষায় রস। এই তিন্ত রসের 


ভোঁতক উপাদান বায়: ও আকাশের প্রকৃতি নিয়ে সম্ট। পাণ্ঠভৌতক এই দুই মৌল 
উপাদান কফের পোণ্টভৌতিক অপ্‌ ও ক্ষত) দিপরীতধমর্ অর্থাৎ যাকে বলা যায় 
ওলে যেমন তেক্তুল। তাই বিকারগ্রস্ত কফের দ্বারা সম্ট রোগ ক্রেদাত্বক হ'লেও 
সে তো হজ করেই, তারপর সেটাতে যাঁদ কোন ব্যাকাটারয়া বা কীট সংষ্ট হয়, 


(এটা কিন্তু সেই দিকাতীবকারজানত ক্ষের) কারণ প্রথমে রদ, তারপরে সম্ট হয় 
কাঁট, সেইখানেই তার অমোঘ কাজ, আবার তার সঙ্গে ওর রসে কমায় ধর্ম আছে 


চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ (২য়)_২ 


১৮ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


বলেই, সে সণ্কোচক, কারণ কথায় রসের মৌ উপাদান হ'লো পৃথবী ও বায়: এই দুই 
ভৌতিক উপাদান। এই গেল তার প্রকীতগত গুণ বিচার। 


বৃক্ষ পাঁরাচাত 


বৃহৎ ও চিরসবুজ পন্রচ্ছাদিত গাছগ্াল ৪০/৫০ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। গাছের 
পুরু ছালের ভিতরটা সাদা ও দানাযুস্ত ?কল্তু উপরটা খসখসে, গাছের সমগ্রাংশে সাদা 
দুধের মত আঠা ক্ষৌর) আছে, পাতাগদাীলর আকার অনেকটা মনসা পাতার মত। 
যার সংস্কৃত নাম স্নুহী, বোটানকাল্‌ নাম Euphorbia nerifolia. প্রায় সব 
শাখারই অগ্রভাগ ছত্রাকার ও ৭টি পাতা সাজানো থাকে; আবার কোন কোন শাখাগ্রে 
&/৭/৮ট পাতাও দেখা যায়, তবে সেটা খুবই কম, তাই এই গাছাঁটর একট নাম 
“সপ্তচ্ছদ'। চ্ছদ অর্থে পত্র (পাতা) অথবা 'সপ্তপর্ণা' বা 'সপ্তপণ+”, 'হান্দি ভাষাভাষী 
অঞ্চলে একে বলা হয় ছাতিয়ান বা ছাতিবন্‌, আর বাংলার চলাঁত নাম ছাতিম। 
গ্বদ্বজ্জন এই নামাঁটর সঙ্গে সুপাঁরচিত। তার প্রধান কারণ 'বশ্ববরেণ্য কাবগদরদ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতচ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর প্রমাণপত্রের 
প্রতীক স্বরূপ দেওয়া হয় এই সপ্তপণার পন্র। 

এই গাছ জন্মে সমগ্র বাংলা, দাক্ষিণ ও উত্তর ভারতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট 
পর্যন্ত উটুতেও। শরৎকালে ফুল ও শীতকালে সরু বরবটাীর [শাম্বির মত ফল হয়। 
এর ফুলের উৎকৃষ্ট গন্ধ থাকলেও সোট তীর। এই গাছাটর বোটানিকাল্‌ নাম 
Alstonia Scholaris R. 137 ফ্যামাল্‌ Apocynaceae. 

গুষধার্থে' ব্যবহার হয়_ত্বক্‌ (ছাল), পাতা, ফুল ও ক্ষীর (আঠা)। মাত্রা-_ছালচূর্ণ 


দেড় থেকে দৃু'্রাম, ফুলচুর্ণ আধ গ্রাম থেকে দ্বাগ্রাম, ক্ষীর “সাক গ্রাম থেকে আধ 
গ্রাম। 


রোগ প্রাতিকারে 


এট প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ ও রন্তবহ স্রোতের উপর। 


১। কুচ্ঠে কোন জায়গায় লাল বা কাল দাগ দেখা দিচ্ছে, সে জায়গাটা একটু 
উচু এবং অসাড়তা আসছে, সেক্ষেত্রে ছাতিম ছালচূর্ণ এক গ্রাম মাত্রায় এক চা-চামচ 
গুলণ্টের রস মিশিয়ে খাওয়া, আর ১০/১২ গ্রাম ছাল ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ 
থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে এ জল 'দয়ে ধুয়ে ফেলা । অথবা ৪0/৪৫ গ্রাম ছালকে থে*তো 
করে আধ সের জলে খানিকসময় সিদ্ধ করে, ছে'কে সেই জল স্নানের জলে মিশিয়ে 
স্নান করা। এটি চরক সংহতার ব্যবস্থা । 


২! জরে পেরানো):- জবর প্রায় মাঝে মাঝে হচ্ছে, খে অরুচি, দাস্ত 
গরিত্কার হয় না, যকৃত প্লীহায় ব্যথা, আস্তে আস্তে চেহারা ফ্যাাশে হায়ে যাচ্ছে, 
সেই ক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম ছাতিমছাল ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে শেক হ'লে ৫/৬ 
গ্রাম), ছে'কে নিয়ে সেই জলটা দু'বেলায় ভাগ করে খেতে হয়, এর দ্বারা দুই-এক 
দিনের মধ্যেই জবর ছেড়ে যাবে! এর সঙ্গে নাটা করঞ্জের (09959131712 19070192119) 


রাজের শাঁস ২ বা ৩ গ্রেণ (১৫০--২০০ মাল গ্রাম) মাত্রায় এ কাথের সঙ্গে এয়ে 
খাকেন। 


রা নিজ, -.. 


সপ্তপণা ১৯ 


৩। সান্দ্রমেহেঃ_ প্রস্রাবের সঙ্গে কফের মত ধাতু বেরোয় এবং চেহারাটা িলে- 
ভালা, তাঁরাই সান্দ্রমেহ রোগগ্রস্ত। এক্ষেত্রে ছাতিমছাল ৫ থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত ৩ কাপ 
জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, ঈষদুষণ দুধে মিশিয়ে দেখ সাক কাপ) 
নুইবারে এ ক্কাথটা খেতে হয়। অবশ্য বলে রাখা ভাল যে, যাঁদের আগ্নবল কমে য়েছে 
অর্থাৎ হজমশাক্ত ক'মে গিয়েছে, তাঁরা এই যোগাঁট ব্যবহার করবেন না। 

৪। হিন্ধাশবাসে£__ (পত্তাননগত হিক্কাম্বাসে) এক্ষেত্রে কফের আধিক্য থাকবেই, 
গকণ্তু পিন্তের লক্ষণও থাকবে, সেক্ষেত্রে ছাতিম ছালের রস আধ চা-চামচ (৩০/৪০ 
ফোঁটা) সাক কাপ দুধে মিশিয়ে (৭/৮ চা-চামচের কম না হয়) খেতে হয়। ছাল 
কাঁচা সংগ্রহ না হলে ছালচূর্ণ দেড়/দুই গ্রাম দুধ ও পপুল চূর্ণ মধ মিলিয়ে খেতে 
হয়। পুল চূর্ণ ২/৩ রাত (১৫০-২০০ মালগ্রাম) নিলেই হবে। 


€। দন্তাক্রিমতে£_: দাঁতের পোকার যন্ত্রণায় ছাতিমের আঠা (ক্ষীর) এ পোকা- 
লাগা দাঁতের ছিদ্রে দিয়ে দিতে হয়! এগলি আয়দর্বেদের প্রাচীনগ্রন্থ। বাগৃভটে বলা 
আছে। 


৬। হাঁপানিতে ৪ শ্বাসকাসে) যেখানে দেখা যাচ্ছে বিশেষ সার্দর প্রকোপ নেই 
অথচ হাঁপের টান বেশী, সেখানে ছাতিমের ফুল চতর্শ এক বা দেড় গ্রাম, তার সঙ্গে 
পপুল চূর্ণ ৩/৪ গ্রেণ (২০০/২৫০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় 'মাশয়ে দই-এর মাতের সঙ্গে 
খেতে হয়। এটা সমশ্রুতের উত্তরতন্তের ব্যবস্থা। 

এ। জ্তন্যদগ্ধের দ্বল্পতায় বুকের দ্ধ কমে গিয়েছে, অথবা ভাল হয়ান, 
সেক্ষেত্রে &/৬ গ্রাম ছাতিম ছাল থে'তো কারে, ২ কাপ জলে সিদ্ধ কারে আধ কাপ 
থাকতে নাময়ে, ছে'কে, সেই জলের সঙ্গে আধ কাপ দুধ মিশিয়ে খেতে হয়।.এর দ্বারা 
বকের দুধ বেড়ে যায়। এভিন্ স্তনের দুধ আঠার মত হ’লে এই কাথে জল মিশিয়ে 
খেলে এ দোষটা মম্ট হবে। 


৮। গাঁটের ব্যথায়ঃ_ বাতের জন্য যাঁদের ব্যথা হয়, তাঁরা ৭/৮ গ্রাম ছালকে 
৩ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, এ কাথটা খাবেন, এর দ্বারা 
ওঁ ব্যথার উপশম হবে। 

৯। সর্দি বসায় £ বূকে শ্লেম্মা বসে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে দুধে জল মীশিয়ে সেই 
দুধজলে ১ গ্রাম ছাঁতসছাল চর্ণ দিয়ে অল্প খানিকক্ষণ ফুটিয়ে সেইটা খেতে হবে 
অথবা এ চূর্ণ এ ঈষদূফ জল মিশানো দুধ দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা বুকের 
সদিটা সরল হ'য়ে উঠে যাবে। 

১০। আঁদ্নমান্দ্যেঃ₹_ আমপ্রধান আগ্নমান্দ্ে যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা ছাঁতমছাল 
অথবা ফুল চর্ণ আধ গ্রাম (৫০০ মিলিগ্রাম) মাত্রায় ঈফদব্: জল সহ দুবেলা 
খাবেন। 

১১। শ্বাসকণ্টে£_ শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হোঁপানিজনিত), ছাঁতম ফুল চূর্ণ 
(মাহ) আধ বা ১ গ্রাম মাত্রায় ২/৩ গ্রেণ (২০০ মিলিগ্রাম) লবণ ন 
জল সহ খেতে হয়, এর দ্বারা *্বাসকষ্টের উপশম হয়। 


১২। রন্তরগল্মে £_ গর্ভের সব লক্ষণ, কেবল বুকে দ:ধ আসে না, আর পেটে 
কুন্‌কুন্‌ ক'রে ব্যথা ধরে, এটা গুল্মের লক্ষণ, এক্ষেত্রে কয়েকাঁদন দু’বেলা ২/৩ গ্রাম 


২০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


মাত্রায় খেতে হয়, এর দ্বারা এ রন্তগনল্মটা ভেঙ্গে গিয়ে স্রাব হ'রে যাবে, অথচ যন্ত্রণা 
হবে না, আর বায়; জন্য গুল্ম হ’লে সেটা কয়েকাঁদনেই চুপসে যাবে। 


১৩। দণ্ট ব্রণেঃঁ- যে ব্রণের ক্ষত কিছুতেই পুরে উঠতে চায় না, সেক্ষেত্রে 
ছাঁতমের আঠা ক্ষৌর) শুকিয়ে গুড়ো ক'রে ক্ষতের উপর 'ছাটয়ে দিলে ওটা পরে 
ওঠে। 


১৪। পাইয়োরিয়ায়£_ ছাতিমের আঠা ৫/১০ ফোঁটা গরম জলে মিশিয়ে সেই 
জলে গার্গেল্‌ (8721০) করলে, যাঁদ সম্ভব হয় ২/৫ 'মানট এ জলটা মুখে পরে 
রেখে তারপর ফেলে দিতে হয়_এইভাবে একাঁদন অন্তর এই -প্রাক্রয়াটা ক'রলে 
পাইয়োরয়া সেরে যায়। 

সর্বশেষে জানাই যে, দেহের গঠন সাতটি ধাতুতে রেস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, 
মঙ্জা_ও শরু) আর এই বৃক্ষাট যেন সপ্ত সংখ্যার প্রতীকরূপে সাতাঁট চ্ছদ অর্থাৎ 


পত্র তাকে ছাউনি দিয়ে রাখে, না সাত দিকের ছদ্‌ অর্থাৎ ছাউনি দিয়ে তাকে রক্ষে 
ক'রে আছে? 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Alkaloids, viz., echitamine, e 


chitamidine, echiteninederivative. 
(b) Lactones, sterols. 


উপারিউন্ত শিরোনামের স্ট কিছু কর শব্দ থেকে) আমরা যেমন বলে থাক 
আহা হেড চর মাম নর তো. বেন “রর ধারা? সেক্টর জে মত 
বুদ্ধি”। আবার ক্ষুর শব্দটি ভষ্ট হয়েই খেউড়ে এসেছে। 

ট খেউড় কাব, সেইটাই আরও সহজিয়া হ'য়ে 


বেড় বাত হু রে । আসলে এই ক শালির অথ নিযে 


দুব্যশান্তর ইত্গিতটা অধর্ববেদেই দেওয়া ছে 
মলিম্লুঞ্জন্‌ দ্রং্টিস্ভৈস্তস্করা উতহন্ভ্যাং দেহ্যনমীবস্য শক্মিণঃ। 
তারিষ উজ্জঁ দ্বিপদে চতুষ্পদে নো ধোহি। 


এই সূত্তাটর মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 
ত্বং ক্ষুরোহাসি। ক্ষুরকোহাস বা। ক্ষুরলাবলেখনে। ক্ষুর্+অ। ত্বাং 
মালমুঞজন্‌ দ্রংষ্টিস্ভৈঃ-যে দ্রধাষ্টরনঃ তেভ্যঃ মালম:ঞ্নাংলীনঃ- 


92৮. 


২২ চিরঞ্জীব বনোৌষাঁধ 


শেষণাৎ রক্ষণাদ্‌ বা ক্ষুরোহসি-াবলেখকোহাঁস কণ্টকাঙ্গঃ নিশি- 
তস্করাঃ চোষণয় অসমর্থাঃ। উতবা হসৃভ্যাং তেষাং দ্রুংজ্ট্ম্ভৈ- 
তব দেহৈঃ। স ত্বং শীক্মণঃ শুম্মামাত বলং বিদ্যতে ত্বায়। দ্বিপদে 
মন্দষ্যে চতুষ্পদে উজ্্জং ইবস্য-শব্রস্য তাঁরষ বিসর্গরোধং করোতি 
যঃ সঃ ত্বং ধোহ ধারয়। 


ঃশেষ ক'রতে পারে না, যেহেতু 
তোমাকে লঙ্ঘন ক'রে চুর ক'রতে 

তোমার দেহের হন; দ্বারা তাঁদকে 
শদক্রবল রক্ষা কর। শক্রের বিসর্গ পথের 


তুমি কণ্টকাঙ্গ হ'য়ে আছ এবং রাত্রে চৌরগণ 

পারে না, যেসব দ্রংম্ট্র তোমার কাছে আসে, তুমি 
নিবৃত্ত কর। তুমি দ্বিপদ মনুষ্য ও চতুষ্পদের 
অর্থাৎ নিঃসরণ পথের বাধা দূর ক'রে দাও। 


ক্ষুরক ২৩ 
বৈদ্যকের নথি 


বৈদিক তথ্য থেকে কি পাওয়া গেল £ 

(১) এই ওষাঁধর {বলেখন করার শান্ত আছে। 

(২) তুমি মানুষের এমন কি পশুরও শরুবল রক্ষা কর। 

(৩) শক্রের বিসর্গ পথের অর্থাৎ নিঃসরণ পথের বাধা দূর ক'রতে পারো। 


সংাহতা যগের দৃষ্টকোপ 


চক সংাহতার কাক এই বৰ নামডিতে SEES Ee 
ভারতাঁয় ভাষায় বর্ণের আগম এবং বর্ণের লোপ, বর্ণের {বপর্যয় করার স্থল বহু 
আছে, তাদের মধ্যে এই ক্ষুরক শন্দেও ই কারাট আগম বর্ণ । একে পৃষোদর বলে। 
ছে, তাদের ধক ছে রো টা বাক কত ক 
হীত্গত পাওয়া যাচ্ছে, ইক্ষ শব্দের অর্থের সঙ্কেত হ’লো মধুর রসের গন্ধ, এই কুলে- 
ধা পাওয়া! আতর দের পনধ-পাত়া মার রক অহা 
দেওয়া হয়েছে শুক্রশোধনের উপযোগিতার ক্ষেত্রে। আর অশ্মরী চিঁকংৎসায়' যে 
ওয়া হয়েছে ত কাতা হয়েছে? তবে ভাগের মতে একে মাটাই বো 
কার্যকর । 
, এই দুাট ক্ষেত্র সম্বন্ধে বোঝার দবষয় হা'লো-বেখানে শহররশোধনের ক্ষেত্রে এটি 
ধরণ নি SCRE তর অসি 
থেকে। 

এই একটি পদার্থ শের) যোট সর্বদেহগত হায়েও বাঁসতদ্বারের দুই আঙ্গুল 
দাক্ষণে এর কলা বা আধার থাবে, রমণপদের দেহেও এ স্থানে থাকে। কোন কারণে 
বে এ বিন ত্র যতে অ 
৪৮১1১০5744৮ 
ক্ষেত্রে এর মূলের উপযোগিতা স্বীকৃত । 


প্রাচীন বোটানীতে_-অথর্ববেদে তাকে বলা হ’লো ‘ক্ষবুরক' অর্থাং দে চেছে বার 
ক তার ভাটার রসে আছে ই অত্র আন 


কারে দে পতি ভর কী অতি গিত কত 


গাছের পর্পর্কে খুব কাঁটা হয, যার জন্য অ কোন চতুষ্পদ জন্তু মুল ক'রে 
খেতে পারে না এবং চোরেও তাকে ধডাঙ্গয়ে যেতে পারে না। "এটা তার দেহগত 


বর্ণনা। 


পুত প্রনো মলে থেকে ফেকাঁড় বৌরয়ে গাছও হয়, আব 
বীজ থেকেও গাছ হয়; যখন নৃতন গাছ গজায় তখন দেখতে 
fহcs (Enhydra fluctuans) শাকের গাছের মত, তবে তার পাতা এই হণ্ডে শাকের 


২৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


পাতা থেকে একট: লম্বা; সমগ্র পাতার গায়ে সর: শুয়োর মত কাঁটা আছে। প্রথমাঁদকে 
গাছে কোন কাঁটা হয় না; আশ্বন-কার্তকের পর থেকে পাতার গোড়া থেকে কাঁটা 
বেরোয়, ক্ষুপ জাতীয় গাছ, দেড় দুই ফুট উচু হয়, আবার জায়গা হিসেবে ৩/৪ 
ফনও উচু হ'তে দেখা যায়; যেখানে হয় সেখানে ঝোপ হায়ে যায়, সাধারণতঃ জামর 
আলে অথবা রাস্তার পাশে অল্প জল যেখানে থাকে, যাকে আমরা গাঁয়ের ভাষায় 
পগার বাল, সেখানে হয়ে থাকে । মূলে বহ শিকড় হয়, গাছের কান্ডটা একটু ফাঁপা 
এবং চতুচ্কোণ অর্থাৎ চারকোণা হয়; ফুল হয় অগ্রহায়ণ-পোঁষ মাসে, রং অল্প 
বেগ্ুনে। বীজ ভিজালে চটচটে ও লালার মত হয়। একে চলাত কথায় কুলেখাড়ার 
গাছ, আবার কোন কোন জায়গায় কুল্‌পো শাক বলে। এটির 'হান্দ নাম তালমাখনা; 
বোটানকাল্‌ নাম Asteracantha longifolia Nees., ফ্যামাল। Acanthaceae. 


রোগ প্রাতকারে 


৯। শোখেঃঁ পায়ের চেটো (যে অংশটার ওপর ভর দিয়ে আমরা হে'টে বেড়াই) 
ফোলে, এটা সাধারণতঃ পেটে আম (অপক্ক মল) জমার জন্য হয়; সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র 
পাতার রস ডোঁটা বাদ) ৪ চা-চামচ একট; গরম ক'রে ছে'কে, সকালে ও বৈকালে দু'বার 


খেতে হবে; এর সঙ্গে ২/৫ ফোঁটা মধু দেওয়াও চলে। এর দ্বারা এ ফুলোটা চ'লে 
যাবে। 


২। পাণ্ডু রোগেঃ_ এ রোগের লক্ষণ হ’লো শরীরের রং ফ্যাকাসে হওয়া 
(হলদে নয়), যাকে প্রচালত ভাষায় বলা হয় ‘এনিমিয়া'। এক্ষেত্রে অমোঘ ওঁষধ হ’লো, 
কেবলমাত্র কুলেখাড়া পাতার রস ৪ চা-চামচ একট; গরম ক'রে দুবেলা খাওয়া। 


৩। বাতরন্তে+ যে রোগে শরীরে ক্ষত হয়, ফেটে যায়, রস গড়ায়, আয়ুর্বেদে 
এটাকে বলা হয় বাতরন্ত; এক্ষেত্রে সমগ্র গাছকে থে'তো করে ৪ চা-চামচ রস একট: গরম 
ক'রে দুবেলা খেতে হয়। এটা কিন্তু বাগভটের উপদেশ। এর সঙ্গে এ রস যাঁদ 


গায়ে মাখা যায় তা'তে আরও তাড়াতাঁড় উপশম হয়। এটা বাংলার র প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধ যোগ। 


৪। অনিদ্রায়ঃ- কুলেখাড়া শিকড়ের মলের) রস ২ থেকে ৪ চা-চামচ সন্ধ্যার 
পর খাওয়ালে সংখানদ্রা হয়, এটা হারীত সংহতার উপদেশ। 


€ে। অশ্মরী গোরা) রোগে সে পিত্তের থালতেই হোক আর 'কডানতেই 


হোক, পিত্তাবকারে যে পাথুরী (5:০৫) হয়, সেখানে কুলেখাড়া বীজ আধ চা-চামচ 
আধ গ্লাস জলে গুলে সবটাই খেতে হয়। 


“একস গরম দুধে গলে খাবেন, এটার দ্বারা ও উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে। তবে এখানে 
একটা কথা বলা দরকার যে ‘তালমাখনা’ রি 


ব্য, আর বাজারে যেটা কুলেখাড়া বা কোকলাক্ষ বীজ ব'লে বাক হয় ওটা ধ 
লের চোখের রং হবে। 


ক্ষদূরক ২৫ 


চলে যার-যাঁদ সমগ্র গাছ অন্তধ্ধমে দগ্ধ ক'রে অর্থাৎ মুখঢাকা পাত্রে পাড়য়ে যে 
ছাই পাওয়া যাবে, সেটাকে গুড়ো করে দুবেলা এক গ্রাম (৯৫ গ্রেণ) করে ঠাণ্ডা 
জল দিযে খাওয়া যায়, এর দ্বারা প্রস্রাব পাকার হবে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ফুলো 
কমে যাবে; এটা চক্রদত্তের উপদেশ। ৰ 

৮। রস্তরোধেঃ_ উঁড়ষ্যার গ্রামাণ্ডলে ক্ষেত-খামারে ধোন কাটার সময়) কোন 
{কিছুতে হাত বা পা কেটে বা ছাড়ে গিয়ে রস্ত পড়তে থাকলে এই পাতাকে খে 
কারে ও কাটায় চেপে দিয়ে বেধে "দিয়ে থাকে? এর দ্বারা আত 1 বতাহত 
যায় আর ক্ষতও শহাকয়ে যায়। 

৯। হারাঁপসে £ একে পোড়া নারেওগাও বলে, এটি ধপত্ত-স্লেৎ্ম-বকীতিজানত 
রোগ; এ রোগে কুলেখাড়ার পাতা, কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে লাগাতে হয়, এটাতে 
জালা যন্ত্রণা চ'লে যাবে এবং ক্ষতও শ্বাকয়ে যাবে। 

১০। শসতলশ রোগে £_ পায়ের শিরাগনীল কাল ও মোটা হয়ে কুচকে কে'চোর 
মত জি যার, তার জনয SC গাছ বাত লাগাং কারা 
এরা লো লেবার পোভাররি কাছে 516 চাচা তি 


সেক্ষেত্রে এই কুলেখাড়ার মূল ৮" 
মধ্যে উপশাঁমত হয়। এটা চরক সংাহতা? শচীকংসাদ্থানে ২৬ অধ্যায়ে বলা হায়েছে। 


এই উদ্দেশ্যে সশ্রুত সংহিতায়ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ধারোঝ দুধের সম্গে। 
১২। ক্রোধী£_ কোন অল্প কারণে হঠাৎ রেগে বার, হিতাহিত জানত হব 
ই জো খা বাবে গত নেকে। লেজ বাক একে 
আতর শি বে SOE নাজ 
যাবে। আরও একটা লাভ হবে এটাতে যকৃংকেও (ঁলভারকে) সাক্রয় ক'রবে। 
এইটার শেষ অঞ্কে একটা কথা বলে রাখি, 


এবং কোথায় সেটাও যেমন আমাদের 
৮৬ ৮৮৮৮৮ 


করণের শপ + ce AE SR 
না, আবার মেরামতও করে। 
CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Alkaloids. (b) Phytosterol, mucilage potassium salt of oxalic 
acid. (০) Diastase, lipase, protease. (d) Essential oil. (e) Semidry- 


ing oil. 


বুলবুলির যে সোহাগ জাগে বিম্বীফলের রঙে। 


এর অর্থ হ'চ্ছোনাদ্রতা তরুণীর সব অলংকার চোরে নিয়ে গেল, কিন্তু নাকের 


বিদ্বী ২৭ 


মৃক্তাট নিল না, কারণ নাকের মুক্তোটিতে প'ড়োছল বম্বীফলের কান্তি, অধর ও 
১১. ওষ্ঠ দুর প্রাতীবম্ব, আর চোখের কাজলের প্রতিফলন প'ড়োছল মুক্তোর উপরটায়, 
তাই মুক্তোটি দেখাচ্ছিল ঠিক যেন কু্চ ফলের মত (গুঞ্জা_ 40৮09 10050907105) 
এই তুচ্ছ ফল ব'লেই সে নেয়ান। 


কাবরাজ কি দেখলেন দোঁখ 
ছু বৰ্ণ ব্যনন্তি বিদ্ৰা ওবধীঃ অৰ্বন্তমাশ: সাদনতং বিদথবম্‌ ৷ 


ব্যখ্যং চ ককুভা 'রষ্যৎ পৃথিব্যা আগাদ্‌ দধৎ রত্বা॥ 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৯১১১২১৮) 


কাঁব তো এই দেখলেন, এখন 


এই সডন্তটির মহাধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 
তং ববিদ্বা বিংকান্তিং বদন, অচ্‌ তুঁণ্ডিকেরীতি। অর্বন্তং= 


উৎক্লেশং আশু সাদনন্যং সাধ বদন্যং 


২৮ চিরঞ্জীব বনোঁষধি 


পংথিব্যা রত্বা, ককুভা কং=বাতং আপ কান্ত্যা স্কৃভগাতি যা সা এব 
ত্বং প্রকাশয়াস। রিষ্যং ক্লেদং বিহায়াঁস ইতি রিষ্যাত, আগাৎ 
অগ্রেচর স্বভাবা। 


এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো--তুমি বিম্বা, কান্তি তোমার সহজাত (তুণ্ডিকেরণী) 
জং তুণ্ড মুখ তার কান্তি মুখ্য বা ছবি তোমাতে। তুমি গৃহে থাকা চে , তোমার 
কান্তি বায়ও প্রকাশ করে। তুমি উৎক্রেশ ক্লেদকে আশ; দূর করে ও 


মহীধর সংস্কৃত পাঁরভাবায় বলেছেন তুশ্ডিকেরী, আর বাংলায় এর পরিভাষা 


‘তেলাকুচা’, অর্থাৎ তেল-চিন্পণ; তেল থেকে লোকায়তিক ভাষায় তেলা আর চি্ণটা 
কুচা হ'য়ে গিয়েছে। 


ভাগ এখন দেখি এই [বব বা তেলাকুচার ব্যবহার বেদের পরবতঁকালে রচিত 
সধাহতাগদালর কোথায় কি আছে। 


পর্যায়ে, বমানস্থানের অস্টম অধ্যায়ে তো আছেই, তা ছাড়া 
অধ্যায়ে শ্লেম্ম রোগের প্রসঙ্গে সেখানেও এই বিম্বীর ভৈষজ্য বিধান। 


ক গু হবে তা বলা হ'য়েছে' ৩১ অধ্যায়ে। 


এর পর বাগুভটে এসে সত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে তিন্তরস বিশ্ব এবং মিষ্ট্রস- 
নিত্য হোলে যে তার নাম তুশ্ডিকেরী-তা বলা হায়েছে বাগ্ডট পন্যের ২১ অধ্যায়ে । 
নিত্য ভোজ্য হিসেবে 'তুণ্ডিকেরন'। এটি আরও স্পন্ট করেছেন টীকাকার অরুণ দত্ত 
মহাশয়। 


প্রাতটি সংহিতার যোগগুলির অর্থকে আরও সহজ করে নিয়ে বৈদ্যককুল এই 
তেলাকুচার মহ বহার কারে আসছেন? তবে উবধার্থে তিতরস সমপমনাতেই 
পার বরা হয়! আর মিষ্টরস তুণ্ডিকেরীকে আহার্য হিসেবে 


এধানে একটা কথা ব'লে রাখি, এই মিষ্টরস তুশ্ডিকেরণই আমাদের দেশের সর্বজনগ্রাহ্য 
কৃদ্দুরী ফল; যেটা বিহার বা উত্তরপ্রদেশের সাধারণে তরকারি হিসেবে রান্না করে 
খেয়ে থাকেন। 


বিদ্বী j ২৯ 


অযত্বসম্ভৃূত লতাগাছ, বাগানের বেড়ায় অথবা কৌন গাছকে আশ্রয় কারে জন্মে 
থাকে_বাংলা কেন, ভারতের প্রায় সর্বত্রই হয়। পাতার আকার পাঁচকোণা, ব্যাস S/¢ 
ইনি পর্যন্ত হতে দেখা যায় এবং তার কিনারা (ধার) করাতের ছোট দাঁতের মত কাটা; 
পাতার বোঁটা আন্দাজ এক ইপ্ি, প্রায় বারোমাসই এই লতাগাছে ফুল হয়, তবে 
শীতকালে বিশেষ হ'তে দেখা যায় না, আর সব ফলেই ফল হয় না। এই সব ফুলের 
বোঁটা প্রায় এক ইন্চি লম্বা, আর যেসব ফুলে ফল হর তার বোঁটা আধ ইণ্চির মত 
লম্বা হয়। ফলগাঁজি লম্বায় ১২/২ হীণ্ির বেশী হতে দেখা যায় না। ফলগ্দাল 
আমড়া ঝাঁটি পটোলের মত দেখতে হ'লেও আকারটা যেন পটোলের মত। বন্ড ফলের 
উপরটা মস্‌ণ (তেলা), কাঁচায় সবুজ রং, গায়ে সাদা ডোরা দাগ, পাকলে লাল হর! 
কাঁচা বা পাকা কোন অবস্থাতেই খাওয়া যায় না, কারণ ফলের শাঁস তিতো (তিন্ত), এবং 
বাঁমর উদ্রেক হয়; এর মধ্যে বহ বীজ আছে, অনেক পাখীর এটা প্রিয় খাদ্য, কিন্তু 
এদেশে অনেকে এর ডাঁটা-পাতার ঝোল ক'রে খেয়ে থাকেন। এই লতাগাছাটর 
বোটানিকাল্‌ নাম Coccinia cordifolia Cogn. অথবা Coccinia indica 
W&A. পূর্বে এটির নাম ছল Cephalandra indica Naud. এই গাছটির 
সিনোনিম্‌ ($5Y)n০nym) বদলে গেলেও এদের ফ্যামাল সেই Cucurbitaceae. 
উষধাথে ব্যবহার হয় ফল, পাতা, লতা ও মূলের রস। 

এ ভিন্ন কিগাছে আর কি-ফলে, ঠিক একই রকম দেখতে কিন্তু স্বাদে ততো নয, 
আর একটা ফল বাজারে তরকারি গহসেবে বক্র হয়, তাকে বলে কু'দ্‌রি বা কুন্দরণাঁক; 
তাকে অনেকে মাষ্ট তেলাকুচো বলে থাকে। 


লোকায়াতক ব্যবহার 


১। সাতে £ খতুকালের বিবর্তনে যে সার্দ হয়, সেই সার্দকে প্রতিহত ক'রতে 
পারে” যাঁদ তেলাকুচা পাতা ও মূলের রস. ৪/৫ চানচামচ একট গরম করে সকালে ও 
খাওয়া মার; তা হালে এর-প্যারা।আগনতুক ন্ে্যার আমলের তম হানে না, 

তবে পাতার ওজনের [সাক পাঁরমাণ মূল নিলেই চলো। 


এ সম্পর্কে একটি প্রবচন আছে_ 
রাবি ন ভ্রাম্যাত শরাদ ন ভক্ষাত। তক্ষাঁত হিমনাশাশরান্ত। 
পাস নদাঘে ভ্রমাত বসন্তে সোইরক্‌ সোহরক্‌ সোহ্রক্‌॥ 


একটি 'বক্ষের শাখায় একটি পাখাঁই যেন কোহরংক্‌ কোহরক্‌ কোহর:ক্‌ খান 
ক'রাছিলো। তাই কাঁবর ভাষায় তার উত্তর দিয়োছলেন, সেই রোগগ্রসত হয়, যে প্রান 
বর্ষায় অর্থাৎ বর্ষার প্রাক্কালে জলে ভজে বা হে'টে যায় এবং শরৎকালে যে খুব 
বেদী সেট ভূল ধার তার, পাঁড়িত ইয়া হেন ও শিশিরে বে পেট ভারে না মার 
“আর পিছন ছাড়া রে ভর হুমোর। দেও পি হয়, এবং 
উহা ও উল অর্থাৎ ভোরে ও গোধ্ণালকালে যে ভ্রমণ না করে সেও পীড়িত হয়। 


হ। অধোগত রল্তাপত্তে £ জহালা-যন্দণা থাকে না অথচ টাটকা রন্ত পড়ে, অর্শের 


৩০ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


কোন লক্ষণই পূর্বে বোঝা যায়ান; এক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩ চা-চামচ গরম ক'রে 
খেলে এ রন্তপড়া ২/৩ দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। 


৩। আমজ শোথেঃ_- যাঁদের আমাশা প্রায়ই লেগে থাকে, পা ঝুলিয়ে রাখলেই 
ফুলে যায়, এক্ষেত্রে মূল ও পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ প্রত্যহ একবার করে খেলে ওঁ 
ফঃলোটা চলে যাবে। তবে মূলরোগ আমাশার চিকিৎসা না করলে এ ফুলো আবার 
আসবে। 


৪ পাণ্ডু রোগেঃ_ (শ্লেম্মা জন্য) এটির বিশিষ্ট লক্ষণ দেওয়া হয়েছে "চরঞ্জশব 
বনোধাঁধ'র প্রথম খণ্ডের ৩২০ পড্ঠায়। এইরূপ ক্ষেত্রে এর মূলের রস ২/৩ চা-চামচ 
গরম না ক'রেই সকালের দিকে একবার খেতে হবে। 


$। শ্লেম্সাজন্য জববে৪_ এইসব জরে তেলাকুচো পাতা ও মূল একসঙ্গে 
থে'তো ক'রে ২/৩ চা-চামচ রস একট গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার ক'রে দিন 
দুই খেলে জবরটা ছেড়ে যায়। এ জবরে সাধারণতঃ মুখে খুবই অরুচি, এমনকি জবর- 


ঠ৫টোও বেরোয়, আবার কারুর কারুর মুখে ঘাও হয়। 


৬। হাঁপানির মত হলে £__ আসলে বুকে সার্দ বসে গয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট 
হচ্ছে, পূর্বে বংশপরম্পরায় হাঁপানি বা একাঁজমা অথবা হাতের তালু ও পায়ের 
তলায় অস্বাভাবিক ঘাম হওয়ার ইতিহাস নেই, এইরকম যে-ক্ষেত্র সেখানে এই তেলা- 
কুচোর পাতা ও তার সিকিভাগ মূল একসঙ্গে থে'তো ক'রে তার রস ৩/৪ চা-চামচ 
একট গরম ক'রে খেলে এ সাঁদটা তরল হ'য়ে উঠে যায়। 


ও টৈকালে ২ বার খেলে এ জবরভাবটা কেটে যাবে, তবে অনেক সময় একট; বাম 
হ'য়ে তরল সাও উঠে বায়; এটাতে শরীর অনেকটা হাক্সকা বোধ হয়। তবে যে ক্ষেত্র 
এই রোগে বায়, অনুষণ্গ হয় সেখানে কাজ হবে না, যেখানে পিত্ত অন্বশ্ণণ হয় 
সেখানেও কাজ হবে না: কেবল যেখানে শরীরে কফের প্রবণতা আছে, তার সঙ্গে 
ডায়েবোটস্‌, সেখানেই কাজ ক'রবে। এ ক্ষেত্রের লক্ষণ হবে থপ্থপে চেহারা, কালো 
হ'লেও ফ্যাকাসে, কোমল স্থানগুলিতে ফোড়া হ'তে চাইবে বেশী, এদের স্বাভাবক 
টান থাকে মিট রসে, এ'রা জলা জায়গার স্বপ্ন বেশী দেখেন। রমণের স্থায়ত্বও 
নেই যে তা নয়, এই বিকার যে কেবল বন্ধকালে আসবে তা নয়, সব বয়সেই আসতে 
পারে। এদের ক্ষেত্রে আল; খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, ভাত বেশী খাওয়া নিষেধ করেছেন 
আয়রেদের মনীষাগণ, যাঁরা বায়; বা পিত্ত বিকৃতির সঙ্গে ডায়েবোটস্‌ রোগে আক্রান্ত 
হন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সব বর্জনের খুব উপযোগিতা আছে বলে আয়্কেদের মনশষাগণ 
মনে করেন না। 


কারণে তাঁর পেটে কিছ গিয়ে থাকে বা খেয়ে থাকেন-_-সেক্ষেত্রে তেকমাুো লাভার 
রস ৫/৬ চা-চামচ কাঁচাই অর্থাৎ গরম না করেই খেতে হয়, এর দ্বারা বমন হয়ে থাকে! 
মর অর্যাচিতে £-- যে অর ্লেম্মাবকারে আসে অর্থাৎ সাঁদতে মুখে অরঁচ 
হ'লে তেলাকুচোর পাতা একট দ্ধ ক'রে, জলটা ফেলে দিয়ে শাকের মত রানা কারে 
সতের সিনো রাজা করিতে হবে) খেতে CEN বানান 
ওঁ অরুষচটা সেরে যাবে। 

১১। ডায়বোটসে 2 অনেক সময় আমরা মন্তব্য কার, তেলাকুচোর পাতার বল 
খেলার আমার তারের টল কল কি হালা নি রত 
হয়ে |ণযেছে। এই রোগ তো আর এক রকম মোষ দে নারে খেতে হবে! 
চত হর সত দম করে সরালে ও টে 
আও মলের সর থেকে তারাপদ 

১২। স্তন্যহখনতায় ₹ মা হলেও স্তনে দুধ নেই, এঁদকে শরীর ফ্যাকাসে 


হ'য়ে গেছে, নে বা সজ তেলাকুচো ফলের রী একট মা কা রিলে 
RE AR SUE EE EL 


৪/6 'দনের মধ্যে স্তনে দুধ আসবে। 
১৩। অপদ্মার রোগে £ এটি যাঁদ শ্লেম্মাজন্য হয়, তবে এ রোগের 'বাঁশষ্ট 
লক্ষণ হবে রোগাক্মণের পর থেকে ভোগকালের র 'রে থা 


তা কারে ই রা 
রম একট; গরম করে, ছে'কে নিয়ে ২ 


চেও কফ যেন িশ্‌লের তিনটি ফলা। এই ফলার 


সা কু ন 
শৃবদ্যেসাগর হ'য়েই না আমাদের আজ এই অধঃপতন! 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Enzyme, Hormone, Amylase. (b) Traces of alkaloids. (০) 


Vitamin-A, vitamin-C. 


2 
ভ্ক্কুনী 


আপনার বয়স যেখানেই থাক, এই তরুণী শব্দাখ্যাত ব্তুটি নজরে আসক আর 
সেই আসক, আপনার মন থমকে যাবেই; শুনো সেইটাকে টপকাবার ভাই সা 
যুগে, তখন তান্রিকদের একাঁট সাধনার অঙ্গ ছিল_কোন কুমারী তরুণণকে নিরাবরণা 
ক'রে কোলে বসিয়ে সাধনা করা; এটা নাকি তন্তসাধনার একটি ধারা। এইভাবে 
সাধনার, ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেছেন, এখানকার আসল উদ্দেশ্য ছিল-শরারের প্রথম ও 
প্রধান রিপুকে জয় করা। এই তরদ্ণীর ব্যাখ্যায় লোক-সংদ্কৃতিতে বলা হায়েছে__ 


“আষোড়শাদ্‌ ভবেদ্‌ বালঃ ততস্তরূণ উচ্যতে” 


অর্থাৎ ১৬ বংসৱের উদ বয়মকেই বলা হয় তরুণ বা তযপাঁ। তা হালে এই 
শব্দাট কি পরবতাঁকালের সংযোজন? ত যাঁদ হবে তা হ'লে শব্দটি কি কারে সাধিত 
হয়েছে, তার নজির থাকবে তো, না কিঃ তবে এটা নিশ্চয়ই বৈদিক শব্দ। 

অবশ্য তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে_যাঁদ আমরা বোদক অভিধান যাস্ককে 
অনুসরণ করি। 

তিনি বলেছেন, 'তৃ+উনন্‌ ইতি ঝক্‌” (১০1৩ 1৪২), এর অর্থ তৃ ধাতুর বেদার্থ 
হালো ইরা এর অর্ধ উত্তর বা. সরল কারে নিয়ে যায়? এই সন্ত বেক ওয়া 


করেছেন এবং আর একটা অর্থও ক'রেছেন, সেটি হ'লো পিচ্ছিল মাংসবৎ বস্তু 
যেখানে, তারই নাম তর, আবার সেট যাঁদ লতাককীত ক্ষুপ জাতীয় ভূমিসামিধ্ত 


তরুণী ৩৩ 


হয়, সে হ'ল তরুণ বা কুমারী। আমার এ ক্ষেত্রের বন্তব্য কিন্তু মানব তরুণীকে নিয়ে 
১৯. নয়, ভৈষজ্য তরুণীকে নিয়ে। তার সন্ধান পাওয়া যাবে_অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প 


৩৬।১২১।২ সূন্তে 
যেন বহাস সহ্রং যেনাগ্নং প্রীত জাগণহ। 
| যোনোঁ যুবানান্‌ তরুণী কৃণ্বানা বাতাংস ত্বায় তল্তুমেতম্‌॥ 


চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ (২য়)_৩ 


৩৪ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


এই সুক্তটির নহাধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


আশয় ভেদেন গ্রহণীং শান্তিং ধারয়ন্তী তরুণী কুমারী বা তাং 
কৃণ্বানাঃ-কুর্বাণা বাতাংসী-অতানিষু অন,ক্রমেণ [বিস্তারিতবন্তঃ 
তন্তং জজ্ঞং এতং ত্বায়। আঁপচ য্রবানান্‌-দেব যানান্‌ তর্‌ণী 
বহাত তাং আঁগ্নবহাং অগ্নিং ইব প্রাতজাগৃহি, যে সা সহস্রং 
অগ্নিং যোনো ধারয়তি, তন্তুকারণাৎ যজ্ঞকারণাৎ। তৃ+উনন্‌ ইতি 
যাস্ক (১০।৩।৪২)। 


এই ভাষ্যটির অর্থ হালো-্ত কার্যে এবং এই দেহকার্ষে আশয়ের পার্থক্য থাকায় 


গ্রহণী শন্তির প্রয়োজন সর্বাগ্রে, ত জন্য ঝাঁধগণ এই তরুণী ভেষজের প্রশাস্ত রচনা 
করেছেন, এটি তরুণী বা কুমারী। 


হয় অথবা যা দ্বারা বহি দীস্ত হয়। এই তরুণণ বা 


ও চাপ পেলেই ক্ষারত হয় এবং সেই তর; রসও অশ্নিকে দীপ্ত রাখে। এইজন্য 
আমাদের দেশে সেই কুমারীকে. আরও স্পষ্ট ক'রে 


বৈদ্যকের নাথ 
সৈধাহতা যুগের অনুশীলন) 
রক সংাহতার (বিমান অষ্টম অধ্যায়) সক স্কন্ধে এবং 'সিদ্ধস্থানে তরুপী 
নামই গৃহীত হায়েছে, তান্পা ঘতকুমারণ বাহভারত হ'তে এদেশে এসেছে, 


তরদণী ৩৫ 


ব্যবহারে দেখা যায়, যেখানে বায়ুর আঁধক্যে মাথায় চন্ধর 'দতে থাকে, কোন কোন 
প্রদেশে সেক্ষেত্রে এর শাঁসকে মাথায় লাগাবার ব্যবস্থ। দিয়ে থাকেন। 


পাঁরাচিত 


ভারতের নানা স্থানের বাগানে চাষ করা হয়, তা ছাড়া দক্ষিণ ভারতের অনেক দানে 
জঙ্গলের ধারে নানা ধরনের (নোনা জাতীয়) ঘৃতকুমারী দেখা যায়, সেগাল অযত্ব- 
সম্ভূত। এ ভিন্ন সৌখন লোকেরা বাগান সাজাবার জন্যও এই গাছ লাগয়ে থাকেন, 
এমন ক টবেও বসানো হয়। পাশ্চাত্য ডাচ্ভ র মতে এই গাছের আদম 
বাসস্থান আরব ও সক্রোটা দ্বীপ; তবে একে এতটা গাঁণ্ডভুন্ত করা সমর্থন করা যায় না, 
কেননা অথর্ববেদে এই গাছের সমীক্ষা রয়েছে সে সুস্তাট এই ভেষজ আলোচনার 
মধ্যে দেওয়া হ'লো। 

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে, আর যাঁদ ধরা যায় বর্তমান ভারত বা 
জম্বুদ্বীপ বিশাল অশ্বক্কান্তার (বর্তমান এশিয়া) অংশাবশেষ, তা হালে এ ভেষজাট 
যে পাশ্চাত্য (পশ্চাতে আগত) এ কথাটার প্রসংগই ওঠে না। 

এই গাছ এক/দেড় ফটে উদ হর, পাতাল যেও কিন্তু পাতার নিচের দিকটা 
আংশিক বৃত্তাকার, উপরের দিকটা সমান, পর পাতার দ:ধারই করাতের মত কাটা, 
1ভতরের মাংসল শাঁস পাচ্ছিল লালার মত; এর একটা উৎকট গন্ধও আছে, তার 
উপর 'তন্তাস্বাদ। এর হলুদ রংয়ের যে আঠা (নির্যাস) বেরোয়, সেইটাই শ্যাকয়ে 
মসব্বর তৈরী হয়।এই গাছের পরপদন্ট হার লাতির নাহ ফালা 
শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Aloe indica Royle. 
পর্বে এর নাম ছিল Aloe barbadensis Mill. একে Aloe vera ও বলে। 
Liliaceae ফ্যামালভুন্ত। আর একটা কথা এখানে জানাই যে, কাঁথয়াবাড় অঞ্চলের 
আত কাছে পল রত "পতন হল বানান 
Aloe abyssinica Lam., এটির আঁদম দেশ আঁবাসিনিয়া। রোগ প্রাতকারে ব্যবহার 
হয়_পাতার মাংসল পঁচ্ছিলাংশ, ডাটা, মূল ও শ্করস মেন্সব্বর)। 


লোকায়াতক ব্যবহার 

১। শাক্রমেহে £ ধানতঃ যাঁরা স্লেম্মাপ্রধান রোগে ভোগেন, তাঁদেরই এই রোগ 
নৈশ হয় যত দিলে অয আনক ত 
তুম হয় কোত্‌ দিশে বলটি দেখা যার-এই ক্ষেত্রেই কেবল তবুমারীর শস 
আদ ও দিলে আন চান, মিশিয়ে ছয় ্কালেঃনইলে বৈকারের বকে সরবত করে 
যার পর পর পির ওয়া! রা এদিনের সমোই এ 
বন্ধ হ'য়ে যাবে। 

২। গম রোগে ৪ শঁচরঞ্জশব বনৌষাঁধার প্রথম খণ্ডে ৩৩৪ পচ্ঠায় এর বর্ণনা 
দেওয়া আছে। তা হ'লেও সংক্ষেপে একট: ইঞ্গিতটা দিই_গর্ত হ'লে পেটে ব্যথা 
সি আছে ES 
ই ৯৮05-87 
টাল রেডি রিম) বার 


এটায় গছ? হবে না। 


৩৬ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


৩। থাতুবন্ধে£__ গভও নয় আবার গরমও নয়, অথচ মাসিক খত হয় না। 
আবার কারও কারও মাসের মধ্যে ২/৩ দিন স্তনে ব্যথাও হয়। এমনাঁক কোমরেও ব্যথা 
হন এই অসার ক্ষেতে ঘততকুমারণর শাসকে চটকে তরল৷ করে আমসড এ তালে 
নৌ কৈয়ে তৈরী করা হয়, সেইভাবে ৫/৬টি স্তর দিয়ে সমস বমনভাবে 


ন্‌ 


আনা ২৩ গ্রাম গরমজলে ভাঁিয়ে দিনে ২ বার খেতে হয়। এর কা ক! 


৪। আঁ্নমান্দ্যেঃ__ পোপত্তাবকৃতির জন্য) এর বিস্তৃত পারিচয় “চিরঞ্জীব বনোষাঁধর 
টি এর দেওয়া হায়েছে। অকালে ও বৈকালে ও হামাক তো 
একট, চিনি মিশিয়ে খেলে এ আঁ্দমানদয চলে যাবে। 


৫! কামতে ঃ_- (এর বিবরণ উত্ত পণস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩১৯ পৃ্ঠায় দেওয়া 
এছ তৰ শাঁস ৫ পম কারে দবেলা জল দির ঘি ও ডা 


নার এক মালের কে দেখা বর 


৭। অশরোগেঃ-- এটির বর্ণনা উদ্ত গ্রন্থের ৩১৮ পঠায় দেওয়া হায়েছে ৷ 
মোট কথা বলি, এ রোগের স্বভাবধর্ম 


ও বৰা ও কত তারা পাস ৫৭ গ্রাম রশ ধারক আয 
ইল ২ বার হতে হয়; এর রা পরি টে কানে 


২ শুকুপক্ষে কমে আর বর্ষাকালে অথবা গ্রাক্ম- 
; অুমারীর শাঁস ওখানে রগড়ে দিয়ে, খানিক পরে 

মারিচাদয লে, একট তিল তেল জাগিয়ে দিতে হয আয়ুবোদক 

মারচাদ্য তেল লাগালে ভাল কাজ ইয়। টি তা 


৯। গ্রহণী রোগে ঃ-- এর বিস্তৃত পারচয় “চিরঞ্জীব বনোষাধ'র প্রথম খণ্ডের 
৩১৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে; সংক্ষেপে বন্তব্য হ'লো- দনের 


বি রকি এদের নাসিক এট 
গারিবর্তন_ কোনটায় 


তরুণী ৩৭ 


আমদানী হয়েছে। তারপর মহ ও কাখয়াবাড়ের কটা জা কর গো 
কিছ কিছ, তৈরী হ'তে থাকে। এখন এদেশের মই ভারতে চলছে, বে শিপ 
কি কিছ তর হ'তে থাকে নই প্রন আর মহন অধ্যলের মর শিল্প- 
কার্যে" ব্যবহার হয়। 

নর এই মুসব্বর সম্পর্কে “মেটোরয়া মোঁডকা অফ্‌ ইন্ডিয়া" নামীয় ইংরাজী গ্রন্থে 
জঃ আৱ এ জো টা ললে গেছেন তই ক 
কহ ধক, অন বিরেচক, আর্তবরজঃস্রাবকারণ এবং নাশক দস যাম বন 
নম বরের ৌব উৎপাদক পাড়, ব্যায়াম বরন 


পা: 
জপ কার কিন্তু এই নামের মাহমা আমরা উপল 
পারার কারণ হ’লো ক্ষেতটা তাকে গ্রহণ করতে পারছে র র্‌ 
সেখানেই উপযোগণী হবে, যাঁদ যোগ্যস্থানে তাকে দেওয়া যায় তবেই, 
যাঁদ নপুংসক হয় তা হ'লে? 
CHEMICAL COMPOSITION 
phanic acid, uronic acid. 


(a) Aloin, isobarbaloin, emodin, chryso 
(b) Gum, resin, glycosides. 


“উ-মেতি মাত্রা তপসো নাষদ্ধা। 
পশ্চাদমাখ্যাং সুমুখী জগাম।৮ 


মেনকা বলেছিলেন, উ! অর্থাৎ বংসে বা বাছা। মা অর্থাৎ তপস্যায় যেয়ো না; সেই 
বের সামু উহা মায়ের বারণ না শয়নে উমা দির যশ সেই 
াঁর পক্ষের তলদেশে হয়েছিলো সেটি ছিল অশোক বক্ষ; 

য় লেই তার পরাণ-প্রাসপ্ধ নাম 
বগেরি টাকাকার ক্ষীরস্বামণর 
আবার এও প্রাসাদ্ধ আছে, সম্রাট চন্দ্র 


গুপ্তের পৌত্র কালিঙ্গরাজের সঙ্গে সংগ্রাম 
কারে শত-সহত্র মানুষের জাবনহান দেহস্তুপ দেখে সমগ্র জীবনের স্বভাবটাকেই 


অশোক ৩৯ 


গাঁরবার্তত ক'রলেন; আর তার নামও হ'লো প্রিয়দর্শ সম্রাট অশোক। 

এছাড়া ভারতীয় ব্রতচারণ এক্োবনদদ আজও চৈত্রের শা বষ্ঠীতে অশোক ষষ্ঠী 
ও শা অষ্টমীতে অর্থাৎ বাসন্তী.অষ্টমীতে অশোক-অষ্টমী কারে থাকেন; এই দুই 
দিন কয়েকাট করে অশোক ফুলের কুণঁড় কাঁচা দুধ দিয়ে খেয়ে থাকেন, এটাও একটা 
ব্রতোপচারের মধ্যে ধরে রাখা হ?য়েছে। 

এ তো গেল সবই প্রবতাঁকালের ঘটনা, তার গর্বে এই গাছাটর কোন ত্য 


 জনয়ন্তঃ দেবা আগ্রে তদরদবন্। 


শোণং অশোকঃ বস্তেবং তৃষাং অরুণদ্‌ দিব্যা বসন্‌ ম ইষাণ॥ 
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শোণিতং শোণ রূপং অরুণদ্‌ জনরন্তঃ দাহ-দোহদ্‌ এব দিব্যাঃ 
বসন্‌ এব। 


দিব্য এবং দাহ ও দোহদ দুঃখ দূর করে। 
এই সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আলংকারকবৃন্দ ব'লেছেন: _কার্যকারণ হেতু না পেলে এসব 
ক্ষেত্রে দোষ ধরতে নেই, এটা মনে ক'রে নিতে হবে স্বতঃই, যেমন- পাপের রূপ কাল, 


দ্‌ কো সাক 
শ্লে্ম রোগে ও বমনোপযোগণ 
ব্য হিসেবেই ব্যবহারের উপদেশ পাওয়া যায়। 


ত ব্যস্ত ক'রে ব'লেছেন, 


য় র অত ₹ বঞ্জজলকে এক ক'রে দেখেন, 
সেটা ঠিক নয়। বাগৃভটের এই নির্দেশকে ভাবপ্রকাশকার (মোড শতক) আরও 
ন ক'রে বলেছেন (প্ূর্বখণ্ডের শেষ অধ্যায়ে) কতকগুলি শব্দের দ্বার্থ ত্রার্থ 


এবং. অনেকার্থ নিণীতি হয়, যেমন বঞ্জজল শব্দের তিনটি অর্থ_-অশোক বেতস 


ye ও 
সত বরন ত 
ভমত। তাই প্রাচীন র মন্তব্য হ’লো, দুটি ক্ষেত্রের বঞ্জল পৃথক দ্রব্য 


অশোক ৪১ 


তন্ত্রের কল্পস্থানের কটকল্পের অষ্টম অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে। 


সহতাদুেরর ব বলা হয়েছে সেটি অশোক নয়। সং সংাহতায় ও বাগৃভটে 
অশোক নামই ব্যবহার করা হয়েছে, এমন ক চক্দত্তও অশোক বালেছেন। 

এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা, চক্তদত্ত ছাড়া কোন জর গ্রন্ধে কিন্তু অশোকের 
আৰও রন উল্লেখ দেখা বায় না। দরুদ মাতে প্রেজ্াব রোষে ও আমরা 
রোগে) একটি বা দুটি অশোকের কীজ জলে বেটে খাওয়ার ব্যবস্থা দয়েছেন। সব 
এটাও আক লাখে নে LED বারে বনা হা জা 
জা লুনার প্রভাব এখানে এই রোগ উপশমে কার্যকরী হয় কনা। 


পারাচাত 


লোকা হাথ না তে 78 2১72 
দেখা যাচ্ছে। 

এই গাছ দীর্ঘাদনের হ'লে হাতার ARTS SYR জেবা না দার 
ডাঁটায় সাধারণতঃ ৫/৬ জোড়া পাতা থাকে। এই পাতা লন্বায় ৩ ইণ্চ থেকে ৮/৯ 
উল ই ইতি 
ভি তু হয এবটির একাটি নামকরণ বরা হাযেছে ভাপ বাতা 
তাৰে লালচে করালেন তোরা ০5 ইাণ্চি পর্যন্ত লম্বা 
টা 258৮ 


বড় বীজ হ'তে দেখা যায়। 
জন্মস্থান 


দাক্ষণ ভারত, আরাকান, টেনাসৌরম, পাশ্চমবঙ্গ, বাংলাদেশ, উীঁড়ষ্যা ও আসামের 

অঞ্চল বিশেষ । পূর্বে এটি ছিল, বর্তমানে আস্তে আস্তে দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে 

বরের সঙ্গে এই গাছকে বাগানে লাঁগয়ে থাকেন। 

aca indica Linn., ফ্যাঁমীল Leguminosae. 
র বা মূলের ছাল, ফুল ও বীজ। 


জ্ঞাতব্য বিষয় 


লাবন্য 
আক 
১৮:14 Lp al 
হাহা উট ক 
ড় গণ হণ করাটাও বে হাল আমান হয়, তার লালে এক 


হাতটি রর নজর 


১। চ্নায়্গত বাতেঃ__ প্রায়ই মাংসপেশীগদলি হঠাৎ শন্ত হ'য়ে সঙ্কুচিত হয়, 
করে কেরাম অলোলছানা এত হয 
পাছা হকে দেই দা কপ জলে 
হে তে বে ই আনা নন 


্‌ স্রাব থাকে সে হোক আর রক্তই হোক, সেখানে অশোক- 

ছাল কাঁচা হ'লে টি লা ক 

১২৫ মিলিলিটার প্রায় আধ পোয়া) দ্ধ ও জল ৫০০ মালালিটার প্রোর আধ সের) 
সিদ্ধ ২৫ 


E তবে এই ছালের ক্কাথ 
f রানি বি ভা করে নেই দি তাস (ভাষ তোলা ইহাদের কাৰ 


৪৩ 


€&। নাড়শ সারে আসায়ঃ_ প্রসব করানোর দোষে অথবা বহু সন্তানের মা 
হ'লে, মায়েদের অনেকের জরায়ুর নাড়ীটা বদলে আসে যেমন, আবার এঁদকে তার 
সঙ্কোচনের শীন্তও কামে যায়; তারই পাঁরণাঁততে ব'সবার সময় কারও বা অবাঞ্ছিত 
শব্দও হয়, এটা কিন্তু শাথিলতার বিশেষ লক্ষণ, তাই এই ক্ষেত্রে অশোকছাল ১০/১২ 
গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে প্রত্যহ খেতে হবে। 

৬। মৃতবৎসায়£_ মা হওয়ার ইচ্ছে {কিন্তু গর্ভ হচ্ছে না অথচ এমন কোন 
বাধার কারণও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর যাঁদ বা সন্তানসম্ভবা হ'লেন সেটাও 
নষ্ট হয়ে গেল, এক্ষেত্রে অশোকছাল ১৪/১৫ গ্রাম (২০ গ্রাম পর্যন্ত নেওয়া যায়) 
৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, একট; দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ 
একবার ক'রে মাসিক বন্ধ হওয়ার পর পরের মাসে মাসিক খতু হওয়া পর্যন্ত পুরো 
২৬/২৭ দিন খেতে হবে। 

৭। আমসংয্,ন্ত মলে ৫ যে আম বায়ুতে শুয়ে চিমৃসে হয়ে যায়, অবশ্য ধরে 
দিতে হবে এটা ক্রিমির উপদ্ববে সৃষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে অশোকবাঁজ চর্ণ ক'রে আধ 
গ্রাম মাহায় দুবেলা একট; গরমজল সহ খেতে হবে। এর দ্বারা ও অস্মীবধেটা চলে 
যাবে। 

৮। তৃষ্ণা রোগে £- ্রবাত্ত জাগে ঠাণ্ডা জল খাই, কিন্তু যত খাই-ঁপপাসা 
আর িটছে না; আরও বেড়ে যাচ্ছে, জল খেয়ে পেট ঢাক। এখন প্রশ্ন হ’লো এটা 
কেন হ’চ্ছে? আয়মর্কদের চিন্তাধারা হ’লো-কোন উষ্ণদরব্য সেবনের পর অথবা রে দ্র 
ঘরে এলে রসবহ' স্লোতের উষ্ণতা আসে, অপরদিকে তার আগ্নিবলও ক'মে যায়; 
তাই ওটা (আদ্নর) সমধার্মতা সষ্টি করতে পারে না, সেই জন্যই তার এই চাহিদা। 
এক্ষেত্রে অশোকছাল৷ ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে 
ছে'কে, সকালে ও বৈকালে খেতে হবে, এর দ্বারা পিপাসা রোগটা সেরে যাবে। 


বাহ্য প্রয়োগ (External application) 


৯। চর্মের কককশতায়ঃ_ খসখসে চামড়া, সাত রকম মেখেও চামড়ার উজ্জবল্য 
রাখা যায় না; বুঝতে হবে বায বিকৃত হয়ে মাংসবহ প্রোতকেই দত করছে! এনে 


অশোক বীঁজ' বেটে হলুদের মত মাখলে ওটা সেরে যাবে। 
বাজ বে কহ করা সন্তব নয হয় তা হালে রাতের না এক 


ঘন ক'রে, গায়ে লাগয়ে, এক/দেড় ঘণ্টা বাদ স্নান ক'রতে হবে। 


এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই ক্কাথ দিয়ে শরীরটা মুছে দিতে হয়, ' রপরন 
ঘণ্টাখানেক বাদে স্নান করতে হবে। এটির ব্যবহারে গায়ের দাহটা কামে যাবে 


১১। রন্তবন্ধেঃ কোন জায়গায় কেটে গেলে অশোক ছালের মাহ 
সেখানে টিপে দিয়ে বেধে রাখলে রন্তপড়া বন্ধ হ'য়ে যায়! 


১২। বিষান্ত কাটের দংশনে বা স্পর্শ লেগে 8 যাঁদ সেখানে ফুলে যায়, সেখানে 
অশোক ছালের কথ বার বার সেচন করলে ওঁ 'বষ্যানটা কেটে যাবে। 
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অশোক নিবন্ধ লেখার শেষে একটি কথা মনে পড়লো-লোকপ্রবাদ-_“রাম জন্মাবার 
প্রবেই রামায়ণ লেখা হায়োছলো”, তা হ'লে বাল্মিকী রামায়ণে লঙ্কার অশোকবনে 
যে সাঁতাকে রাখা হবে, সেটা লেখা ছিল কি ছিল না, আমার জানা নেই। তবে অশোক 
শব্দের অর্থ জ্ঞান; অর্থাৎ যে শোকগ্রস্ত হয় না সেই তো অশোক, তাই জ্ঞানণব্যন্তকে 
বলা হয় অশোকপদরদষ”। অশোকবনে সাঁতাকে রাখার অন্তানশহত কোন তথ্য আছে 
কিনা সেটা গুণীজনের বিচার্য বিষয়; তবে আমার মতো গোলা বাদ্যর বৃদ্ধিতে 
আসছে যে, স্রাঁপ-র-ষ ভেদে সকলকে যে ভরগ্রস্ত করে না অর্থাৎ ভয়ার্ত করে না 
সেই অশোক। তার নামের স্মচারণা হিসেবে দি অশোকের ফুল খাওয়া? যেমন 
পনজার ফদ' কারতে গেলে, প্রথমেই 'সিম্ধি লিখতে হয়, আবার ফদের উপচারের সঙ্গে 
দু-দশ পয়সার িনতেও হয়, সেই রকম নয়তো? 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Tannin, catechol, essential oil. (b) Catechol, haematoxylin, a 
Organic calcium compound. 


Ketosterol, a saponin, 
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শিমুল, পলাশ (Butea monosperma), পাঁরজাত (Erythrina indica) ও পদ্মক 


(Prunus cerasoides) | তাই মহাকাঁব কালিদাস তাঁর কাব্যের একট স্ফুলিঙগ এই. 
[িমূলকে উপলক্ষ্য ক'রে লিখেছেন 

বহ:তর ইব জাতঃশাল্মলীনাং বনেষ 

ক্ষরতি কনক গৌরঃ কোটরেষ, দ্ুমাণাং॥ 

পাঁরণত দল শাখানুৎপতন্‌ প্রাংশনবক্ষাণ। 

ভ্রমীত পবনধৃতঃ সব্বতোইশ্নির্বনান্তে॥ 


। 
] 
il 
রী 


এটির অর্থ হ’লো, যখন গ্রাঁচ্মের আগুন চাঁরাঁদকে ছড়িয়ে পাড়েছে, তখন শাল্মলাঁ, 
তার সর্বাঙ্গে যেন আগুন জবালিয়ে দিয়ে আগুনকেই বলছে, একে ক্ম অস না 
এখানে, আমার সর্বাপো আগ, তুমিও দগ্ধ হয়ে যাবে, শাল্মলীর এই অন্তবাজট 
কেই পবন তার গায়ে'ঢ'লে পড়ে, আরও যেন৷ অগ্নতরঙগ বাড়াতেই শাল্মলর অংগ- 
আগ্নিকে সর্বাষ্গে তরল করে ছ'ড়িয়ে দিচ্ছে। 

আঁগ্নবর্ণের কুসূমগ্ীলকে বর্ণনা ক'রতে কাঁবর চিত্তদর্পণকে 


মহাকাঁবর শাল্মলীর 
যৌঁদকে ঘ্রয়েছেন সেহাদকেই শাঙ্মলীর রূপ ফন্টে উঠেছে। 


পথস্পথ১ মোচঃ পাঁরপাতিঃ সীষধাস কামেন তুলম্‌। 
বিহঙ্গাঃ ভদ্রাঃ দুহানাঃ মচ্ছন্তু প্রপীতা স্বাস্তাভঃ সদানঃ॥ 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৭৩।১১২।২) 
মহাীধর এই সন্তাটর ভাষ্য ক'রেছেন__ 


ত্বং মোচঃ শাল্মলী হীতি লোকে শালঃ-দুর্গবৎ তিষ্ঠাত, সাধ 
মোচয়তি=মোচঃ পথস্পথঃ কামেন কামাত ইতি, কামং তেন 
বাঞ্ছিতেন পারপতিঃ=অধিপতিঃ পথস্পথঃ-মাগস্য সর্বেষাং 


মার্গানাং সীষধাঁস তুলং= যে ভদ্রাঃ বিহঙ্গাঃ তে মোচয়ন্তু 
ইতি মোচঃ সাধুঃ মধ্য প্রপাঁতা। তব কুসমমান িবন্তীত নঃ 
সদা স্বাস্তিভিঃ অবিনাশৈঃ পালয়ত। 


॥ আমাদিকে পালন কর। 


খিকবির এই দৃণ্টিটি শাল্মলণর অন্তর: 'বাহঃশাতির একটি দিকৃকে রক্ষণ 
করবার অঙ্গীকার করেই বোধ হয় এই স্টীর্জাটর জাগরণ হ’য়েছে। 


বৈদ্যকের নাথ 


তা কাবার, আর জিকির বার, দিকে একর কারে আনুন 
সধাহতায় তার রূপ দেওয়া হ'য়েছে-উরক সংহিতার সন্তরস্থানের চতুৰ্থ‘ 
বা শাল্মলীকে একবার শোণিতস্থাপনে আর একবার বেদনাস্থাপনে প্রয়োগ ক'রতে 
বলা হয়েছে, অর্থাৎ দেহের মধ্যে শোঁণতের স্থান ; কার 
নব যেমন দ্বাভাবিক প্রীত আছে, তেমনি আছে ভার উপলািঃ মত এটিকে 
চাকৎসাস্থানের ১৩ অধ্যায়ে ব্রণের দাহ নিবারং 

সংহতার দ্রব্যবর্গের মধ্যে প্রিয়ঙ্গ্র বর্গের ও 
কতা আছে সেটি শ্োোণতদ্থাপন বগেই পঠিত। তাদের মধ্যেও এ র 
ভূমিকা । সেখানেও খুব সুক্ষ্ম সমীক্ষণ। কারণ জীবশোণিতের (Maternal blood) 
পারপোষক এই দেহজাত শোণিত। 


ও তুলোর ব্যবহারের উপযোগিতা। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই রে বাবলা (4০2০1 
arabica), জিওল (Lannea grandis) গাছে 


বাদে সেখানে আঠা জমতে থাকে কিন্তু শিমুল 


৬৯ 


[শিমুল ৪৭ 


ক'রে অর্থাৎ কোপ 'দিয়ে রেখে দিলে সেখান থেকে এর নির্যাস বেরোয় না, অর্থাৎ 
এইভাবে মোচরস সংগ্রহ হয় না, সেটা মোটা গাছের গাঁড় থেকে আপনা-আপাঁন নির্গত 
হয়। এই কৃক্ষাটর ভন অংশের লোকব্যবহার প্রচুর; সেই সব মাম্টযোগ বৈদ্যক 
মহলে সপাঁরাচত। 


গাঁরাচাত 


প্রথমেই বলে রাখি পাশ্চাত্য উচ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই শাল্মলী (Bombax) 
গণ (Genus) ভুক্ত; এই গণের ১০) প্রজাতি (9990195) এশিয়া, আফ্রিকা এমন ক 
আমেরিকার উষ্ণপ্রধান অণ্যলো ৪ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু 
বনৌষাঁধর সে বগণকরণ (০145919০90০) বর্তমানের চিন্তাধারায় হয় নি; তাই আমরা 
আমাদের বনোষাঁধর প্রাচীন গ্রন্থে তিন প্রকার শাল্মলীর উল্লেখ দেখতে পাই। (১) রক্ত 
শাল্মলশী (২) শ্বেত শাল্মলশ (৩) কূট শাল্মলী। র্তবর্ণ পর্প বলেই তার নাম দেওয়া 
হ'য়েছে রন্ত শাল্মলী, যাকে আমরা চ'লাত কথায় শিমূল৷ বাঁল। 

এই লাল ফলের শিমুল গাছই সমগ্র ভারত ও তংসাননাহত অণ্টলে চার হাজার 
ফুট উচ্চতার মধ্যে তো আছেই, তা ছাড়া সিংহল, বর্মা, সমমাত্রা প্রভাত দেশেও জন্মে 
গাছ €০/৬০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হয়, শাখা ডোল) প্রশাখা হয় বটে, তবে অনেকটা 
সরল, গাছের গার বহু কাঁটা, এই কটাগরুলির অগ্রভাগ সর; ও তাঁক্ষ কিনতু কাটার 


গায়ে দ-গেণ্ড আকারের কাঁটা আছে। এই গাছটির পাতার গঠন একটি লম্বা বোটা 
যেন ছড়ানো আঙ্গুলের হাতের পাঞ্জা, শীতের শেষে গাছে আর পাতা থাকেনা 
বসন্তে ফল হয়। এর ফুলে এক প্রকার স্বাদ তরল পদার্থ সাত থাকে, তাই পাখা রা 
পিপাসা টানার অন্য এই শিমলে গাছে ভিড় করে, তারপর হয় ফল, সেটা পাবে 
্রীম্মে। গাছ থেকে ফলগ্ীল না ভেঙ্গে নিলে ওটা আপনা-আপাঁনই ফেটে গিয়ে 
তুলো বোৰত আবে এই গাছের গাঁড় থেকে এক রকম আঠা (নির্যাস) বেরোয়, সেটিই 
প্রচালত মোচরস, সেটা শ্যাকয়ে বাজারে বক্র য়, এর রং কৃষ্ণাভ লাল, অনেকে একে 
সাত সেরে আকারে না হ’লেও গুণের ও স্বাদের সাদশ্যের জনাই এর এই 


কে খয়ে 
এই গাছটির বর্তমান বোটানিকাল্‌ নাম Salmalia malabaricum Schott & Endl, 
ফ্যাঁমাল Bombacaceae, পূর্বে এটির নাম ছিল Bombax malabaricum, 
ফ্যাঁমাল৷ Malvaceae. 
EV DE CED ডে STINT হা 
ছাল, ত্বক্রস৷ মোচরস), ফুল ও বাঁজ। 
E শাল্মলী। গাছগীল দেখতে 


দদ্বিতীয়াট হচ্ছে_শ্বেতপদ্প শাল্মলী বা শ্বেত 
প্রায়ই একই রকম। সোজা হরে ওঠে, মাথাটা আস্তে আস্তে ক্রমশ সন হয়ে 


শা ৮৮77116755৮ 
হয়। ফুলগ্ীল ফুটে গেলে মুখটা দিম্নাভমুখী হয়। এটির বোটানকাল্‌ নাম 
Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn., ফ্যাঁমাল Bombacaceae. 

তৃতীয়াট হচ্ছে-কটে শাল্মলী। এই বৃক্ষ কূটে অর্থাৎ পর্বতশৃজ্গে জন্মে। 
দাক্ষণাত্যের সমূরতীরবী” নিম্ন পর্বতমালায় প্রচুর হাতে দেখা যায় কাণ্ড ও 
কাঁটা হয় না, বড বড় হালদে রংয়ের ফুল হয়। এই তিনটি গাছের ফলেই তুলো হয়! 


৪৮ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


এই কট শাক সম্পর্কে ইকোনমিক, প্রোডাইস্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে 
বলা হয়েছে 44 common tree of the lower hills of India from 
Garhwal, Bundelkhand, Behar, Orissa and westward of the 
Deccan. It has large yellow Howers”, 


ই গাছটির বর্তমান বোটানিকাল্‌ নাম Cochlospermum religiosum 


সেই দশাই হয়। যৌবন এলো সত্য, প্রয়োজনও এখন, কিন্তু অল্তরঃসারশূন্য ক'রে 

গাররসাছে। এক্ষেত্রে কাচ শিমলেমল (এই কাঁচ শিমলেমংল কৃত ২/৩ বৎসরের চারা 

487৮ 

৮/১০ বে শারার একা চিনি দিযে নবেল খেতে হবে। এর বার বদ মল 
|| 


২। প্রো বয়সের জ্বক্পতায়ঃ_ যৌন সংসর্গে এলেই নিজে অপ্রতিভ, এক্ষেত্রে 


কচি শিম্‌লম্‌ [ত অয কেটে সম ক্িয়ে, গো কারে ছে'কে দিয় আহ 
গড়া দেড় থেকে দু গ্রাম মানায় দ্বার এক কাণ 


গরম দুধ সহ খেতে হবে। এর 
দ্বারা এ 'অস্যবিধেটার নিরসন হবে। } 

৩। অধিক রজঃ্রাবেঃ__ শিমলেগাছের মূলের ছাল চর দেড় গ্রাম মাত্রায় প্রতাহ 
সকালে ও ) হাতে খেতে হবে। তবে চমংকার কাজ হয়, যাঁদ 


uy 


শিমল88816 Instiinie of Fn $193 83 
P.O.T 
দেড় কাপ গরম জলে ভিজিয়ে, আধ ঘণ্টা বাদ ওটাকে চ'টকে নিয়ে, ছে'কে, এ জলটা 
০৮০০০৯৮5455 
। 


৭। গ্রশচ্মের পিপাসায়ঃ_ জল খেয়েও পিপাসা যাচ্ছে না, এদিকে জল খেতে 
খেতে পেট জরঢাক; এই বেশী জল খাওয়ারও একটা দোষ আছে। কিছুদিন খেতে 
খেতে এ+দের অগ্নিমান্দ্য হ'য়ে যায়; তাই এই পিপাসাকে সীমত ক'রতে গেলে শিমুল 
পাতার ডাঁটা ৬/৭ গ্রাম একটু থে'তো ক'রে এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রেখে একট; চ'টকে 
নিয়ে সেটা ছে'কে ২/৩ বার খেলে পপাসার ট্রানটা ক'মে যাবে। অনেকের মতে 
ফুলের সবুজ বাটির মত পুষ্পাধটাই “শাল্মলী বৃন্ত”। 


৮। পুরনো কাসিতে £ একে আমরা হামেশাই বলে থাকি “কানক কাস”। 
এ'রা কেসে যাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ কিছু উঠছে না, মনে হচ্ছে গলাটায় এখনও [কিছু 
আটকে আছে, আর যাঁদও একটু বেরুলো, সেটা যেন পাকা ভালশাঁসের টুকরো । এই 
যে ক্ষেত্র এখানে মোচরসের গুড়ো ৮০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দ্বার জল সহ খেতে হবে; 
তবে যাঁদ বাসকপাতার রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, ছে'কে নিয়ে, সেই রসটাকে 
সহ পান করা যায়, তা হ'লে আর কথা নেই, তবে দুবেলা বাসক পাতার রস না 
খেলেও চলে। 

৯। রন্তাপত্তেঃ__ এটির বর্ণনা এচরঞ্জীব বনৌষাঁধ'র প্রথম খণ্ডের ৩২৯ পৃজ্ঠায় 
দেওয়া হয়েছে, তবুও এখানে সংক্ষেপে ব'লে রাখি, এ'দের রক্তক্ষরণ হয় ভূমিকম্পের 
মত; মাসের, খতুর, দিন বা রাত কবে এবং কতাঁদন বাদে আসবে তার কিছুই ঠিক 
নেই; এদের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হয়_মাঝে মাঝে নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস বইতে 
থাকবে, আর চোখেও যেন আগুনের হল্‌কা দিচ্ছে; এক্ষেত্রে শুকনো শেক) শিম 
ফুলের গণুড়ো দেড় গ্রাম মাত্রায় চিনির জলে মিশিয়ে দণবেলা খেতে হবে। 

১০। অপ্যন্টিজনিত কৃশতায় £ এটা দেখা যায় গরীবের ঘরে। এদের মা 
যষ্ঠীর কৃপার অভাব নেই, তারই পাঁরণাততে এই অপরাষ্ট। এদের হাত পা হয় ন্দূলো 
অথচ পেটটা বড়। এদের ৪০০ মিলিগ্রাম (৩ রাঁত/৬ গ্রেণ) মাত্রায় মোচরসের গুড়ো 
যাঁদ আধ কাপ দুধে মিশিয়ে প্রত্যহ খাওয়ানো যায়, তা হ'লে এই অপ্দীষ্টর আংশিক 
পূরণ হবে। 

১১। স্লগহার £_ অনেকাঁদন থেকে ভাল হজম হচ্ছে না, মাঝে মাঝে 
নি হয়, আর (লবণাদ্বাদ) জিনিসে বেশী আসান্ত। পেটে ব্যথা হাচ্ছে 
কিন্তু ঠিক করা যাচ্ছে না এটা কিসের বাথা। এক্ষেত্রে শিমল ফুলের কুণঁড় শুকনো 
হ'লে পাঁচ গ্রাম আর কাঁচা হ'লে ১০ গ্রাম_৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ 
থাকতে নামরে, ছে'কে প্রত্যহ একবার খেতে হবে। এটাতে এ প্লীহার ব্যথাটা চ'লে 
যায়। 

১২। প্রদর রোগে 2 এই রোগটি মা-বোনদেরই আসে, তবে তার কোন বয়েস 
নেই, রোগা-মোটা নেই, তাঁদের স্বভাবটা প্রায়ই খিটখিটে হ'য়ে যায, পাঁরণামে এ'দের 
বাতরোগ আসাটা প্রায়ই নির্ধারত হ'য়ে আছে, আর নইলে জরায়ুতে ক্যান্সার 
হওয়াটাও অসম্ভব নয়; সুতরাং উপেক্ষা করার অর্থই দাঁড়াবে ডাকাত পোষা যা হোক, 
এই ক্ষেত্রে শিম্‌লফ্‌ল গাওয়া ঘিয়ে ভাজতে হবে, সেটা নামাবার সময় একট: সৈন্ধব 


চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ হেয়)_৪ 


6০0 চিরঞ্জণব বনৌষাঁধ 


লবণ ছাড়িয়ে দিতে হবে। সেইটি অন্ততঃ দেড় থেকে দ: গ্রাম মাত্রায় দুবেলা খেতে 
হবে। এখানে একটা কথা ব'লে রাঁখ_বারোমাসই কাঁচা শিমূল৷ ফুল পাওয়া যাবে 
না, সেক্ষেত্রে শুকনো (শুদ্ক) ফুলকে এক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে, ওটা জল থেকে 


১৩! শিশ্যদের হাজায়ঃ-- এ হাজা হাত-পায়ের হাজা নয়, এটি একপ্রকার 
জীবাণুঘাটিত রোগ । বাড়ীতে একটি শিশুর হ'লে পাশাপাশি যারা থাকে তারা (শিশুরা) 
প্রায়ই এটাতে আক্রান্ত হয়। এদের লক্ষণ হ’লো আমাশা আর পেটে বায়ন, কখনও বা 
দুধ তোলার মত ছানা-কাটা ছানা-কাটা দাস্ত এবং দুর্গন্ধ; এর সঙ্গে বুকের দুধও 
খেয়ে যাচ্ছে, এদিকে মায়ের যে অন্লরোগ নেই তাও নয়, অবশ্য এক্ষেত্রে মায়ের অসুখটা 
কিন্তু গৌণ, আসলে [শশুটাই এই জাবাণুতে আক্লান্ত। এই ক্ষেত্রে মোচরসের শাহ 
গুড়ো ৫০ িলিগ্রাম (এক গ্রেণের অথবা আধ রাঁতর একটু কম) মাত্রায় একট: ছাগ- 
দুগ্ধ অথবা স্তন্যের সঙ্গে খেতে দিতে হবে। দুই-এক দিনে এ জীবাণগ্ীল ম'রে 
যাবে এবং মলও স্বাভাবিক হবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


১৪। লোম ফোড়ায়ঃ_ লোমক্পের গোড়া থেকেই এগুলি ওঠে, এর জবালাও 
কম নয়, এ ক্ষেত্রে শিমুল ছাল বেটে, এ সব জায়গায় লাঁগয়ে দিলে ২।৩ [দিনের মধ্যেই 
ওর জবালাও চলে৷ যাবে, ফোড়াও সেরে যাবে। 


১৫! পোড়া ঘায়ে: পোড়ার ফোস্কাটা গলে গেলে হ’লো ঘা, এর প্রথমেও 
নন জবালা, যতক্ষণ না শুকোয় জবালার যন্ত্রণায় কাতর। প্রান বৈদ্যদের এ ক্ষেত্রের 
প্রশমন করার হাতিয়ার ছিল শিমুল তুলোর সঙ্গে অল্প মোচরস 'মাঁশয়ে, বেটে, এ পোড়া 
ঘায়ের উপর প্রলেপ দেওয়া, এর দ্বারা ক্ষতরোপক হ'য়ে পোড়া ঘা তাড়াতাড়ি পুরে উঠবে 
ও জবালার তীন্রভও চালে যাবে, তবে মোচরস সমান পাঁরমাণের বেশী তুলো দেওয়ার 
দরকার নেই। 


১৬। ম্দখের মেচেতায় ও ব্রণে £__ শিমুলের কাঁটা (গাছের গায়ের) দুধে বেটে 
বা ঘষে মুখে লাগাতে হবে, তবে বেশ িছাঁদন না লাগালে এ দাগ যায় না? 


প্রদেশান্তরের কয়েকটি ম্যান্টযোগ 

১৭। অঁতিনার ও আমাশায়:_ মোচরসের গুড়ো আধগ্রাম মাত্রায় সকালে ও 
বৈকালে দু'বার দুধ সহ খেতে হবে__এটা ডাঃ Stewart সাহেবের সমীক্ষা। 

১৮। অর্শ রোগে ২ শিমুল ফুল শেচ্ক) ৫ গ্রাম, পোস্তদানা ৩ গ্রাম; ছাগল 
দুধ আধ কাপ আর জল ৩ কাপ একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে 
একট ঠাণ্ডা হ'লে, সেটাকে চ'টকে, ছে*কে এটাকে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে 
হবে। এর দ্বারা অর্শের উপশম হনে। 

১৯। গণোরিয়ায়ঃ_ কচি শিমূল মূল ৫-১০ 
দিয়ে সরবতের মত ক'রে খেলে গণোরিয়ার উপশম 


২০। গ্রাল্থ স্কফীতিতে £_ 


গ্রাম মাত্রায় জলে বেটে ছার 
হয়। 


কোন জায়গায় গ্ল্যাপ্ড্‌ ফুলেছে, সেখানে শিমুল গাছের 


৮ 
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পাতা বেটে অল্প গরম ক'রে ওখানে প্রলেপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। 


২১। শিশ্যদের দা্ত অপরিষ্কারেঃঁ বয়সান;পাতে এক বা দেড় গ্রাম শ্‌চ্ক 
ফল জলে "দ্ধ করে, চ'টকে, ছে'কে নিয়ে খাওয়ালে কোষ্ঠকাঠিন্য সেরে যায়। 
Ref. W. G. Watt. 

"ভেষজ সমাক্ষার উপসংহারে জানাই যে, এই শাল্মলী বৃক্ষ যেন পৌরাণিকষৃগের 
ধব-প্রহনাদের মত, ?শশকালের মাঁহমায় রোগাকুল মাননষকে মোহিত করেছে, সেটি 
এই বনপপোতাটির বাল্যের মাহমা; আবার যৌবনে সে হরশ্যকাশপ5, তার কণ্টকাকীর্ণ 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Catechutannic acid, fatty matter, stearin, proteins, semul red, 
tannins, arabinose, galactose, pectous matter, starch, mucilage 
(salicophosphoric ester of mannogalactan.) (b) Lipids viz. phospha- 
tides, cephaelin. 


ন্যপ্রোপ (লভ) 


সমাজের ধনশশ্রেণীর বা প্রাতভাশালী ব্যান্তদের ছায়ায় থেকে অন্য কোন ক্ষুদ্র 
ব্যাস্ত বড় হ'তে পারে না বা তারা ছোটকে বাড়তে দেয় না-তার মনস্ততুটা জাগাঁতক 


6৫২ . চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


রীতিতে মাংস্যন্যায় স্বভাবাসদ্ধ; ডীদ্ভদ জগতেও বোধহয় এর ব্যাতক্রম হয়নি, তার 
অন্যতম নিদর্শন এই ন্যাগ্রোধ। 


এটা কেন বলাছ 


বেদভাষ্যকার মহনীধর ন্যগ্রোধের ব্যাখ্যায় যাস্কের শব্দভেদের উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন 
ন্যক্‌+রুণন্ধি=রুধূ অচ অর্থাৎ ন্যক্‌’ অর্থে ক্ষুদ্রতা, তাকে যে ধ'রে রাখে সেই-ই 


ন্যগ্রোধ। আর ন্যক্‌কার শব্দাট এই 'ন্যক্‌* থেকে এসেছে, এটি নীচতার দ্যোতক, কিন্তু, 
কাঁবর চোখে নাগ্রোধের চারিতিক বর্ণনা যা রয়েছে সেখানে তান তুলনা কা'রেছেন 
ন্যগ্রোধপত্রের আকারকে নারীর বক্ষোশোভার সঙ্গে। সেখানে বলেছেন__ 


সতনৌ সংকিনৌ বস্যা নিতম্বেচ বিশালতা 
মধ্যে ক্ষীণা ভবেদ্‌ যা সা ন্যগ্রোধ পাঁরমণ্ডলা।” 


(রেসমপ্তারী) 


কাব তাদের তুলিত করেছেন ন্যগ্রোধের সঙ্গে এখানে কবির বন্তব্য, দেহের বা 
অংশটাই তার চোখে ছোট হ'য়ে থাকলো নিতম্ব আর পান-বক্ষোজের মোহনাতে। 


লক্ষন ওলা পছ সপ্ত টা ০ 
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ন্যগ্রোধের প্রচালত আর একটি নাম বট। এখন ‘বট’ এই শব্দ-নামাট কোথা থেকে 
এলো! 

আদ শাস্তে বট শব্দটা খুজে পাওয়া যায়ান, কিন্তু 'বৃত্ত' শব্দের উল্লেখ আছে। 
তবে,রামারণে এটার উল্লেখ আছে; কারণ জটা তৈরী করার জন্য বটের আঠার ব্যবহার 
করা হ'য়েছে, আর আছে আয়ূর্বেদের সংহিতা গ্রন্থে। 

সেই আদ বৃত্ত, শব্দটি পালি ভাবার রুপান্তর হ'তে হ'তে দাঁড়য়েছে__বৃত্ত- 
বৃট্‌ট=বটু, সেইটাই বট বলে প্রচালত হয়েছে। দূর থেকে বট গাছকে একটা বত্ত 
অর্থাৎ গোল দেখায়, তাই সে বট। উপমার ক্ষেত্রে কাব একেও বাদ দেননি, তাই তার 
ছায়ার শঈতলত্ব সম্পর্কে বর্ণনা ক'রতে গিয়ে লিখেছেন_ 


“কুপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামাস্তরী ইন্টকালয়ম্‌। 
শশতকালে ভবে উষ্ণ গ্রীজ্মকালে তু শীতলা।” 


অর্থাৎ কুয়োর জল, বটগাছের তলা, শ্যামা স্ব আর পাকা বাড়ী-এদের সান্নিধ্য 
শাঁতকালে গরম থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। 
এবার ফিরে যাই বৈদিক যুগে, সেখানে কি বলা হয়েছে দেখা যাক! 
আয়ক্মান্‌ অগ্রে ন্যগ্রোধঃ সাঁবত্‌ প্রতীকঃ ৪ দাহযোঁনর্ভাস্বং 
ট ড্বকৃঁধ। 
দপতেব পান্রং শকুনং বিভার্তি যম প্রশস্তা আভরক্ষতাঁদমান্‌। 
ri (অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১৭। ৩।৭৩) 
এই ডীন্তাটর মহীধরের ভাষ্য হ'লো_ 
ত্বং অগ্রে আয়ুক্মান্‌ ভব চিরঞ্জীব, ত্বং ন্যগ্রোধঃ আঁস অন্যান্‌ 
ক্রদ্রান- তুচ্ছীকৃত্য স্বাত্যানং অগ্রে ধারয়াস, রোধয়সি চ। ত্বং 
বিতুঃ প্রতীকঃ মুখং। তং দাহস্য যোনিঃ ফান শান্তোঁ, ভাক্বৎ 
কান্তিং বৰক্‌ধ=ধারয়। যথা পুং পতা 'বিভার্ত তথা ত্বং শকুনং= 
শকং=শযভাশুভং ব্যনান্ত পক্ষী=গ্‌প্রাদি তং। ত্বং যমঃ সংগ্রাহী 
সর্বেষাং আঁভিরক্ষতাৎ আভরক্ষ ইমান্‌ 
এই ভাষ্যাটর অর্থ হ’লো-_ওহে ন্যগ্রোধ (বট), তুমি অগ্রবর্ত'কালে চিরজীবী 
হও। তা তো নাপ্রোধ। না ভক পরকলোর আগ তুলে 
ধর; দিবো টিকে রাবীর মি ভরা তীর তা ভাগের শা UE 
হের কান্তকে ধারণ কর, যারা ভাবী শৃভাশৃভের ইঞ্গিত বহন করে, সেই শকুন 
(গৃধ) পক্ষকে স্থান দাও। তুমি যম বা সংগ্রাহী। তুমি আমাদের সঙ্গে এঁদকেও 
রক্ষা কর। 
বৈদ্যকের নাঁথ 
সে্ধাহতা যুগের অনুশীলন) 


আলোচ্য সর্তোটতে উত্ত ‘ন্যগ্রোধ' শব্দটি সনশ্রতেও গহাত হায়েছে, কিন্তু চরকে 


টে চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


গৃহীত হয়েছে ‘বট’ ও 'ন্যপ্রোধ' দুই-ই । চরকের সত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে বট শব্দের 
উল্লেখ; অন্যত্র ন্যগ্রোধের। বট শব্দের অর্থ হ'লো-যা গোল ক'রে বেণ্টন ক'রে থাকে 
এবং প্রসারিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর ভৈষজ্য শান্ত পর্যালোচনাকালে বেদের শব্দটি 
অর্থাৎ সংগ্রাহী শীল্তাটর উল্লেখ ক'রে বলেছেন-__ এটি মূত্র-সংগ্রাহী। শব্দের বন্তব্য 
হলো-আহারের সারহীন মলের দ্রবাংশ। এটি রসবহ স্রোতের দ্বারা প্রবাহত হয়। 
বায়-প্রধান হলে পাণ্ডুর বর্ণ, ীপত্ত-প্রধান হলে রন্তবর্ণ এবং শ্লেম্ম-প্রধান হলে 
ফেনা ফেনা এবং খুব সাদা হয়। মেহন স্থান দুষত হলে বায়দ্র-পিত্ত-শ্লেচ্মার 
প্রাধান্য ও বিকার ঘটলে এক্ষেত্রে সংগ্রাহী ওষধ দিতে হয়। চরক সংাহতায় মূত্রের 
সংগ্রাহী বলায় মুত্রের ল্মীলিক স্রোতাঁট দুষত হওয়ারই ইঙ্গিত করেছেন- সেক্ষেত্রে 
বটের বার বা বটের ছালের ক্কাথ মূত্রবহ স্রোতকে শুদ্ধ করেই সংগ্রহ করে। তারপর 
এই সূত্স্থানের ২৭ অধ্যায়ে এই বটের আর একাঁট বিশেষ গণের কথা বলেছেন- এটি 
শৃপত্তপ্রধান আতসারে ব্যবহার করবে। 

সুশ্ররতে বলা হয়েছে_এই ন্যাগ্রোধ ভগ্নসাধক, রক্তাপত্তহারক, দাহহারক (এটি 
অবশ্য বৈদিক ইঙ্গিত), মেদোহারী; বিশেষ ক'রে যোনর যত প্রকার রোগ হয়, তা 
দুর করে। 


বাগভট্‌ এই স্চশ্রতের মতই ন্যগ্রোধের ব্যবহার বেশণ ক'রে গ্রহণ করেছেন। বটের 
সর্বাংশেরই গুণ সংকোচক_এই আঁভমত চরকের এবং বেদেরও। 


আরও পরে ভাবপ্রকাশের বন্তব্য_ 


বটঃ শীতো গুরগ্রাহণী কফাঁপিত্তব্রণাপহঃ। 
বর্ণে 'বিসর্পদাহঘনঃ কষায়ো যোনিদোষহুৎ॥ 
মসংরাশ্চ প্রলেপাদ্‌ ব্যঙ্গনাশনম্‌। 
এই উীন্তগীল বৈদিক ও চরক-সংশ্রমতের মতেরই বাহক। 


এক এক সময়ে বোঝা যায় না কোনটি প্রাচীন অংশ। বসন্ত ও গ্রীব্মে এর ফুল এবং 
বর্ষায় এর ফল হয়। ফলগীল গোলাকার, পাকলে রন্তবর্ণ হয়। এট Urticaceae 
পারবারভুন্ত এবং এর বোটানিক্যাল নাম Ficus bengalensis Linn. একে ইংরেজীতে 
Banyan tree বলা হয়। হিন্দীতে একে বড়কল বলে। 


ছাল ও ঝরতে ১০ 


% ট্যানন, মোম রি 
ও রাবার পাওয়া যায়। ফলে তৈল. আ্যাল' 
ব্যামনাইজ্‌. কার্বোহাইড্রেট, সূত্র ও ভস্ম ৫-৬ শতাংশ থাকে। 


গণ বিচারে 


এটি গর রুক্ষ, শীতবীর্য, কষায় রসাবাশষ্ট, বিপাকে কটু। ইহা ধারক, সণ্কোচর্ক, 


৪ 


ন্যগ্রোধ 6৫ 


দাহ-শান্তকারক, রন্তাপিস্তহর, বর্ণকারক, যোনিদোষনাশক, মূত্র সংগ্রণীয়, রন্তশোধক 

ইত্যাদি 

রর উষধার্থে এটির ছাল দুধ ক্ষৌর), শশা অেত্কুর), পাতা ফল ইত্যাদি ব্যবহৃত 
য়। 


প্রয়োগ ক্ষেত্র 


__ ৯। আমাতিসারে £₹ যেখানে দাস্তের সঙ্গে শরীরের দাহ থাকে, সেখানে পত্ত- 
(বিকার হয়েছে এইটাই প্রমাণিত; কেবলমাত্র সেই আঁতসারে বটের কুীড় (েল্লবের 
শীর্ধভাগের অংশাট) ২টি ক'রে বেটে তিন ঘণ্টা অন্তর ২/৩ বার আতপ চাল ধোওয়া 
জল 'দয়ে খেতে দিলে ওটার উপশম হবে। তবে শিশু বা বালকের মাত্রা বয়সান পাতে । 
এটাতে দূশদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যায়। 

২। নাক দিয়ে রত পড়ায়ঃ_ নাসা (পাঁলপাস্‌) নেই এবং হাই প্রেসারও নেই, 


অথচ রক্ত পল়্ছে_ এক্ষেত্রে রুক্ষতাই এর কারণ। এখানে বটের কুড়ি, বার ও ছাল 
মিলিত তিনাঁটতে ৮/১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে, ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, 


ছকে, একট; দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। সমশরত সংাহতায় উত্ত আছে এটা রজ্তপত্তেও 


৩। যোনির অর্শে ৫ এখানেও অর্শের মত বলি হয়, অনেক সময় ব্যথা ও 
জপ স্রাব হয়, িল্তু সেটা রন্ত নয় এবং একটা আঁস্‌টে গল্ধও থাকে। এক্ষেত্রে ৮/১০ 
গ্রাম বটের ছাল, থে'তো ক'রে ৯ কাপ গরম জলে ভিজিয়ে রেখে, সেটা ছে'কে অর্ধেকটা 
জল খেত হয় আর বাকী অর্ধেকটা দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়! 

91 শযক্রতারল্যে ঃ_ (যাকে আমরা চলাত কথায় বাল ধাত্‌ পাত্লা) শ:রুটা 
জলের মত পাতলা হ'য়ে গিয়েছে, ধারণের শান্ত কম, অংপ উত্তেজনায় ক্ষারত হয়, 
এক্ষেত্রে বটের আঠা ৩০/8০, ফোঁটা দুধে মিশিয়ে: সকালে রৈকালে ২. বার খেতে হয় 
ওটাতে কয়েকাঁদনের মধ্যেই ওটার যে ঘনত্ব আসছে সেটা প্রত্যক্ষ করবেন। 

৫। ধসা মেদে £ ঢোলা শরীর, মেদের যেন কোন আঁটসাঁট নেই; সেক্ষেত্রে ৫/৬ 
গ্রাম বটের হল খে'তো করে এক কাপ গরম জলে জয়ে রাখতে হবে, পরের দিন 
ছে'কে ওটা সকালে ও বৈকালে দুই বারে খেতে হবে। 

৬। দাহ রোগেঃ_ {ক গ্রাচ্স কি বসন্ত, কি সকাল কি বৈকাল, সর্বদাই গায়ে 
জলা হারার জাত হজে এসব আম আনাতে 
ছাল? লিটার 'জলে দ্ধ করে নাক খারুতে হেলে অনা জলের সংগে 
'মাশয়ে সেই জলে স্মান করা আর এ সিদ্ধ জল ২/৩ চা-চামচ নিয়ে খেতে হবে, 
তবে খাওয়ার সময় একট: দুধ মিশিয়ে খেলে ভাল হয়। এটা আমার কথা নয়, সত 
সংহিতা’ ও 'অগ্টা্গ হৃদয়” এই দি প্রামাণ্য গ্রন্থের সদ্ধযোগ। 

৭। রক্তপ্রদরে প্রেঁরোগ)ঃ-- মাসিক হ'লে দার্ঘাদন ধারে চলে, কখনও বেশী 


কখনও কম, প্রস্রাবে গন্ধ থাকে, আবার এটা কমে গেলে চুলকোয়, এক্ষেত্রে বটছাল 


৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে একট; দুধ ও 
{চান মিশিয়ে খেতে হবে। তবে ছাগল দুধ হালে ভাল হয়। তবে এটা সিদ্ধ করার 


৫৬ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


সুবিধে না হ'লে ওটা থে'তো ক'রে গরম জলে ভাঁজয়ে রেখে পরের দিন ছে'কেও 
খাওয়া যায়। 


3 'রতে 
৮। ফোড়ায় (গ্থান বিশেষের)ঃ_- বেয়াড়া জায়গা, সেখানে কম্‌প্রেস ক 
নেই আবার করাও অসুবিধে, সেখানে বটের কাঁচপাতা বেটে লাগরে দিতে পারলে 

ওটা ব'সে যায়, কারণ এসব জায়গায় পাকানো বা ফাটানো উচিত নয়। * 


৯। পা-ফাটায় * এটা হয় বায়ন, পিজ্তাঁধক্য প্রকৃতির লোকের। যাঁদের ফাটে তাঁদের 
স্বভাবটা হবে নিজের কোলে ঝোলটা বেশন টানা, আত্মম্ভারতায় তাঁরা সদা তংপর। 
তাঁরা পায়ে ফাটা আসছে দেখলেই সরদুতেই বটের আঠা পায়ের গোড়ালি বা ধারে 
লাগিয়ে দেবেন, ওটা আর আসবে না। 


১০। মেচেতায় 


১১! হাড় মচ্‌কে যাওয়ায়ঃ_ বটের ছাল বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিয়ে 
উপর ও নিচে একটা শক্ত জিনিস চাপা দিয়ে বেধে দিতে হবে। কয়েকাদন একনাগাড়ে 
বেধে রাখলে এ মচকানোটা ঠিক হয়ে যাবে। 


১২। দন্তশলে * বটের আঠা লাগালে উপশম হয়। 
১৩। পাঁতিত স্তনে ঃ_. 
বেটে চন্দনের মত করে স্তনে 
এই নিবন্ধটি শেষ ক'রে ওঠার সময় মনে পড়ে যায় রাজতন্দের প্রজাপালনের 
ধারাটাকে। বিরাট রাজ্য জনে বসে আছে এই বক্ষরাট মহরহ। যেন বলছে__তোমরা 
আমার রাজ্যে থাকতে পারো, 


মাথা নিচু ক'রে থাকতে হবে। অন্তশ্চেতনার 
আঁভষ্যান্ত বোধহয় এই নাগ্রোধেই চিরঞ্জীব হ'য়ে আছে। 


বটাবরোহ (বটের বার) অগ্রভাগের কচি অংশটা জলে 
লাগালে শোথল্য ক'মে যায়। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Milky juice. (b) Sterols, glycoside. 


(c) Terpenoids. (d) Albu- 
minoids, ficosterol. glutathione cellulose 


, lignin. 


ভা (জন্ম [্লজ্ত) 


ভারতের জনমানসে যত শব্দ ধরা আছে তার মধ্যে ধর্ম শব্দের জট বেশী পাকিয়ে 
আছে। এ যেন এস্রাজ; হা রা শল 
আন! এ সদ 
তখনই এর অর্থ হ'লো_যে ধরে রাখে সেই তো ধর্ম; তা হ'লে প্রকৃত অর্থটা ক 


জা সি 


ভাতে অশ্বথ বৃক্ষকে প্রাতষ্ঠা করে তার তার পূজার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে 
নল পর ও পরোহিততন্তে দেওয়া আছে। 
তার আখ্যা দেওয়া হায়েছে_এঁট £ট ধর্মবৃক্ষ। আচ্ছা, এত গাছ থাকতে এই অশ্বথ গাছকে 
হত তাই তাকে 
১৮৮৩5 2৮ 


আমাদের সমাজে এসেছে। 
ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির পর সংকর সংস্কারের নবীকরণ করার যুগকে 
বলা হয় স্মার্ত যুগ বা পৌরাণিক বগ: ২8428 
ই হিসেবে বলা যেতে পারে প্রায় 


বশ্য 


স্মার্ত যুগকে দেখা হয় বুদ্ধের 
সব পারাণের 
এসব তথ্য বিয়ে বাঁরা অন অনুশীলন 
পাওয়া। 

এই অদ্বথ গাছটিকে বলা হয়েছে “বোধিবৃক্ষণ। তা হ 


কোন না কোন 


সমাগত স্মার্ত যুগেও ধমেরি ব্যাপকতা ছিল, কিন্তু গোঁড়াম ছিল না; এক্ষেত্রেও 
ধমটার অন্তা্নাহত উদ্দেশ্য জনকল্যাণ । তাই বৈদিক যুগে এই বৃক্ষটির ধর্মগত 


সন্তের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই, তাই ঝক্‌বেদের আদি সন্তাট এখানে 
উদ্ধৃত ক'রাছ। 


রি 


| 
| 


18210 


অ*্বথং বো নিষদনম্‌ পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা। 
সাঁবতা তে শরারাণি মাতুরুপস্থ আবপতু॥ 
তস্মৈ পৃথিবী শংভব। 


(খক্বেদ ১০।৯১৭।৫, অথববেদ ১৩৫।২২।৬) 
এই সন্তাটর মহাঁধর ভাষ্য ক'রেছেন__ 


ন শ্বথ হীত অশ্ব চিরং তিষ্ঠাত ইট লু 
গন্ধাবশেষং অমাঁত গচ্ছাত; তি ৩৪৯৩৭ 


অশবথ ৫৯ 


অশ্বস্য নিষদনং পর্ণে বসাতচ্কৃতা, অস্য পলাশে ফাঁলতে বহ্যা 
দানাং ফাঁলত কালং। অস্য শরারাণি সাঁবতা স্যঃ মাতুঃ পৃথিব্যাঃ 
উপস্থে উৎসঙ্ে স্থাপয়ন্‌ সর্বেষাং শং আবপতু শুভবায়নঃ বহতু ৷ 


চ। ফলেফু মদ্যাবশেষং যং তিষ্ঠতি ত তৎ অশ্বাপ্রয়ং চ। তস্য ছায়াস* 


এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো-বহুকাল - বেচে থাকে তাই এর নাম অশ্বথ। এর 
নত ভি লুট একপকার বির গা 
হয়। এর পত্রে অশ্বতুল্য আকার আছে। এর ফলে এক জাতীয় মদ্য প্রচ্তুত হয়, 
সেই মদ্য অশ্বের "প্র, এর ছায়ায় অশ্ব দাঁড়াতে ভালবাসে। এর পর 
হয় য় অত্ৰি দামের, কাল SAINTS 
থাকে। সূর্য তাকে রক্ষা করে। শুভ বায় বয়ে যায়! 


ঝক্‌ স্যন্তের বিশেষ ইঞ্গিত 


(১) এতে আছে একপ্রকার বিশেষ গন্ধ। 
(২) এর ফলে মদ্য প্রস্তৃত করাও যায়! 


(৩) এই দর তন লিপ লি 
কালের নির্দেশক। 


এর পল্লব দিয়ে সেই দৈবকৃত অশন্ভকে ধবিতাঁড়ত ক'রতেন, তাই বোধহয় পৌরাণিক 
যুগে এসে পুজা-পার্বণে ঘটস্থাপনে ননর্বাচিত পণ্টপল্পবের মধ্যে অর্থাৎ পাঁচাট পাতা 


সমেত যে শাখাগ্র দেওয়ার বাঁধ স্মার্ত সম্প্রদায় দদয়েছেন_তার মধ্যে বট ও অশ্বথের 
অর্থে পত্র (পাতা), পাঁচাট প্র সমেত 


হওয়াই উচিত; কিন্তু বর্তমান লোক- 
খানে আর একটা কথা বালে রা, বেলা ভার 
তলায় বাস ক'রতে নেই, এর হাওয়া * 
বান অরে LE 
বরং ভাল। 

প্রসঙ্গত বলা যায়_ব্ক্ষাট যে কাক. শকুন, িলের প্রিয় আবাস, তাও বাস্তব: 


অন্ত বলা TN 
স্পর্শলাগা বায়ু অশুভ; কিন্তু বটগাছের (Ficus 75668190515) স্পর্শলাগা বায়ু 
সঙ ১৮০ 


রাতে শুভ। আর অশ*্বথগাছে কাক, চিল, শকুন র ন্রতে বাস করে, মলমূত্র ত্যাগে 
নোংরাও হয়, তাও তো একটা কারণ হাতে পারে। তাই পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডের ৯৬৯ 


অধ্যায়ে অশ্বথ সম্পর্কে বলা হয়েছে_এই ঢু 
সংাহতা হগের অনুশীলনের আঁদিপর্ব 


৪০০ উরি ভি GEO নিরলস EY 


৬০ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


লাগিয়েছেন মন্র-সংগ্রহণের ভেষজ হিসেবে চেরক, সূতস্থান ২ অধ্যায়)। ! 

মণত্রের সঙ্গে শ্বেতবর্ণের মেদের নিঃসরণ হ'তে থাকলে তার সঙ্গেও অশ্বমূব্রের 
তুলনা, আবার বিস্বাদ, বিবর্ণ“ পাঁতবর্ণ, ক্ষারগন্থি মতের নিঃসরণ হ’লেই অশ্বমূত্রের 
সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্র চরক সংাহতার উপদেশ- মূত্র-সংগ্রহণের জন্য 
এর ভৈবজ্য শক্তির দ্বারা চিকিংসা করা। 

এই গাছটিকে অশ্বের নামের সঞ্চে যদন্ত করার ইঙ্গিত হ'লো__এইসব লক্ষণান্বিত 
জিত হোলি করার পর ইন্লিতও বলে অন্ন ইস কাত 
টিকে লেস হয় তাই সরি ধারক বে নু 
তাহাই হয়ে রোগ নিরাময়ের সহায়ক হকে এইটীই তক যে সেটাই 


দেখা যাচ্ছে এই ফ্যামিলির বাঁজের অঙ্কুরোদ্‌গমের ইনকিউবেটর (Incubator: 
ডিম ফোটাবার যন্ত্র) হ'লো এইসব পাখীর উদর। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জন- 


ঢরণের কাটে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এই 
গাছটির বোঢানকাল্‌ নাম Ficus religiosa Linn., ফ্যামাল Moraceae. তবে এই 


গা এর লেষে কল প্রকে gy একে হত 
গাছ। সংস্কৃত নাম ক্ষীরদ্ুম, গজভক্ষ্য। 


রোগ প্রাতিকারে 


১। বাতরন্ডে£ এই রোগের লক্ষণের বর্ণনা “চিরঞ্জীব বনোষাধ'র 
৩৩০ পৃচ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে। 


অ*্বথ ৬১ 


শ্রাকুয়ার ও বিভিন্ন পথে তার প্রবৃত্তির উপভোগে আসান্ত, তারই অত্যাধক ক্ষয়ে 
প্রোঢে আসে হীন্দ্রিয়শোথল্য, এর পূর্বাভাসে দেখা যায়-_যোগসত্রের ক্ষেত্রটা বাস্তবের 
ডে পেশছুলে তবেই তার উদ্দশপনা। যদি এইসব বয়সে এগুলির স্বাভাবিকতা 
না দেখা যায় অর্থাৎ কৈশোরে তার শিহরণ নেই, যৌবনের উন্মাদনাও তার মধ্যে দেখা 
যাচ্ছে না, তরুণের তরুণীতেও বিরাগ, তার কারণ তার এবং প্রোঁঢ়কালে হাল থেকেও 
বেহাল, তখন বুঝতে হবে 'চাকৎসার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটা বদ-ফরমাশ লিখতে 
বাধ্য হাচ্ছ_যেহেতু এটার ফল নিশ্চিত। ?ি করতে হবে_ অশ্বথগাছের গোড়া অন্ততঃ 
১/১২ হাত খ:ড়ে ফেলতে হবে, তারপর আঙ্গুলের মাপে ৩/৪টি ?শকড়কে (মুল), 
কলম-কাটা ক'রে ২/৩টি একত্রিত ক'রে বাঁধা যায় এমন শিকড়কে নির্বাচন ক'রতে 
হাবে এবং এমনভাবে কাটতে হবে যেন একই জায়গার এ কাটা মুখগাল পড়ে; যে দিক 
গাছের সঙ্গে সংযুক্ত আছে সেইদিকটাকেই নিতে হবে এবং একাঁট ঘট বা এলনামানয়ামর 
পান খেজ.র বা তালগাছে রস ধরার জন্য যেমন করে পেতে রাখে, সেইভাবে রেখে 
তবে পান্রটা পাততে হবে। তারপর কোন পাতা বা চট দিয়ে অ*্বথগাছের গোড়া, 
যেখানটায় মাটি খড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানটায় ঢেকে দিতে হবে এবং ঘটের মুখটাও 
কোন ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, যেন ওটাতে পোকামাকড় কিছ না পড়ে। সমস্ত 
রাত্রি শিকড় থেকে টপ্টপ্‌ রস এ পাত্রে পাড়বে; পরাদন সকালে এ পাতরটা থেকে 
সংগৃহীত রসের ১/১ই চা-চামচ নিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার একট; দুধ মিশিয়ে 
খেতে হবে; নতুবা শুধু খাওয়া যায়। এর দ্বারা যে বয়সে যে অন্মাধে চলছে সেটা 
সামলে দেবে। 

৩। জ্বস্নদোষেঃ_: এটা তিন প্রকার কারণে হাতে পারে_ (১) অজীর্ণ দোষে, 
২)ভোগের [িপ্সা দমিত হ'লে, (৩) “অতৃপ্ত ভোগে । এ+দের ক্ষেত্রে অশ্বথের শদ্খগ 
৩/৪টি (পাতা বেরোবার সময় যেটা গোল হ'য়ে বেরোয়) জল দিয়ে বেটে একট চিনি 
মিশিয়ে অথবা শর; খেতে হবে। এই শন যে আঁবকাশত পত্রমনকুল_এটা চর 
গ্রন্থের টীকাকার ?শবদাস সেন িখেছেন। 

গু পিত্ত বমনেঃ_ অনেক সময় এই পিত্তবমনটা জবর হ'লেও হয় আবার না 
হ'লেও হয়; এক্ষেত্রে অশ্বথের চটা (স্বভাবমত ছাল) অল্তর্ধমে দগ্ধ কারে অর্থাৎ 
হাঁড়র মধ্যে ছাল পুরে, সরা চাপা দিয়ে, মাটি দিয়ে হাঁড়র মূখ লেপে, রোদে শহাকয়ে 


নিয়ে, পোড়া দিতে হয় ভিতরের ছালগ্যাল পুড়ে কয়লায় পারণত হবে, সেই অঙ্গার 
৪/৫ গ্রাম কাপ জলে দিয়ে নেড়ে এ করলাটা একটা ন্যাকড়ায় ছে'কে ফেলে দয় 


ওঁ পারছ্কার জলটা একট একট কারে খেলে পিত্তবমন বন্ধ হয়ে বয় 

&। শপত্তজবরের পিপাসায়ঃ_ উপারিউন্ত পদ্ধাততে জল তৈরী ক'রে দু-এক 
চা-চামচ ক'রে খেলে পিপাসা চ'লে যায়। 

৬। শিশ্‌দের মুখের ক্ষতে £ অশ্বথের ছাল চেটা নয়) শযকয়ে সেটাকে মাহ 
চূর্ণ ক'রে ১টিপ ২/৫ ফোঁটা মধ্য মিশিয়ে চাটালে মুখের ক্ষত শ্বাকয়ে যায়। 

বাহ্য প্রয়োগ 

৭। ক্ষতেঃ_. এমন কতকগীল ক্ষত হয়, যেটায় পঃজ প্রচুর জন্মে এবং যন্দণাও 
থাকে; সেক্ষেত্রে অবথের কচিপাতা ক্ষতের উপরে চাপা দিয়ে বোধে রাখলে এ পু 
পড়া ক'মে যাবে এবং যল্রণারও উপশর্ম হবে। 


৬২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


৮। গভার ক্ষতেঃ ক্ষত আস্তে আস্তে গভীর হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাওয়ার ) 
নাম নেই, এক্ষেত্রে এ অশ্বথগাছের চটা (অর্থাৎ উপরের ছালের যে অংশটার স্বভাবমৃত্যু 
হয়েছে, এগদাীল প্রায় হাত দিয়েই তুলে নেওয়া যায়) মাহ চূর্ণ ক'রে এ ক্ষতের 
উপর খুব পাতলা ক'রে ছড়িয়ে দিলে ২/৪ দিনের মধ্যেই ওটা পুরে উঠবে। সাবধান, 
কাঁচা সরস ছাল শঢ়কিয়ে সেটার গুড়ো যেন প্রয়োগ ক'রবেন না, তাহ'লে এটাতে উল্টোই 
হবে। 


৯। পোড়ার ঘায়ে ক্ষেত)ঃ_ অন্তধূম দগ্ধ অশ্বথের" টার অন্তধ্ম দগ্ধ) 
কয়লার মাহি গুড়ো ক'রে নারকেল তেলের সঙ্গে অথবা মোমের সঞ্গে বা ভেসলিনের | 
সঙ্গে মিশিয়ে এ পোড়ার ঘায়ে লাগালে ২/৪ দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়। 


১০। যোনির ক্ষতে £_- অনেক কারণেই হ'তে পারে, এক্ষেত্রে অ*্বথগাছের ছাল 
২০/২ গ্রাম ৬ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ও কাথে 
ডুস দিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে অথবা পিচকার ক'রে যোনির বিবরটা ধুয়ে ফেলতে 


হবে; এইভাবে একদিন অন্তর একদিন পারমাণমত ৩/৪ বার ডুস্‌ দিলে ওটা সেরে 
যায়। 


ওর রসপ্রাব কমে গিয়ে আস্তে আস্তে শুকোতে থাকবে। 


১২। কানের গঃজে ও যন্ত্রণায় £_. দুটি অশ্বথের পাতা নিয়ে পানের 'খাঁলর মত 
ঠোঙা কারে, সরষের তেল এক চা-চামচ আন্দাজ  ঠোঙায় ঢেলে, প্রদীপে অথবা বাত 


এর দ্বারা এ পুজ পড়া ও কট্‌কটানি বা যন্ত্রণা চ'লে যাবে। 
এই সম্বন্ধীয় লেখার গপারসমাপ্তি কারতে বসে স্মাতটা যেন ঘুরপাক খেয়ে সেই 


কাল আর থাকবে না সেই তো অশ্বথ। ও বাবা! বেদে যে দেখলাম, ন' শ্বথ্থ ইত 


জেগে ওঠে জানেন? আমাশার কামড় পেটে দিলে আর স্মার্তীবচারের স্তব-কবচে 


CHEMICAL COMPOSI TION 


(a) Protein. (b) Inorganic elements Viz., calcium, phosphorous. 
(০) Glycosides. (d) Resins, tannin, caoutchouc. (e) Traces of 
alkaloids. 


খুনের আমল থেকেই চলে আসছে, তবে তার ধারা ব'দলেছে; যেহেতু এখন 
আর্যদের সণ্যো মিলে শে চরে ছা তাই তাদেরই আদিরসের প্রভাবটা 
রঙে হাড়ে নাড়ে জড় তাই: এই রকমই এট নাজির 


এন হিনাস্তি বৃথা জন্তুন্‌ ত্ণান্যপি ন হিংসাঁত। 
শূরণঃ সাক্ষাৎ শুরো দুর্নাম বিদ্ধকম্‌॥ 


টি জনা মদ কারও কর না এহ যাজক 


সেই স্মক্ভাট শে এবং যে দনামপ্রস্ত হয় তাকে সে বিদ্ধ করে। 
না আহে ও সা এই অৰ্থও 
NE {বপরণীত) অর্থাৎ গোল অর্থও প্রকাশ করে এবং সচ্চারত্র এই অর্থও 


এই বলতে চাইছেন ভা তো আক জে বিৰ ৰত 
সত তেবচাউ বাদ নন অৰ্থাৎ অর্শোরোগকে। গেয়েছে, তাকে সে বিদ্ধ করে 


থাকে; খন সর স্রভাবের বিরত হে সে হয হিজরা তাই ভেম নদ 
ইয়ে গেল শরণ । ক 

এই শরেণকে কেন্দ্র করে পাণ্ডিতী আর একটি বুলোটন- 
দুন মতঃ শাঁঙ্কতীচত্ত এষঃ পলায়তে জীবক শোঁণত ক্ষয়াং। 


নি 


মমা স যাতু প্রমদং লভেৎ চ যাবৎ স শরণ এষ গ্রীত। 


৬৪ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


অর্থাৎ উনি দুর্নামে শাকত হারে পলায়ন কারেছেন। জীবনে দুর্নামের পরিণতি 
জাবরন্ের ক্ষয়েই শেষ হয়। না না, ত তার জন্য পলায়ন ক'রতে হবে না।' যতাঁদন সহাবীর 
শরণ রয়েছে এবং সে উপস্থিত হচ্ছে, ততদিন সুখে থাক, কোন চিন্তা নেই। এখানে: 


প্রাত ২০/২৫ ক্রোশ (৫০/৬০ 


কিলোমিটার) অন্তর ভাষার এবং উচ্চারণের ঢং 


শরণ ৬৫ 


বদলায়, সেইরকম একটি দ্রব্যের নাম দীর্ঘ কয়েক হাজার বংসরে বদল হওয়া স্বাভাবিক, 
এমন কি একই উচ্চারণ, একই শব্দ প্রদেশভেদে তার সংজ্ঞা পৃথক_বেমন বাংলার ঠাকুর 
রণ) আর বিহারের ঠাকুর পেরামাণিক), সেই রকমই এই ভেষজাটি। নাম ছিল তার 
সুবৃত্ত” হ’লো শুরণ, এখন আমাদের কাছে ‘ওল'। 

এখন এই ওল কথাটা কোথা থেকে পেশছেছে সেটা বাঁল_এটা প্রাক্‌-আর্য ভাষায় 
বলা হ'তো 'ওল্ল', কথাটির অর্থ এ রকমই বোবায়। যাঁরা বাহ্যতঃ সৎ এবং নিটোল 
গড়ন, অথচ ভিতরে সুবৃত্ত নয় অর্থাৎ দত্ত ঘোর প্রকাতি হিংসক), তাকেই প্রাক্‌- 
আর্য ভাষায় ‘ওল্ল’ বলে; সেইটাই অপন্রংশ' হয়ে 'গল'-এ দাঁড়য়েছে। এই ওলের পাতা 
কাকের কৃষ্ণচতু্দ'শণর চৌদ্দশাকের মধ্যে দেওয়া হয়। এই কিছুদিন পর্বে পৃজা- 
পার্বণের জন্য শূধ চিনির গোল মোণ্ডা তৈরী হ'তো, তার প্রচালত নাম ছিল “ওলা? 
এও সেই জবৃত্তের আকার প্রাক্‌-আর্য ভাষার ওল্প থেকেই ওলা হয়েছে! 

এই ওলকে কেন্দ্র করে গ্রাম-বাংলায় লোককথা--যেমন ওল তেমনি বাঘা তে'তুল'। 
; এই রকমই গ্রাম্য রাসলীলায় ছন্দপতনের পরিণাঁতকে উদ্দেশ ক'রে প্রচালত_ 
ও সাঁখ না বুঝে খেয়েছি ওল, এখন তুই তে'তুল গোল'। 

মুসলিম সংস্কৃতির ওলাবাবর নাম শোনা যায়, ইনি বস্যাচকার আধিষ্ঠারী। 
এই সংস্রবে ওলা-ওঠা (কলেরা) কথাটা চালত, অর্থাৎ দাস্ত হওয়া। 'ওলা' অর্থে 
নামা আর ওটা বা ওঠা অর্থাৎ বমন বা বাঁম হওয়া, তাই তার এই নাম। 

এখন দেখা যাক বৈদিক বূগে এর কোন স্থান ছিল কিনা। তবে বতদর দেখা 
যায়, মল বেদ গ্রন্থে এই ভেষজটির কোন উল্লেখ নেই। সেটা পাওয়া যায় অধ্ব বেদের 
পরবর্তী সংহিতা গ্রন্থ উপবরথণ সংহিতায়_ 


যোহ অস্মভ্যং অরাতীয়াদ্যশ্চ সুবৃত্তং দ্বেষতে জনঃ। 
নিন্দাদ্যো অস্মান্‌ ধিপূসাণ্ত সর্বং তং ভস্মনা কুরব। 


এই স্যন্তাটির উবট্‌ ভাষ্য ক'রেছেন_ 
যঃ সুবৃত্তঃ শরণকন্দঃ শুরঃ {হংসায়ং কংজলং আপ দুষয়াত- 
হী নঃ। তব সব দুষয়ন_ জাতঃ। সোহস্মভাং অরাতীয়া 
দ্যাশ্চ শতুবৎ জনণ্চ দ্বেষতে কার্যাবঘাতং ঃ করোতি স দ্বেষী 
গপ্‌ সাং দম্ভিতুং ইচ্ছাতি তৎসর্বং ভস্মাৎ কুরদ। 
এই ভাবাটির অনহবাদ হলোঁ তুমি জলকেও দিত কর এবং জন্মহহণ করে বে 
ঃ সত (গোল) হও। সর্বদাই তোমার হিংসা করা প্রবত, স্বজনেইউতোমাকে 
দ্বৈষ করে, যেহেতু তুম সর্ব কার্ষের বিঘখাতক। ওহে স্মবৃত্ত, তাদের এই দস্ভকে 


ভস্ম কর। 
উপবহ্প সংহতার এই সুন্তাঁটর অর্থ_অন্বয় ও ব্যাতরেকের দ্বারা প্রকাশ করা 
|| 


য়ে 


বৈদ্যকের নথ 


এই অন্বয় ও ব্যাতরেক কথাটার চিন্তাধারাটা কি, চরকের চিন্তাধারাটা বাল 
যে দ্রব্য খে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীরে সেই লক্গণটা এলে বা দেখা দলে সেই 
দব্যেই তার ফণলাভ হ'য়ে থাকে, এইটাই হ'লো সমধার্মতা লক্ষণের চাঁকংসা, তাই 


চিরঞ্জীব বনোবাধি (২য়)_৫ 


৬৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


চরক সংাহতার মতবাদ হ’লো “সম সমং শময়াত”; একে বলা হয় অন্বয় মতবাদে 
চাকৎসা। 

আর সৌশ্রুতীয় চিন্তাধারা হ'লো-ক্গেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে, যেমন ফোড়া হ'লে রন্ত- 
দাষ্টর চিকিৎসায় তিনি প্রাধান্য দিতে চানান_ফোড়াটা সারে বক ক'রে তারই প্রাধান্য 
*বচার ক'রেছেন, সে ওঁষধেই হোক আর শস্ত্র চিকৎসায়ই হোক, একেই বলা হয় অন্বয় 
ব্যাতরেকে চাকৎসা। এইজন্য এই সুবৃত্ত বা শূরণ কন্দের ব্যবহার চরক সংহিতায় 
নেই কিন্তু সশ্রুত সংঁহতায় আছে। 

সুশ্রবতে বলা হ'য়েছে এট বনকন্দ এবং ভূকন্দ। তাকে স্থলকন্দের সংজ্ঞায় সাজ্ঞত 
করা হয়েছে, বাগৃভটে (ষ্ঠ শতকের গ্রন্থ) বলা হ'য়েছে এট প্রাবৃট্‌-উদ্ভব অর্থাৎ 
তাকে সংস্কার ক'রে ব্যবহার করার 'বাঁধ। 

সুশ্রনুতের এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ক'রেই একাদশ শতকের চক্রপাণ দত্ত, যাঁর সংপ্রাসদ্ধ 
গ্রচ্থ ‘চক্রদত্ত সংগ্রহ’ দব্যগ্ণ বিচারে বলেন_ শরণ কন্দ যাঁদও দোষবহুল 'কন্তু পাঁরণাম 
ক্রমে অর্থাৎ সেটির রস পরিপাক হ'লে, যাকে বলা যায় শ্যাকয়ে গেলে, তাকে সংস্কৃত 
কারে অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে শোধন ক'রে ব্যবহার ক'রলে তবেই ফললাভ 
হয়। তাই বলা হয়েছে_ 


& 


শুরণঃ দীপনো রুচাঃ কফঘেথ বিশদো লঘুঃ। 
বিশেষাং অর্শসাং পথ্যঃ ভূকন্দ স্থাত দোষলঃ॥ 


এখানে তান অযত্রসম্ভূত বন্য ওলকে বলেছেন শরণ এবং চাষ ক'রে যেটা হ'য়ে 
থাকে তাকে ঝ'লেছেন ভূকন্দ। এটি প্রাক্‌-বর্ধায় চাষ করা হয়, সমগ্র বর্ষায় এর বৃদ্ধি, 
এইকালে আঁ্নবল দুর্বল হয়, তাই তাকে শ্যাকয়ে নিয়ে, সংস্কার দ্বারা লঘু ক'রে 
খেতে হয়। 

এটি সংস্কার করার দুটি পদ্ধাত-_একাঁটি হ’লো আগুনে ঝলসে অথবা সিদ্ধ 
ক'রে ঘিয়ের সঙ্গে । তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ সর্বদাই ঘি সংযোগে ব্যবহার ক'রতে বলেছেন। 
সরষের তেল দিয়ে মেখে অথবা রান্না ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থা কখনও দিতেন না। এই 
গাছাটর পারচাত বাংলাদেশে দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে কাঁর না, তবুও 


ন্জানাচ্ছি। 
পাঁরাচাঁত 


কন্দোদ্ভব গুল্ম, বর্ষজীবী, কন্দ; পূর্বেই ব'লোঁছ এর সংস্কৃত নাম শুরণ। 
বন্য ওলের নামই শরণ আর যেটা চাষে জন্মে তার নাম ভূকন্দ। অবশ্য হিন্দি নামের 
সঙ্গে এই নামের সাদশ্য আছে, ওসব অণ্চলে ব'লে থাকেন 'জামন- কন্দ্‌’। এই কন্দ 
থেকে বহু সাদা {শকড় বেরোয়। এক একটা ওলের বন্দ এক/দেড় ফুট ব্যাস পর্যন্ত 
হ'তে দেখা যায়, গাছ ৩ ফুট পর্যন্ত উচু হ'তে দেখা যায়, ছন্রাকার পাতা। এই 
গণের ২৫টি প্রজাতি সমগ্র এশিয়া ও আঁফ্রকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে পাওয়া যায়, তার 
মধ্যে ভারত ও শ্রীলঙকায় ৭টি প্রজাতি (e০৪5) পাওয়া যায়। তবে প্রধানভাবে বাংলা, 
ভাড়া, অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়; এবং মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে চাষ হয়। এটির 
বোটানিকাল্‌ নাম Amorphophallus Campanulatus (Roxb) BI, ফ্যামাল 
Araceae. 


শরণ ৬৭ 


আর এক প্রকার অযত্নসম্ভূত বন্য শুরণ (ওল) পাওয়া যায়; সে গাছগুল দেখতে 
একই রকম শীকল্তু এই কন্দের (ওলের) রং একট: লালচে (রন্তাভ) এবং কন্দের 
আঁশগ্ীল (ভিতরকার ফাইবার্‌গনল) একট; লম্বা। এগ্দাল সিদ্ধ করার পর মাখনের 
মড, যাকে বলে দি গোল আলুর মত হয় না। এটির বোটানক ত Amorpho-. 
Phallus Sylvaticus (Dymock). এই বন্য ওলের কোষে Calcium oxalate- 
এর সচচগডচ্ছ সাঁন্নাহত থাকায় ওটা খেলেই গলায় ওগুনল বিধে যায়। তার জন্যই 


রসায়ন উৎস হিসেবে সাধারণ লোকে ব্যবহার করেন, তবে ব্যবহার করার পর্বে তাকে 
শোধন করা হয়। 

ওল, কচু, মান তিনই সমান বালে দেশগাঁয়ে একাঁট কথা প্রচালত, এট তাদের 
স্বর্‌পগুণের কান্ত । আর একটি কথা আমরা প্রায়ই বাল কচুপোড়া, াঁদও এটি 
আন কটা এহন কে এরও যে পদানত ডে ও এস রাড 
এই ওলকে নাড়াচাড়া ক'রতে বসে। 

এখন ছি ক'রে পোড়াতে হবে তাই বলি_এখানে পোড়ানো অর্থে ঝলসানো। 
আন ক কারে পোড়াতে ওলেন উর চারা জলে যা বদ দেব শা 
ছেপে, লো বা ০৩ নিযে উন ফেলে পোড়াতে হয়, যেন কারে বাগ হর 
গোড়ার সংগা উনের মাটি অঙ ফেলে দিয়ে পাক্কা পিন কারে অনয 
করাই সাধারণ ববাধ। 


খুব কম, এক্ষেত্রে হয় টাটানি বেশী, 


৩। অর্শের রন্তত্রাবে £_ স্রাব হয় বটে, তবে 
হয়ে ; এক্ষেত্রেও ঝলসানো 


আর তলপেটে যেন শূল ব্যথা, মনে হয় বেন অ 
লি ঁঘ দিয়ে মেখে খাওয়া । 
8। গাঁটে বাত ঃ_ সম ন ও কারও রাত গড়ে কারও 
এ মা, এ ত PEE শে 
৫। গ্রহণ রোগে £_ এর প্রধান লক্ষণ দিনেই বার বার দাস্ত হয়, রাতে হয় ন 
বদ ছা জালা বা ভর জমার সং ত 
নখে পরের দন এ ভিজে ভাতের আমান বলা হয়) খেতে হয়। এর দ্বারা 
দোষটা উপ হবে। তবে পথ্যাশশ না হালে গ্রহণী সারবে না। 


উর চিরঞ্জীব বনৌষধি 


৬। অর্শোজন্য আশ্নিমান্দ্যে £_ পেটে বায়; তার থাকবেই, তার উপর হজমও ', 
হয় না, আবার দাস্ত পাঁরছকারও হয় না, অথচ মলের কাঠিন্যও থাকে না, এক্ষেত্রে তরু 


অর্থাৎ ঘোল দিয়ে এ ঝল্‌সানো ওল খেতে হয়। আন্দাজ &০ গ্রাম নিতে হবে! 
খেতে ভাল না লাগলে অল্প লবণ দিয়েও খাওয়া যায়; এর দ্বারা এ দোষটা চ'লে 
যাবে। 


৭। মৃতবৎসার ক্ষেত্রেঃ-- একে দেশগাঁয়ের ভাষায় বলে 'মড়াণ্ডে দোব'। অনেক 
মায়ের ৩/৪ মাসে অথবা ৭/৮ মাসেও নষ্ট হ'য়ে যায়, আবার কারও কারও জীবিত 
ভূমিষ্ঠ হ'য়েও কিছুদিনের মধ্যে ম'রে যায়, এক্ষেত্রে এ ওল পোড়া ৪০/৫০ গ্রামের 
সঙ্গে শ্বেত চন্দন ঘষা সাক চা-চামচ মিশিয়ে খেতে হয়, এর সঙ্গে একটু ছাগল দুধ 
‘মিশিয়ে দিলে আরও ভাল। তবে অনেক প্রাচীন বৈদ্য শালপানি (Desmodium 
৪47290০007) ১০/১২ গ্রাম ৩/৪ কাপ জলে 'সম্ঘ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে 
সেটার সঙ্গেও এই ঝল্‌্সানো ওল খেতে দিয়ে থাকেন; অথবা বলা, যাকে আমরা 
চলাত কথায় বেড়েলা বাল, যার বোটানিকাল্‌ নাম 5104 cordifolia, এর কাথ দিয়েও 
খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। পুর্বোন্ত এ শালপানির ক্কাথ তৈরণীর নিয়মে এই বেড়েলার 
ক্কাথ তৈরী ক'রতে হবে। তবে এটির প্রয়োগের ক্ষেত্র গভ'সণ্ার হ'লে তারপর । 


৮। মদে অরদাচ আনতে১_- সকালে ছাড়ে বিকেলে খায়, 'রোজই ছাড়ে রোজই 
খায়, সত্যই যদি এ ঝোঁক কাটাবার ইচ্ছে থাকে, তা হ’লে ঝলসানো ওলের রস 
মদে মিশিয়ে ২/৪ দিন খেলে আর দোকানের 'দকে চাইতে ইচ্ছে 'ক'রবে না। এটায় 
অস্দাবধে হ'লে ঝল্‌সানো ওলের চাট্‌ খেলেও এ কাজ হবে। 


৯ সল্তায় জমাট নেশা যাঁরা অল্প পয়সায় নেশায় ভরপুর হ'তে চান 


তাঁরা ঝল্‌সা পোড়া ওলকে প্বাঁদন মদে ভিজিয়ে রাখুন, পরের দিন ছে'কে নিয়ে 
ও মদটা খেয়ে দেখুন, যাকে বলে তুরুপের তাস। < 


১০! কফ প্রবণতায় ঃ_ অনেক সময় দেখা যায় সাবধান থেকেও সর্দি কাসির 


(ঝলসানো) নারকেল কোরা ও ৫/৭ ফোটা ঘি মিশিয়ে খেলে ও সাদর দোষটা নষ্ট 
হবে। 

১১। বাতের ব্যথায় ঃ_ ওলটা পঢ়ড়য়ে থে'তো ক'রে অল্প ঘি মিশিয়ে অথবা 
এরা তেল, যাকে আমরা চলতি কথায় রেড়ির তেল বাল, মাশিয়ে সেহামত গরম 
গরম) পেটি'লা বেধে ব্যথার জায়গায় সে'ক দিলে যন্ত্ণাটা কমে যাবে। 


১২। ছলতে ঃ_ একে আয়দর্বেদে সিধ্য কুষ্ঠ বলে। ছাঁলর ওপর ঘি মাখিয়ে 


পোড়া ওল ঘষলে ২/৩ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ফল থে 
ছযীল এ সম্পর্কে মতভেদ দম্ট হয়।) 10 


১৩। দদ্ধতে দোদে):- উপারিউস্ত নিয়মে ঘ'ষলে ওটা তখনকার মত সেরে 
যাবে। 


১৪। মঃখের ক্ষতেঃ_ ওলকে কুঁচি কুচি ক'রে কেটে শুকিয়ে নিয়ে মাটির কোন 


| 
] 


|] শুরণ ৬৯ 


বন্ধ করে ,লেপে, সেটা শুকিয়ে নিয়ে পোড়াতে হবে, তারপর দেই ওল- 
পাড়ার 'ছাইকে একট: দি-এর সঙ্গে মায়ে দাঁত মাজলে মুখের ও দাঁতের মাঢ়ীর 
ক্ষত সেরে যাবে। 


১৫। হাজা হু'লে£__ ওলের ডাঁটার রস ওখানে লাগালে ই।৩ দিনেই আরাম 
হয়, তবে কারণটা যাঁদ প্রাতানয়ত চলতে থাকে তা হ'লে কোনটাতেই একেবারে বধ 
করা সম্ভব হয় না। 


৬। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরূল ও বিছার কামড়ে £_ সঙ্গে সঙ্গে ওলের ডাঁটা 
দংশত স্থানে ঘষে দিন। ৫/৭ নিট পরেই যন্ত্রণার উপশম হবে। 


খোরাক জোগাবে, তবে যান অর্শের 


এই শীনবন্ধে রাঁসকজনের হয়তো বা রাঁসকতার 


শযানতে ভুগছেন, তাঁর কাছে এ সংবাদটা হবে খই 
দেবতার 1শরাঁনি। 


CHEMICAL COUMPOSITION 


(a) Enzyme, calcium oxalate, (b) Protein, carbohydrates, vitamin- 


A, vitamin-B. 


বক শব্দাভিধানে মহামতি যাল্ক বদ্‌ ধাতুকে গ্থৈ অর্থ করেছেন, আর সেই 
ধাতুর উত্তরে অরচ্‌ প্রত্যয় করে ব'লেছেন: «বদর অর্থে স্ৈ্য-সাধক”। মহাভারতে 
১/ডি১ অধ্যায়ে বরতা অথবা বদারকা তাঁথের প্রা সংগা কাদের চর 


তপস্যার্রেমটমি বদরতার্ মতলোকের শ্রেষ্ঠ দেবসথান বদরিনাথ নম বিদারলারারণ 
আর শ্রেষ্ঠতম খাঁষ বাদরায়ণ। 


চাক; এখন ফলরংপা বদরের লোকায়াতক নাম কুল, এই কুল শব্দটিও বদরের 
মত সমার্থক না হ'য়েও তুল্যার্থক। সেখানে কুল শব্দের অর্থ কিন্তু কুল+অক্‌, 
কোলয়াত সংহাতি ভর্বাত। এখানে এর অর্থ সামাজিক মর্যাদা ও তার অনুশাসন, কি 
লেগ সাধনায় আর ক তত্র সাধনায়। এই লোকায়াতিক ভেষজ কুল ফলি ধনযাথ্ক 


হ’লেও আমাদের রসনার রসজলানাঁধ। 
আর সেটা কাঁবর চোখে_ 


অস্মাকমল্প তপসাং বদরীতরুণাং 
ভ্রণ্টং ফলং চর শিখাস্তু জনৈ 


নি ৮০০9 


> 


কোন্‌ বকক্ষই বা পত্রে 
,চ্ছে_ওহে শ্রীমান বসন্ত! তোমার অভ্মায়ে দন বে: 
হি বিন্তু হতভাগ্য বদরীতরর ভাগ্য এমান যে, প্রথমে সমত 
ফলন হয় শাবতাষে িরজাত শাখাপলবের শোভাও বিনষ্ট হয়। এখন দেখা যাক 
বদর বা কোলের কৌলিন্য কোথায়? 
শল যজনর্বেদে ১৯/২২ সমন্তে সৌন্রামনী যাগে বলা হয়েছে _ 


৭২ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


ধানানাং রুপং কুবলং পরীবাপস্য গোধুমাঃ 
সম্ভবনাং রুপং বদরং উপ বাকাঃ করম্ভস্য। 


বৈদিকয্বুগে দেখা যাচ্ছে দট নাম_একটি কুবল আর একটি বদর; এদের জাতি 
একই তবে প্রজাতি পৃথক। মহণধর সেই সুন্তের ভাষ্যে ব'লেছেন_ 


কুবলংকোমলং কৌ পৃথিব্যাং বল সণ্ারণে অচ্‌ 
ং হিমবৎ দেশজাতং অপরং মদন্তাকান্তিবৎ। 


এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো- কুবল অর্থে কোমল, আর এই ধরায় যেটি বল সপ্ারে 
সহায়তা করে। এটি হিমাচল অঞ্চলে জন্মে এবং এর কান্তি মূক্তার মত। এর পরের 
সংন্তে বলা হ'য়েছে__ 


পয়সো রুপং যদ্য বা দধো রূপং ককন্ধ্বিন। 
সোমস্য রূপং বাজিনং সোমস্য রূপ মামিক্ষা॥। 


এই সত্তার মহাধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


যে ববাঃ তে পয়সো রূপং ককন্ধ্যান স্থল বদরাণ দধেথ রূপং 
সোমস্য-চরোঃ রূপং ভবতু। 


ভাষ্যাটির অর্থ হ'লো-& যববণে্র ফলগাল দুধের বর্ণ এবং দৈ-এর বণ 
কক এবং বদর ছালার মত বর্ণ ওল দরে আমাদের চাপতে 


বৈদ্যকের নাথ 


এখানকার বন্তব্য অনুশীলন ক'রলে দেখা যাচ্ছে_-বদর, কোল ও ককন্ধিন। এগুলি 
আহাৰ্য ও পা হিসেবেই বেদে বাত হায়েছে। অর্থাৎ রসপ্রধান বই এব 
তারই অনয করা হ'য়েছে, কিন্তু কাঁধের প্রাধান্য দিযে তার হই যখন আহাৰ? 
পরত হত গ্থগরালতে নিবদ্ধ করা হযেছে এটির উলেয বাসা 
চারার আদি জনক আৱেশ ভে হিল, কিল সিরা তমা বত 
হওয়ায় চরক সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক সংহতায় এই বদর কুল ও ককন্ধ্বর 
ভৈষন্যশান্তর প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। 

টক দার স্থানের ৪র্থ' অধ্যায়ে এই ফলটিকে হয বলা হছে, অথাৎ 
স্বাদ; ও হৃদ্‌-উপকারক; তারপর এর ভৈষজ্যশন্তি কতখানি তার উল্লেখ_চরক ঠিিৎসা- 


১ টি স্পা 


বদর ৭৩ 
সশ্রুত সংহিতার সমাক্ষা 


ঁ ককর্ধ্7 কোল ও বদর কাঁচা থাকলে কফ ও পিত্ত বৃদ্ধি করে; কিন্তু পাকা হালে 
পত্ত ও বায়ুর বিকার নষ্ট করে; কারণ এগাল স্নিগ্ধ ও মধদর এবং মদ বিরেচক। 

এ ছাড়া বদরের দ্বারা সোবার মদ্য প্রস্তৃত করা যায়, অর্থাৎ কাজ প্রস্তুত করে, 
তার দ্বারা বহ; ব্যাধ দুর করা যায়; সেটি স্নিগ্ধ, মধুর এবং বায়ন পিত্ত উভয়কে জয় 
করে সেম্রত 'সত্রস্থান)। এভিন্ন চক্তদত্তে ব্যবহৃত যোগগ্থাল লোকায়াতক ব্যবহারের 
যোগগনীলর সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হ'লো। 


পারাচাত 


আজ এই বদর অর্থাৎ কুল নামক ফলটির কুলজিনামা লিখতে বাসে ক্লাঁকনারা 
পাচ্ছি না; এই জন্যে যে, আমাদের শ্রীতর অন্যতম বজর্বেদে এর দরটি নাম স্থান 
পেয়েছে_একাট হলো কুবল আর একাটি এই বদর-একই সম্প্রদায়ের এবং বংশেরও; 
তবে একাটির চাঁরত্র কোমল ও মধুর, আর একটির স্বভাব যাকে বলা যায় দোষে গণে! 
একাঁটর জন্ম হয়েছে হিমাচল অপ্টলে, আর একাঁট জন্মেছে উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে, হয়তো 
বা জলবায়ুর স্বভাবে তার প্রকাতিটাই এই রকম হ'য়ে আছে। 
তারপর প্রীতর আর একটি সমন্তে দেখা যাচ্ছে তার বংশে আরও একটি জেনে 
তার নাম 'ককণ্ধি। সেটার প্রকৃতিও খারাপ নয়। জগতে ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্বন্ধ যখন, 
তখন শ্রেষ্ঠ জব ানেও বেমন তাদের আহাৰ্য ও পথ্য হিসেবে কাজে লাগিয়েছে 
ও তাকে কম কাজে লাগায়ান। 
১ ও তাকে কম কাজে এনে চরকীর চাকৰ স্পা, ভার মধ ফেব 
তাঁরাও এ বদর, কুবল ও ককন্ধিবর 


সত আছে সে-সবের অনুশীলন করেছেন, 
গবেষণা করেছে, তাই তাঁদের সংগৃহেইত সংহিতা গ্রন্থ চরক সংহিতা স্থানের 


ফুলের পর্যায় নাম বাজ; 

য় নাম বজ্রকণ্টক, বৃত্ত ফল ও দড় ব 3 

টোপা বায় নাম বুক বদর নামে একটি কুলের উল্লেখ সেটার কয 
বলা হয়েছে 'বজ্রকণ্টক', “সক্ষপ্ দষ্পর্শ এবং শবরাহার, এভিন্ন ভূবদরী (ভূ'ই- 
ইল) নামে আর এক রকম কুলের উল্লেখ । 


পাশ্চাত্য উদ্িদাঁবজ্ানীগণের সমীক্ষা 


এই গণের (৪০705) গাছগুলি ঝোপ-ঝাড় জাতীয়। তার মধ্যে কতকগবাল অর্ধ- 
উফ ত) এর প্রায় ৪০টি পথত এনা ও আমৌরকার 
বা 'শীতোফ অন্যলে দেখা যায়, আবার তার মধ্যে প্রায় ২০টি প্রজাতি ভারতেই 
পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাত কর্নেকাঁট জনপদে ঢাখ হয়, আঁধকাংশই অযত্বসম্ভূত, 


বলে জংলী গাছ। 


তথ্যে কুবল বালে যে ফলাটির উল্লেখ আছে, তার স্গো তুলামলযতা্ দেখা 


৭৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


যায় বর্তমানের ইউনানি চাকৎসাশাস্ত্ে ব্যবহৃত উনাও বা উনাব বলে যোট, তার 
আকার আঁবিকল শক কুলের মত। সেটিকে উত্তর ভারতের বৈদ্যগণ গ্রহণ ক'রে থাকেন, 
তার বর্তমানের বোটানিকাল্‌ নাম Zizyphus sativa Geartn., পূর্বে এটির নাম 
{ছিল Zizyphus Vulgaris. তারপর বদর ব'লে ব্ত“মানে যোঁট প্রচলত তার বোটানি- 
কাল্‌ নাম Zizyphus jujuba Lam. আর ককর্ধ্ বলে যোটকে চিহ্নত করা 
হয়েছে তার সংস্কৃত আর একটি নাম 'শৃগাল কোল’, বার লোকায়াতক নাম শেয়াকুল 
বা শেকুল। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Zizyphus oenoplia Mill. আর একটি 
প্রজাতির কুল গাছ ভূলযাণ্ঠত হ'য়ে থাকতে দেখা যায়, তাকে বলা হয় ভূবদরণী। এটির 
বোটানিকাল্‌ নাম Zizyphus nummularia WeécA, আরও একটি প্রজাতি আমাদের 
বাংলায় মেদিনীপুর অঞ্চলের বিলের পাঁতত জাতে হয়ে থাকে, সেটাও ভূলা্ঠত বলা 
চলে। এটির নাম Zizyphus minima. এরা সকলেই Rhamnaceae ফ্যামালিভুন্ত। 
উধার্থে ব্যবহার হয়-_ফল, বাঁজ, মূলের ও গাছের ছাল ও পাতা। 


লোকায়াতিক ব্যবহার 


প্রথমেই ব'লে রাখি_ওুষধার্থে যেখানে কুলের আভ্যন্তারক ব্যবহার (Internal use) 


করার কথা বলা হবে, সেখানেই সুপ শুক (শুক্নো) কুল প্রয়োগ করার বাঁধ লেখা 
হলো-_ 


ভাল' ফল হয়, আর যাঁদ সে সময়ে দালম (দোঁড়ম্ব Punica granatum) পাওয়া যায়, 
হাহ লেভার সঞ্গো ২/১ চা-চামচ রস মিশিয়ে খেলে আর কথা নেই; এটাতে উপকার 
হবেই) তবে একটা কথা, সর নুরে তো মিম পাওয়া যায় না, যাই এটাতে উপ 
ও কুল সিদ্ধ করার সময় ৫ গ্রাম আন্দাজ মিলিয়ে সিদ্ধ কারণেও উদক রর 


২। আতসারে £__ (দ্বিতীয় যোগ) শুকনো কুলের গুড়ো ৩/৪ গ্রাম একট; সাদা 
দৈ মিশিয়ে খেলেও উপকার হয়। এই আতিসারের ক্ষেত্রে ফন্ট শতকের আচার্য বাগৃডট 
তাঁর সংগ্রহ গ্রল্ে লিখেছেন যে, কুলের বাঁজের গড়োও কাজ শতকে 


৪1 হদরোগেঃ__ এখানে ফাষিকম্প কাঁবরাজ গঞ্গাধরের মষ্টযোগ তুলে দিচ্ছি! 
তিনি বালেছেন কুবল বেদরের প্রকারভেদ) শ্াকয়ে গ:ড়ো কারে সঙ্গ ছুলে বৈকালে 
দুই বার ৩/৪ গ্রাম মাত্রায় জল সহ খাওয়ার ব্যবস্থা [দিতেন । 

এখানে একটি হাঞ্গিত রেখে যাচ্ছি- উত্তরস্ীরগণের জন্যে ইউনানি সম্প্রদায় এক 


€ 


বদর at 


প্রকার কুল (শুল্ক) ব্যবহার করেন, তাকে বন্মা হয় ‘উনাব', যার উচ্চারণ “উনাও”, এটিতে 
ঢাকের লেশমাত্রও নেই, এটি শ্লেম্মানাশকও বটে এবং কফনিঃসারকও বটে, তাঁদের মতে 
এট হন্যে, তাই সেটাকে কুবল' বলে গ্রহণ করা অযোন্তিক নয় বলে আম মনে কাঁর। 


৫। খাই খাই রোগে ভেদ্মকাশ্নতে)ঃ_ যতই খেয়ে যাক, তার পেটের অসুখ 
ব'লতে যেটা অর্থাৎ পাতলা দাস্ত যে হয় তা নয়, অথচ গায়ে মাংস লাগে না। প্রাচীনদের 
সমীক্ষা হ'লো_এই লোকের পেটে (অন্নে) বড় ক্রিম আছে, তাই এদের এই দদর্দশা। 
এইসব লোকের ক্ষেত্রে কাঁচা মিষ্ট কুলের শাঁস অন্ততঃ ১০ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ 
ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে এ পাঁচ্ছল কাথটি প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে 

এ'দের দাস্ত পরিষ্কার হবে এবং এ অত্যাধক ক্ষিধেটাও প্রশীমত হবে, তবে 
এর ক্রিম যাতে বোঁরয়ে যায় তার ব্যবস্থা করাটাই সমাঁচীন। এর দ্বারা তাঁর শরীরটা 

ভাল হ'য়ে যাবে। 

৬। কোষ্ঠবদ্ধেঃ_ সাধারণতঃ বাত পিত্তের ধাত, অবশ্য এ'দের কোষ্ঠবদ্ধতা বড় 
থাকে না, তবে যাঁদ এদের সেটা আসতে থাকে, তখনই বুঝতে হবে_অর্শরোগ দরজার 
গোড়ায় এলো ব'লে; এক্ষেত্রে মাষ্ট পাকা কুলকে চটকে, খোসা ও বাঁজগনূলো বাদ 
দিয়ে অথবা ছে'কে, তার সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে ছে'কে, কয়েকাঁদন খেতে হয়। এটাতে 
ওঁ কোষ্ঠবদ্ধতা সেরে যায়। আর অর্শটা তখনকার মত থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এখন 
প্রশ্ন, তখন যাঁদ কাঁচা কুলের সময় না হয়? তা হ'লে শুকনো কুল ১৫ গ্রাম আদান 
নিয়ে ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে খোসা-বাঁজ বাদ দিয়ে, 
অজ্প লবণ বা চান মিশিয়ে খেলেও হবে, তবে সেটা অন্বকল্পই হ'লো। 


৮। প্রদর রোগে $-_ টা স্রশীরোগ, সাদাস্রাব বা রক্তস্রাব যেটাই হোক না কেন, 
শ্বেতপ্ৰদর আর অন্যাটকে বলা 


হয় রন্তপ্রদর না হ'লে এটা হয় না, আর সব বয়সের 
, তবে প্রথম মাসিক খোতুদর্শন) ফা 
বেশিই হোক, স্রাব চলতে থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রের রোগটাকে হালকা ক'রে দেখা উচিত 
নয়, তবুও আমি বলাছ_বৌঁজ বাদে শুকনো কুলের গুড়ো আন্দাজ ৫ গ্রাম প্রত্যহ 
একট; আখের (ক্ষ) গুড় মিশিয়ে চেটে খেলে ৮/১০ দিনের মধ্যে ওটা উপশম হবে । 
তবে খ ৮) র 


৯। যোনি কণ্ডয়নেঃ_ জননৌন্দিয়ের মুখের কাছে অসম্ভব চুলকোয়, বলারও 
মা আর দেখানোরও না, নিজেই অন্বাস্ত ভোগ করা; বিশেষতঃ মাসিক হওয়ার পরেই 
ওটা বেশ হয়, আবার কখনও কখনও বেশী, এই যে অবস্থা এক্ষেত্রে শবকনো কুলের 
খিড়ো ৫ গ্রাম ক'রে একটু আখের গুড বা চিনি মিশিয়ে খেতে হবে। 


2৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


১০। শ্বেত প্রদরে£ এদের পাতলা চেহারা, মেজাজ খিটাখটে হয়, আস্তে 
আস্তে নিতম্ব (পাছা) শাকয়ে যেতে থাকে এবং চেহারাটাও একট; ফ্যাকাশে দেখায়; 
এটিও একপ্রকার ক্ষয় রোগ_এ'দের সম্পর্কে একটা সহজ ম্যান্টযোগ লিখছি সেটা 
হ’লো ৮/১০ট কুলের বীজ ভেঙ্গে, তার ভিতরের শাঁস ঘষে বা মেড়ে নিয়ে, চাল-ধোয়া 
জল অথবা শ্বেত চন্দন ঘষা আধ চামচ.ও একটু দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। 


৯১! রন্তামাশয়ে৪- পাতলা দাস্ত কয়েকবার হওয়ার পর রন্ত পণ্ড়ছে, তার সঙ্গে 
আমও (1৮০5) আছে, এক্ষেত্রে কুলগাছের কাঁচা ছাল (উপরের মরা ছাল বাদ) আন্দাজ 
২ গ্রাম বেটে নিয়ে, তার সঞ্গে একট; দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা দুই তিন 
দিনের মধ্যেই আঁতসার সেরে, যাবে। 


১২। রক্তাপত্তে ডেধর্বগত)ঃ-_- এটাকে পাশ্চাত্য াকৎসকগণ হিমপাটাসস্‌ 
(Heamoptisis) বলে থাকেন। এর লক্ষণ হ'লো-গলা সূড়সূড় করে একটু কাস 
হয়, আর তাতেই টাটকা রন্ত আসতে থাকে। এখানে ব'লে রাখ এটা কিন্তু রক্ত নয়, 
রান্তিম পিত্ত, দেখতে রন্ডের মত। এই রন্তের একটা পরাক্ষা হ’লো এটা কুকুরে খায় না 


একবেলা রদাট আর একবেলা 
মিচ্ট ও আল;ও। এই 
যাবে। 


ভাত, তাও কড়া সে+কা রুট) আর চান বা যে কোন 
পাতাবাটা দুবেলা খেলেই ভাল হয়। এর দ্বারা এ দুটোই ঝরে 


১৪। জ্বরভব্ে £__ কুলের পাতা বাটা আন্দাজ € গ্রাম এক চা-চামচ ঘিয়ে অল্প 
ভেজে সেটার সগ্পো একটু গোলমরিচের গুড়ো মিশিয়ে খেতে দিলে এক সম্তাহের 
মধ্যে সেরে যায়, তবে নোমাত্তক 


কারণে যে স্বরভত্গ হয়েছে সেক্ষেত্রে এটি কার্যকর 
হবে না। 
এটি কিনতু একাদশ শতকের চক্পাণ দত্তের লিখিত চরদত গ্রন্থের দক্টফল যোগ! 


১৫! মাথার মন্ণায়ঃ_- চক্তদত্ত আর একটি মুষ্টিযোগ লিখেছেন_কোন আগন্তুক 
কারণে, যেমন খুব রৌদ্র লাগা, ও 


১৬। মদাত্যয় রোগে ৫ এটা কিন্তু অসুখ নয়, বসুখ; বেশশ দিন মদ খেতে 


বদর ৭৭ 


খেতে এটা দেখা দেয়। গা (শরীর) জালা, মুখটা একট; ফুলো ফলো। এই যে জৰালা 
এক্ষেত্রে কুলপাতা বেটে জলে গুলে ঝাঁকিয়ে, তার ফেনা গারে লাগালে জবালা কমে; 
তবে ২/৪ চা-চামচ টক দই-এর জল 'মাশয়ে সেটা লাগালে আরও তাড়াতাঁড় জালা 
কমে যায়। 

১৭। গ্ৰশহা রোগেঃ_ কুলের কাঁচা পাতা তিল তেলের সঙ্গে বেটে, এ বাটা 
জনিসটা স্লীহার উপর মালিশ ক'রতে হবে; অবশ্য অল্প একট; চেপে মালিশ ক'রতে 
হয়, যাকে বলা যায় মৃদু চাপ। এটা কয়েকদিন ক'রতে হবে। এই দ্রব্যের ব্যবহার 
চলাকালে দুধ খেয়ে থাকার ব্যবস্থা দিয়েছেন ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটাচার্য। ইনি ছিলেন 
আয়বর্বেদজগতের একজন দিকৃপাল। 

একটা কথা--আজ বিংশ শতকে হয়তো মনে হ'তে পারে যে দুধে যে পরিমাণ ঘৃত 
থাকবে, সেটা গ্লগহা রোগে খাওয়া উচিত হবে কিনা; সে সম্বন্ধে আয়ু্বেদের চিন্তা- 
ধারা হ’লো প্লীহা, শোথ ও উদরী রোগের ক্ষেত্রে দুধই একমাত্র শোষক, এখানে 
স্নেহকে দান করে মুত্র স্রোতে দুধের জলীয়াংশ বোঁরয়ে যাবে এবং তার দ্বারা যে 
পোষণ হবে সেটার দ্বারা তার অগ্নিবল বৃদ্ধি করাবে। এই জন্যই এই দন্ধ তার পক্ষে 

রক হয় না। তাছাড়া তার মৃদু রেচনক্রিয়াও সাধিত হবে। 


১৮। অর্শের যন্রণায়ঃ_ মলত্যাগ করে আসার পর মলদ্বার দপ্‌ দপ্‌ ঝন্‌ 
ঝন্‌ ক'রছে, বসতে অদ্বাঁস্ত বোধ। এক্ষেত্রে ১৫/২০ গ্রাম কুলপাতা সিদ্ধ করে ছেকে 
নিয়ে, সেই জলটায় একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে মলদ্বারে আস্তে আস্তে চেপে ধরে এ 
কাথটা লাগালে অর্শের যন্ত্রণা ও দপদেপানি, ঝনবেনানির উপশম হবে; তবে অন্তরার 
ক্ষেত্রে ততটা উপশম লক্ষ্য করা যায় না। 

১৯। বিষাস্ত কট দংশনে £ বোল্‌তা, ভীমরূল বা যে কোন কাঁটের হলের 

জবালা ও ফুলোয় ও শংয়োপোকা লাগার ফোলায় যজ্ঞডুম নর (Ficus recemosa 


হবে এবং ফুলোও ক'মে যাবে, তবে কাঁকড়াবছের যে 
| ২০। ফোড়ায়ঃ_ অনেক সময় মাংসল জায়গায় ফোড়া হয়, তার মনখ হয় নাঃ 
কতে চায় না, ফেটে যাওয়া তো দূরের কথা, তার ওপর সে জায়গাটা খনব লাল হ'য়ে 
আছে এক্ষেরে কুলগাতা বেটে, গরম কারে লাগিয়ে দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এর কাজ 
পলহ্ধি ক'রবেন। 


কিছু খেলেই জালা করে। লোকে চলতে কথায় একে বলে সান্নকের দোষে হ'য়েছে। 
এক্ষেত্রে কুলপাতা ৫/৭ গ্রাম নিয়ে ৩ বা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে 
নামিয়ে, ছে'কে সেই জল মখে নিয়ে ৫/১০ মিনিট রেখে, ফেলে দিতে হবে। একে 
আয়ূর্বেদে বলা হয় কবল ধারণ করা। এইভাবে ২/৩ বারে ২০/২৫ 'মানট কুলপাতার 


ক্কাথ ব্যবহার ক'রলে ২/৩ 'দনের মধ্যে মুখের হাজা সেরে যায়। 


২২। শয্যাক্ষতে (390 5০76) £ কুল কাঠের কয়লাকে সুক্ষ্ম চূর্ণ কারে 
(পাউডারের মত) সেটা প্যাড্‌ ক'রে সেই প্যাড্‌ ওখানে বেধে দিলে এ ক্ষতটা তাড়াতাঁড় 


bl য় যাবে। 


এ 


৭৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ - 


এই ভেষজ নিয়ে আলোচনা করার শেষে এই কথা মনে আসছে--তখনকার কালে 
“ওর্বানল” (বারুদ) তৈরী করা হ'তো কুলকাঠের কয়লা 'দয়ে, যেহেতু তার আঁগ্নর 
প্রথরতা সর্বাধিক। 

আচ্ছা এটা তো ভাবা যায়, এই গাছটার অস্থি তো তার কাঠটাই, তা হ'লে তার 
জীবতকালে সে-দেহে কতটা আঁগ্নর তীক্ষ/তা ছিল, যেটা থেকে পস্ট হ'য়ে তার 
অস্থির গঠন হ'য়েছে; সুতরাং এই ভেজযাঁটর সমপ্রাংশ যে বল ও স্থৈষে'র প্রতীক এ 
সমীক্ষা তো সেই বৈদিক যুগেরই ইঙ্গিত, তবে বর্তমান আয়ুর্বেদ .কুলহারা, তাই সে 
অকুলে বসে। 


CHEMICAL COMPOSITION 
(a) Potassium oxalate. (b) Essential oil. (c) Fatty alcohol. 


এই নামাটর সঙ্গে বাংলার একটি সংস্কার জাঁড়ত। সাধারণতঃ 
আমরা কোন দ্‌রান্তরে যাত্রা 


আর মাথা উ'্চু ক'রো না, তাঁনও আর 


অগস্ত্য পৃহ্প ৭৯ 


ফেরেননি, 'িন্ধোরও আর মাথা উচু করা হ’লো না; আসলে বৈজ্ঞানকদের ফ্যান্ত- 


১ 
;; মধ্য ভারতের পর্বতমালাই সারা ভারতের স্থিতি-সাম্য বজায় রেখে চ'লেছে। 


অন্য দৃষ্টিকোণ 


সৌর ভাদ্রের সপ্তদশ (১৭ই) দিবসে অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়, প্রকাঁতির এমনই খেলা 
-এই দিন থেকে জলের মলাংশ অধস্থ হ'তে থাকে, আর ওদিকে অগস্ত্য নামীয় 


টিটি 2 


Y 


/ 


t ক 
2 et am 


\ প্রল্পিরও এই ভাদ্ুমাসের শেষ থেকেই প্রধানভাবে ফোটা সং ক; এই পঢ়প- 
তো 
ভাবা যায়অগকে অর্থাৎ পর্বতকে যান স্তাশ্ভিত 


৮০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ধীরে উঠতে থাকে, এর দ্বারা উত্তর ও দাঁক্ষণ দিকের ভূমি জলা হ'য়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক 
নিয়ম; ঘটনাক্রমে তেমান ভূকম্পনের দিনেই বা এ নামের কোন সন্ত দক্ষিণ ভারতের 
পথে যাত্রা ক'রোছলেন, আর তিনি ফিরে আসেনান। হয়তো বা এই সময় থেকেই 
আমাদের দেশে সৌর ভাদ্রের প্রথম 'দিনাটি অগস্ত্য যাত্রা ব'লে প্রচালত। সমগ্র ভারতে 
এটা মেনে চলা হয় কনা জান না, তবে এ প্রবাদটাকে এই বাংলার হন্দু-সংসকার- 
{বিশিষ্ট মানুষ মেনে চলেন। 

আর একটি মতবাদ আছে যে, অগস্ত্য খাঁষ প্রাক্‌-আর্যদের মধ্যে আর্য সভ্যতাকে 
প্রচার করার জন্য বিন্ধ্য পার হয়ে দাক্ষণ ভারতে যাত্রা ক'রোছলেন। প্রচার ক'রতে 
করতে তান ওখানেই দেহ রেখোঁছলেন। তান আর ফিরেনানি বলেই প্রবাদ হ'য়ে 
আছে__অগস্ত্য যাত্রা। আর একাঁট জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়_-ওখানকার আঁধকাংশ 
কঁন্টসম্পল্ন লোকেরই অগস্ত্য গোন্র। 

আমার বন্তব্য কিন্তু অগস্ত্য পুজ্পকে কেন্দ্র ক'রে। 


গবেষণার আদি সত্র 


মর্মাণ তে বমণা ছাদয়াস অগাঁস্তঃ ত্বা রাজামৃতেন অনুবস্তাম্‌। 
যর কবচং উরো বরায়ো বরুণ স্তে কৃণোতু ৷ 


এই স্যন্তাটর মহাধর ভাষ্য করেছেন__ 
ত্বং অগাস্তিঃ আঁস। অগং-অচলং অস্যাতি ত্যন্তবা গচ্ছাত বকবৎ 


কুটিলং গচ্ছাত তে প্‌ষ্পং তব বর্মণা মর্মাণ ছাদয়াস। তে 


অমূতেন রাজা ভিষক্‌ অন;বদ্তাম্‌। যন্র কবচং উরো বরুণঃ 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হ’লো 
তুমি অগস্তি। পর্বত ত্যাগ ক'রে বকের মত কুটিল গাঁততে তুমি পুষ্প প্রকাশ 
কর; তোমার কবচ মস্ত করে মর্তের অমৃত রাজভিষক্‌ গ্রহণ করেন। তোমার বর্গ 


সংহিতাগ্রন্থে বৈদিক অগাঁদ্তি কি অনপদ্থিত 2 


এর উত্তরে বলা যায়-বমান চরক সংহিতার এইটাই যখন আদির্‌প নয় বাপে 
অনুমান খচ্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম) দডঢড়বলাচার্য স্বীকার ক'রেছেন 


অগস্ত্য পুষ্প ৮১ 


বস্তব্যে। তান পরিষ্কার ব'লেছেন, অবাকৃপৃদ্পীই অগস্ত্য এবং এর আর একটি নাম 
বসক_এই িনাটই এর পর্যায় নাম; সেখানে এটাও বলেছেন, এই পৃষ্পাট বিষমাকারের 
যড়দল ও 1তস্তরসসম্পন্ন ৷ 


লোকব্যবহার 
(আভ্যচ্তারক প্রয়োগ) 


১। বুকে সাঃ বসে গিয়ে হাঁসফাঁস করছে, পাশ ফিরতে কষ্ট, নিষ্বাস- 
রবাসেও বষ্ট, মনে হবে নিউমোনিয়া, কিন্তু যাঁদ চিকিৎসক মনে করেন এই সাদা 
উঠে গেলে অসবিযেটা চলে যায়, লেক্ষতে বকফুলের রস ১ চা-চামচ কারে ২/৩ ঘণ্টা 
বাদে দই/তন' বার খাওয়ালে সাঁদটা তরল হয়ে উঠে যাবে। এখানে কিন্তু একটা 
সমস্যা থেকে যাচ্ছে কারণ বারো মাসই তো বকফুলে পাওয়া যায় না, রেক্ষেতরে এ গাছের 
পাতার রস কারে তাকে একট গরম কারে ২ চা-চামচ কারে দীন ঘণ্টা বাদে 
দুইণতন বার খাওয়াবেন। এর দ্বারা একই রকম কাজ হবে। 

২। পরৃতশ্যায়ে (নেজাল: এলার্জিতে)£_ কথা নেই বার্তা নেই, কারণও কিছ 
হয়েছে এমনও অতরে আসছে না অথবা মনেও প'ড়ছে না; এক্ষেতে দশ-বিশটা হাঁ 
আর নাক ?দয়ে সড়সড় কারে কাঁচা জল গড়াতে লাগলো, সেক্ষেত্রে কষা গাছের পাতার 
রস ২ চাডামট এট, গরম কারে খাওয়া, আর দই/এক ফোঁটা নাকে টানা এর দ্বারা 
ওঁ অনা এলে যাবে। প্রাচীন বৈদ্যদের কাছে এটা ছিল এণ্টিহিচ্টামিনিক্‌ ভাগ 
(Anti-histaminic drug.) 


কারে এক এ ছান নমিয়ে ছোকে সকালে একবার খেতে হবে। তবে একটা কথা, 
র বীজ (Tribulus Terrestris Linn.) এর সঙ্গে 


হ'লো রান্রান্থ বা রাতকাণা; সকালে তাঁর ঢু 
সেই ক্ষেত্রে বকফুলের পাতার রস দিয়ে ঘি তৈরী ক'রে নিত্য এক চা-চামচ ক'রে 


খাওয়া, আর ওঁ ঘি কাজলের মত সকালে ও সন্ধ্যায় চোখে লাগানো! 
চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ হেয়)_-৬ 


৮২ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


ঘি প্রচ্তুতৰিধি--যতটা ঘি, তার চারগুণ রস নিতে হয়; ঘি কড়ায় চ’ড়িয়ে নিচ্ষেন 
হালে এ ঘয়ের কড়া নামিয়ে একট; ঠান্ডা হ’লে, এ রসটা ঢেলে দিয়ে আবার কড়াটাকে 
চাঁড়রে এ রসটা ম'রে গেলে, নামিয়ে, ছে'কে নিতে হবে। আর না হয় & পাতা মিহি 


&। আ্গী রোগে: এর আর একাঁট নাম অপস্মার রোগ। এই রোগাটর নাম 
দই সার্থক। এই রোগের দা নামের বৈশিষ্টযটাই তার রোগ নির্বাচন করে। এর 


একাঁট নাম হ’লো তার বাহ্য লক্ষণের, আর একটি নাম হ’লো তার আভ্যন্তর বিকার 
লক্ষণের। 


খেতে হয়, আর রোগারমণের সময় এ রসে একট; গোলমারচের গ:ড়ো মিশিয়ে খেতে 
দিতে হ’বে জেবশ্য সম্ভব হ'লে), নইলে পরে দিলেও চ'লবে। 


৬। ৰাতরস্তেঃ_ (এই রোগাঁটর বর্ণনা ণচরজণব বনোষাধ'র প্রথম খণ্ডের ৩৩০ 
হবে দের মাখন 8০০ গ্রাম নিয়ে কড়ায় চাঁড়য়ে তাতে ২০০ গ্রাম 


গজ চিনা (২৫০ মিলিলিটার) দুধে অন্ততঃ ২ চা-চামচ শুকনো বকফুলের 
গুড়ো মিশিয়ে জৰাল৷ দিয়ে সেই দুধের দই পাততে হবে। 2১৮ 


নিকারজনিত কারণে এটা আসে। এক্ষতে করেকটি আধ ফোটা বকফ তে [রাত থে'তো 
কারে সেই রস এক চা-চামচ করে নে ২/৩ বার খেতে দলে শরণর ঝরঝরে হ'য়ে 
যায়। 


৯। মানিক ফ্ষতুর আত বা অল্প প্রাবে £_ এই রোগে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের চেহারাটা 


টি 
RE টা টি এটি টি সিটি টি টির হ 


অগস্ত্য পুষ্প ৮৩ 


তি এক; স্থল হাতে জা মুকিত বারা 
টি দুর্গন্ধ ও মাজায় ব্যথা। এই ক্ষেত্রে বকফুলের রস প্রত্যহ ২/৩ চা-চামচ 
সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এর দ্বারা এ অস্দাবধেটা চ'লে যায়। 
বিজিত কাঁসিতে£_ শ্লেম্সা শুকিয়ে গিয়েছে, উঠছে না, কাসতে কাসতে 
ডি হ'য়ে গেল, এক্ষেত্রে অন্ততঃ ২/৩টি ক'রে বকফুল ঘিয়ে ভেজে প্রত্যহ 
এই । এর রা রা গ্রে লি 
বকফুল বরুতাকে বোয়ুকে) সোজা ও সরল করে কাঁসকে কাময়ে দেবে। 


১১। শের ব্যথায় _-(০০11০) খুবই কষ্ট হচ্ছে, এক্ষেত্রে ৪/৫ট ফুল ঘিয়ে 
ভেজে খেতে দিলে সামাঁয়ক উপশম হবে। 


অন 9৮5 আসছে_তার পূর্বলক্ষণ হ’লো দেহের ওজন কমে যেতে 
তানযঃ মাঝে জবর হবে, মাঝে মাঝে কাঁধ দুটো ব্যথা হবে। কাঁসও যে হয় না 
» এক্ষেত্রে বকফুলের রস ২ চা-চামচ করে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দ্বার 
এ বারা করেল 

অস্ত ধর উপসংহার করতে বসে ভাবাঁছ__আচ্ছা, আমাদের সম্প্রদায় কি 
না পথের যাত্রী? অথবা এ পথ আমরা কবে থেকে ধরোঁছ? সেটা কি ইচ্ছে ক'রে? 
আমাদের কেউ খাতা কারতে বাধ্য করেছে? তাই ই বা কেন? আমাদের পা 

যতই প্রাতকূল হোক, আমরা বেদ, সংহিতাকে যাঁদ না দুরে সরিয়ে রেখে 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Protos মাগি: 
totein, vitamin-A, thiamine, riboflavin, nicotinic acid, vitamin- 


(b) Grandiforal. 


cif 


সামাজিক ভাষার স্রোতে 
লাগে। এই রকমই একাঁট 
গজ্পলগ্ল্পো! 

সেইরকম ঘটনা কনা 
রটনা জানিয়ে রাখি। 


ধারা নদীর অধিপাঁত ভোজরাজের শিরঃপাড়া; 


ক্রোধান্বত রাজার নির্দেশে 


তিথা রাজ্ঞাঁপ তথা 
স্থাপয়িত্বা তেভ্যো 
কাপদুটে স্থিতং 


মোহয়িত্বা 


বহ নতুন শব্দ ভেসে এসে মানুষের মনের স্রোতের তাঁর 
সংস্কৃত শব্দ রাঁসক সাহাত্যিক 


+ 
লিখে চাল; ক'রলেন_গ্গ: 


জানি না, তব্রও পরম্পরায় চলে আসাটারই একটা প্রা 


না, 
কোন রকমেই সারানো যাচ্ছে 
রেশ নিষিদ্ধ হ'তে চার 
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... (উপারউন্ত তথ্যাটর অনবাদ প্রথমেই বলা হায়েছে।) 


তা করা হলো- এইভাবে বিশল্যকরণীবিদ্যার সাফল্য দেখালেন। রাজা 
ড়ামুন্ত হ'লেন। তারপর রাজা পথ্যের কথা জানতে চাইলেন; তখন আঁ্বনী- 
কুমার যুগল বললেন-_ 


নাদেয়ং নাদেয়ং 'িণিৎ শরাদ চ বসন্তকে । 
আদেয় নাদেয়ী তত্র দেয়া ধারাপতেঃ শব্ভা॥ 


১77 ঃ 35 উন - 
অর্থাৎ শরৎ ও বসনতকালে নদনদর জল ভাল নয়। আর এ সময় নাদের বাহার 
, ওটি শুভ। 

না-দেয়ং জলং ন আদেয়ং ন গ্রহণযোগ্যম্‌ ৷ 

নাদেয়ী গ্রহণ করা উঁচৎ, নাদেয়ী জয়ন্তী | 


অতএব নাদেয়ী যে একটি শুতকর ভেষজ, সেটা পারচ্কার বোঝা যায় ভোজরাজের 
মাধ্যমে । 


৮৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


নাদেয়ী সদা ক্ষত্রস্য যোনিরাস, স্যোনামাসীদ সুষদামাসাদ, 
মল্থিনোহ ০১ 


এই সডন্তটির মহাধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


নাদের নদ নদসা বা তাঁরজঃ হানা তক 
অর্‌ গতো [। ক্ষত্রস্য ষোনিরাঁস, ৪. আবাসঃ, 
শোথঘণী, স:খদা এবং সদা, মান্খনো ভূতঘশী আস, 'কিমীনাং 
ভূতত্বাৎ। 


এক্ষেত্রে বৈদিক নাদেয়ীট যে “তক্ণারী” নামে কোন ভেষজকে জ্ঞাপন করে, এটি 
চ্রক-সম্শ্রবতোক্তিতে ওয়া মল এবং সেই তর্কারাঁটি যে জয়ন্তী তা পাওয়া, যায় 
টাকাকারদের উীন্তিতে। 


পা হছে আদা (যাক), সন এবং তক ও সরযের পাতার রদ 
যে শান্ত রয়েছে, সেটি বাতব্যাথ.. এয়োগ ক'রলে (তৈল পাকে) বাত নষ্ট | | 
তে বিকার দর করে এবং পভ বাধতে পি্বকার দরে করে! 
মতের স্রসথানের ৪৬ অধ্যায়েও তারার উক্তি এবং টাকায় জয়ন্তী পারচয় 
এটাতে পারিচ্কার বোঝা যায়, জয়ন্তীর সুপ্রাচীন নাম তক্ণারশ এবং নাদেয়ী। 
এ দুটির মধ্যে তরকারী নামটি বেছে নেওয়া হয়েছে দি সং । আর নাদেয়াঁ 


ওয়ারনা ও কৃষ্ণা নদাঁতে জল বেছে 
দুল ছাপিয়ে যায়, তারপর এই নদীর তাঁর বরাবর যে পাল পড়ে, সেখানে এ | 


ঘি ঘেতে) পাক কারে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে। বাগ ভর উ্রতন্র 
যণ্ঠ অধ্যায়ে এবং ভাবপ্রকাশেও জর 


পাকা করা বিয়ের ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে। রসভান্মিকগণ এর শিক 
মেল) ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন। এভিন্ন পারদ গন্ধকাদি শোধনে জয়ন্তা 


স্থানে গত হ’য়েছে, যেমন চতদত দ্ধের জহর চিকিংসায় জমাট সবি 
| 


নাদেয়ী 


পাতার রসের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়; অবশ্য রসতান্রকদের গ্রদ্ধে। তাছাড়া 
হনদুরোগের উধে জয়ন্তী পাতার রসে ভাবনা দেওয়ার অর্থাৎ নিষিক্ত করার বাধ 
রসগ্রল্থেই উল্লোখিত। 


পাঁরাচাত 


জয়ন্তী বৃক্ষ বেশী উচ্চু হয় না, সাধারণতঃ ১০/১২ ফট পর্যন্ত হ'তে দেখা যার; 
গাছ বেশী ঝোপ-ঝাড় হয় না, পাতাগীল দেখতে অনেকটা তে'তুল পাতার মত; সখা 
বৃন্তে ডোঁটায) ১৪/১৫ জোড়া পাতা থাকে, সেগুল মসণ লোম! বৃন্তাগ্রে 
পাতা না ফিলের রং ফিকে হ'লে; আর-এক রকম ফুল হয় তার পের 


রি 
প্রকোষ্ঠ পৃথক__যেমন বর্বাঁটর হয়। ফাল্গুনচৈত্রে পাকে এবং*আপনা-আপাঁন বীজ 
গাড়ে যায়। এটির বোটানক্যাল্‌ নাম Sesbania Sesban (Linn.) Mear., 
ফ্যামাল Leguminosae. 


সবহু ওতে আল, কুটা জা নিও ৰাও, 
এই জয় ও ক একট নিন কে তেল দিযে সতিযে পরের হত খায়, 


এর দ্বারা এই আপদটা চ'লে যাবে। 
ই জ্যাম্‌£ নাক বন্ধ, মাথাও ভার, সার্দ গড়ায় না, বেরোয়ও না; এক্ষেত্রে 
57181 159 
ও জ্যামূটা খুলে যাবে। 
৩। শর সার্দতে১_ এটাতে প্রায়ই 
মনে হয় যেন 'হাঁপানীর টান, এক্ষেত্রে পাতার রস! একট. গরম কারে সেটা 


(আখের) রসের মত গম্ধও, Tপ’পড়েও 


লাগে, হাটুর হাচ্ছে_এটা কিন্তু মধুমেহের পর্ব ব্খা। 
8775 8৮৮৯ 
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দেখুন। উপশম হবে। 

৬। মধমেছে£_ এই জয়ন্তী পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে, 
ঠান্ডা হ’লে অন্ততঃ আধ কাপ দুধে 'মাঁশয়ে খেতে হয়। এটা ১৭শত খষ্টাব্দের 
চাকৎসক ও গ্রন্থকার বগ্গসেনের আমল থেকে চলে আসছে, তবে প্রাচীন রীতি ভংগ 
বরে একটা কথা আজ জানাই যে, আমার মাননীয় রক্ষণশশল বৈদ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা 
এই জয়ন্তী পাতা শ্বীকয়ে চূর্ণ করে ওষুধ হসেবে দদিতেন_যবের আটার সঙ্গে 
শমাশয়ে র্াট করে খেতে । মান্রা ছল ৪/6 গ্রাম। আর তাঁরা যে কোন ওঁষধই দিতেন, 
তার একাঁটর সহপান (অনুপান) এই জয়ল্তী পাতার রস থাকবেই। 


৭। বাত শিরায়ঃ_ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশ হ’লেই, হয় ?শরে টান ধরে, 
না হয় জবরভাব বা জবর অথবা দুই-ই, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ের পেশশতে 
বা বগলে ব্যথা, এক্ষেত্রে এক বা দেড় ই ক'রে পাতা সমেত জয়ন্তীর ডাল ভেপো 


নিয়ে সেটাকে অল্প ভাপিয়ে, গরম অবস্থায় সেই জায়গাঁটিতে বে'ধে রাখলে ওটা 
উপশামিত হবে। 


৮। বোল্‌তা, ভীমরূল বা বছের হলের বিষের জৰালায়ঃ:_ জয়ন্তীর বীজ 
বেটে বা ঘষে ওখানে লাগিয়ে দিলে বিষের জালা প্রশামত হবে। 


৯। গালা জবরেঃ_ এ জবর ২ দিন বা ৩ দন অথবা ৪ দন অন্তর আসতে 
পারে, অনেক সময় ১৫ দিন অন্তরও হয়। এক্ষেত্রে জয়ন্তীর ?শকড় (মূল) মাথায় 
বাঁধলে ওটা থেকে নিচ্কাতি পাওয়া যায়। এ উীন্তাট অথর্ববোদক সম্প্রদায়ের বৈদ্যক 
গোষ্ঠী পরম্পরায় চলে আসছে। হয়তে৷ বা হ্যাঁ, হয়তো বা না-এ তর্ক 

থাকবে। আমরা রত্নও তো ধারণ কার এবং সে 'বাঁধও তো দেওয়া আছে। বাস্তব কিনা 
সেটা দেখার জন্যই সূত্রটা এখানে' রেখে গেলাম। 


১০। বলল্ত রোগ প্রাতষেধে :_ মাঘের শেষ থেকেই রোগ আসে, সে সময় শরণীরে 
পিস্তশ্লেম্মার সপ্যয় হ'য়ে রসস্থ হয়; এই সময় জয়ন্তীর বীঁজ ২৫টি'পষে, একট; শি 
মিশিয়ে পর্যনীষত (বাসি) জল 'দিয়ে খেতে হয়, এর দ্বারা ও সন্যয়টা নষ্ট হয়, এটি 
প্রাতষেধক হসেবে বহুকাল থেকে চলে আসছে। - 


১১। শচল ব্যথায়ঃ_ পেটে অসম্ভব যল্্ণা, কারণ বোঝা যাচ্ছে না, সে যেজন্যেই 
হোক, গমের আটার (ভূ্ষামাশ্রিত) সঞ্চো জয়ন্তী পাতা বেটে রুটি করে, সে হাতে 
গ’ড়েই হোক আর বেলান দিয়ে বেলেই হোক, চাটুতে সে'কে সহমত গরম গরম 
যেখানে ব্যথার অনুভব হচ্ছে সেখানে বাঁয়ে দিলে ৪/6৫ 'মাঁনটের মধ্যেই উপশম হবে! 


১২। শ্ৰেতাঁতে (শৰ্ত রোগে): দেহের যেখানে রোমোন্গম হয় না_যেমন 
অধরে (ঠোঁটে), হাতের ও পায়ের তলায়, মলদ্বারে ও মেচ্ত_দেহের এইসব অঙ্গে 
যাঁদ সাদা দাগ হয়, সেটা দ:ঃসাধ্যের পর্যায়ে পড়ে যায় দীঘীদন হয়ে গেলে। তথাঁপ 
ও হলে এ নী মাজে হাল গোছা চিরে নেটে 
ও খেলে এ রোগের উপশম হয়। অন্য জায়গায় হ'লে উপশম হবে_একথা ব' 
তাঁর পুস্তকে লিখে গিয়েছেন। V2 

এখানে আর একটি কথা ব'লে রাখি, আমি ননজে বহু চেষ্টা করে শ্বেতপন্গ 
জয়ন্তীর সন্ধান পাইনি এবং বহু উচ্ভিদাবজ্ঞানণকে জিজ্ঞাসা ক'রোঁছ, তাঁরাও থে 
দেখেছেন একথা ব'লছেন না, আর এটা যে ছল না এটাই বা বাল ক করে? 


তাঁর 
মি বৈদাদের কাছে যে মচ রর মা 


এ জেদ লাম বলে অহ অথ অ দৰ দন 

তাই 

লক্ষ্মীর সষ্ট আচ্ছা এই দে দেবের হার রাই বলে, অইতোব 

8115 নর তেই একটা বরের না কেউ বাত পাল 7. 
উাচ্ডদ নেই? অবশ্য আমি তো খুজে পাহীন। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) A 

AE unsaturated lactone. (9) Furocoumarin. (০) A gummy 

Palmiti . (d) Flavonols, protein, vitamin-C. (e) Fatty acids Viz., 
c, stearic, lignoceric, oleic, linoleic and linolenic. 


(েজ্বেদ ৩০।১৯) 


এই সার মহাঁধর ভাষা করেছেন-_ 


অনযন্তমা অপরাজিতা, তা' 

ন কেনাপি ’ তাং হি তে মঘবন্‌ 

বধাদণান ইতি কর্তবেঃ।বিদায়া লতয়া যানি কমণীণ বৰ" 
কর্মাণি কণদাহ, অনয়া অন্ত ' কমণীণ মেধঃ সংবর্ধনানি 


অপরাজতা SS: 


এই সুস্তাটর অনুবাদ হ’লো ওহে ইন্দ্র, তোমার অনডত্তমা অপরাজিতা বিদ্যা ও 
লতার দ্বারা বন্রাসুর বধাঁদ কর্ম সাঁধত হয়। রক্ষাকর্ম ও মেধা সংবর্ধন দুই তোমার 
অপরাজিতা, এটি তোমার অনুত্তম কর্ম। 

এই নাঁজর থেকেই দেখা যাচ্ছে_-অপরাজতা একটি বিদ্যা ও একটি লতার নামও। 
প্রথমোন্তাটর দ্বারা রক্ষাকর্ম ও দ্বিতীয়টি মেধা বর্ধনার্থে। এই অপরাজিতা বিদ্যার 


স তন্মসাধকগণ, আর আবিচ্কার ক'রোছলেন এই বিদ্যার 
দাস কারোঁছলেন অব বিদতিক' আর একটি আরিদোবক। আধ-ভোঁতিক ধারাটি 
ছার করার ক্ষেত, যেমন-_গৃহস্থের সকলকে ঘুম পাড়ানো, যাকে বলা হয় ধনদুলী" 
দেওয়া, এটাও অপরাজিতার অন্তর্গত। 

- _ আর দ্বিতীয় অপরাজিতা বিদ্যায়-_-কবচ, মাদুলী, শিকড়-বাঁধা, বশীকরণ, মারণ, 
উচাটন প্রভীতি। এই সবই আধিটদোবিক বিদ্যারই অন্তগতি। 


৯২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
বৈদ্যকের নথ 


চরক সংহিতায় এই অপরাজিতা বিদ্যার ধারাটিকে দৈবব্যপাশ্রয়ণী চাঁকৎসা অথণ€ 
মন্মতন্মের দ্বারা চাকৎসার ব্যবস্থা, তাই তারা শিকড় বা দৈবকার্ষের অন:রূলে মত 
পোষণ ক'রেছেন।- 


একাদশ শতকেও এর প্রভাব চ'লে এসেছে। শুধু তাই নয়, সেটা যে এখনও 


নামটি সংপ্রাচীন এবং আমাদের আদ সূত্রের মধ্যম যজুর্বেদে ত জন্য 
এই ভেষজ লতাটিকে গ্রহণ ক'রেছেন। 595 যু 


অপরাজিতা ১৩ 


জিনা বলেন_এই অপরাজিতা ফুলের বীজ আনা হয়েছে টারনোট (Ternete) 
এই টারনোঁট মালাক্কা দাঁপপুঞ্জের অন্তর্গত। এটি টারনোট থেকে আনা, 
য়োছলো বলেই এই লতাগাছাঁটর প্রজাতির নাম রাখা হ'য়েছে tenatea (টারনোটিয়া)। 


জান না সেটা নীলপৃষ্প অপরাজিতা বাঁজ আনা হ'য়োঁছল কি না, কারণ বজববেদে 


. দেখা যাচ্ছে, শ্বেত পুণে অপরাঁজভার উল্লেখ এবং তার, গ:গাগ'পের বর্ণনা? তবে 


A Ul গাছে বারোমাসই ফুল হয়, তবে কম-বেশী; তবে এটা 

ন করা গেছে_নীল ফুলের গাছ যত তাড়াতাড় শাখা-প্রশাখা বিল্তার করে ত 

ন লাগাল সেটা করে না। এর ফলগ্ীল শিমের মত চেষ্টা, চওড়া সাক ইণ্ডিরও 

wl আর লম্বা ১৪/২ ই, বাঁজে গাছ হয়। এটির বোটাঁনকাল্‌ নাম Clitoria 

7 Linn., ফ্যামাল Papilionaceae. উঁড়ষ্যাতেও অপরাজিতা নামে এটি 
|| 


কল [না (1022 রেশ পক বা মনো আয হওয়ার পরই 
শি রোল এটা বির হতে হবে এটা আপনার, নইলে দেটা এই 
লৈ তার বাদি এর ন পাতা খোতো কোরে হযে সা 
আন্দাজ রস কোন রকমে খাইয়ে দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ওটা ছেড়ে যা: 

২। শ্যল ব্যথায়ঃ_ খাওয়ার ২/৩ ঘণ্টা বাদে ব্যথা ধরে, ব্বকীপঠ যেন সেটে 
ধর দল ধা ত অপরািতার মূলের ছাল বেটে একট বি উপ 
ন সখ সকালে ও না কলে চেল ৭/ দিল সি 

[| 

৩। লেং দেখা বার দে়দেরই এটা বেশী হয়, ভুত পলা, আর 

টা মাসিক হওয়ার পূর্বেও হয় না, আর 
নে না) এটা আসার কালে টা বউও এজ ও তা 
৬৮715 ন UE 
8৮৮৮17৮8778 
এভন্ন সাধারণ উন্মাদেও বহার করা যায়। এটা সংগ্রহ যুগের গবেষণা! 


i ৪। গলগশ্ডেঃ CEE SUL BIT (আধ 
পষে, অল্প মধু মিশিয়ে খেলে এটা সেরে যার! এ 
চ্ক্ৰদত্ত সংগ্রহ)। 

61০ দির শোখে £2 বে ফলো ওরে কমছে লও লবণ ছাড়লেও যাচ্ছে না 
অথচ শ্লগপদের (ফাইলোঁরয়া) লক্ষণও নেই, সেক্ষেত্রে নীল অপরাজিতা (গাছে-ম্‌লে) 


২০৮ 8৮4৮7 
৫টি গোল মাঁরচ একসঙ্গে বেটে কাঁচা দ্ধ 


৯৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অথচ পরিমাণে অল্প, আবার বুড়োকালেও এটা দেখা যায়; এক্ষেত্রে সাদা বা নীল যা-ই 
গাওয়া যাক, গাছে-মূলে নিয়ে, রস ক'রে ১ চা-চামচ আন্দাজ প্রত্যহ ২ বার একট; 
দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। এটি কিন্তু পূর্ণমান্রা। 


৭। মেধা বৃদ্ধিতে £_ সকলের মুখে মুখে চালে আসছে ত্রাহ্গঘৃত এর একমাত্র 
বধ, কিন্তু এই শ্বেত অপরাজিত মূলের কল্ক আর গাছপাতার ক্কাথ দিয়ে আয়ুর্বেদীয় 
ঘৃত প্রস্তৃত-পদ্ধাততে ঘৃত প্রস্তুত করে খেতে দিতে হয়। এটি ব্যবহারের নিয়ম ভাত 
খাওয়ার প্রথম গ্রাসের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে, এর সঙ্গে লবণ মাখানো চ*লবে না, 


এটাতে প্রতাক্ষ ফল উপলব্ধি হয়। তবে বৈদ্য ভিন্ন সাধারণের পক্ষ ্রসতৃত করা সম্ভব 
নয়। 


৮। পদ্য মেহেঃ_- সম্ভোগে অস্বস্তি, শিশ্নাগ্রে ব্যথা বোধ_কোন কোন সময় 
[টিপলে একট; গজের মত বেরোয়; সেক্ষেত্রে এর মূলের রস ১ চান আহ আস 
মিছারর সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। 


. ৯! জ্বরভঙ্গেঃ এ ক্ষেত্রাট ষক্ষনার স্বরভঙ্গে নয়, আতরিক্ত শব্রক্ষয়জীনতও 


নয়, অথবা গরম-ঠান্ডা জল খেয়েও নয়; কেবলমাত্র যে স্বরভঙ্গটা শ্লেম্মার দ্বারা 
আঁধাঁজহবাকে (Larynx) দাঁষত ক'রে সৃষ্টি হয়, সেই 


কি ক'রতে হবে? সমগ্র লতাপাতা 


নাঁময়ে, ছে'কে, সেই জলে কবল ধারণ করা, আর 
এরা গোরগেল্‌) করা-অন্ততঃ ১৫ মিনিট ধ'রে এটা ক'রতে হবে, এর দ্বারা ৪/৫ 
দিনের মধ্যে এ অস্মবধেটা চ'লে যাবে। 


তৈরী ক'রতে হবে, তারপর 
হবে। এই 'ঘ প্রত্যহ দু'বার ক'রে তুল দিয়ে 
লাগালে গলক্ষত ভাল হয়। 


১১। শচ্ক কাসিতে ঃ__ একে আমরা চলত কথায় শুকনো কাস বাঁল। কাঁসই 
হয়, কিন্তু কিছু বেরোয় না, যাঁদও বেরোয় সেটা আঠার শক (সাধারণতঃ এলারর্জর 
বসতে এই রকম বেরোয়), এক্ষেত্রে অপরাজিতা মলের রত আও ত এলি 
কাপ অল্প গরম জলে মিশিয়ে, সেই জল মূখে পুরে ১০/১৫ মিনিট বসে থাকতে 
হয যেও লে ফল ধারণ করা) আর মখটা উচু কারে এমনভ বে যা থাকতে 
ফি যেন গলতালতে লাগে; এর দ্বারা এ 'অস্মাবষেটা চালে হা 


অপরাজতা ৯৫ 


মে গেলে) এ সিদ্ধ কাথ ডলে শি নেড়ে নেড়ে পাক কারে হই নামাতে 
জর তলায় একট; চটচটে আঠার মত জাঁড়য়ে যাবে, সেই সময় নামাতে 
8 ণ হ'লো- যতটা তেল তার ৪ গুণ গাছে-মূলে, আর গাছের ৮ গুণ জল 
॥ থ ক'রতে হবে, অবাঁশষ্ট থাকবে জলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ! 
অপরাজিতা লিখতে বাসে তার শেষ পর্যায়ে অপরাজিতা বিদ্যাকে আমি আপনাদের 
ant ক’রতে পারলাম না, যেহেতু আমার পূর্বসীরগণের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে 
পাজি রে পারনি; তাই এ থেকে সরে এসে এই লতাঝে জাড়য়ে 
বন্তব্য রেখে গেলাম, ভাঁবষ্যে যাঁরা আসছেন তাঁদের জন্যে 
এখন দেখা যাচ্ছে, বৈদিক যুগের পরেও বহু ক্ষেত্রে রোগ প্রতিকারে এই লতা 


আভাম্তর ও বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহার করা হায়েছে। এখনও এ নিয়ে গবেষণার 


বিষয় যে নেই, তা বলা যায় না। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখ- পাশ্চাত্য চাকংসা- 
মতে গলগণ্ড রোগ (9০109) থায়রয়েড্‌ গ্লাণ্ডের বৃদ্ধিতে সৃষ্ট হয়, 


টা কতটুকু আর তার সপ্গো ঘৃত সহযোগের সার্থকতাই বা কি, এটাও 
। বসাতে এ মহব্য কে আমার প্রাপ্য নয়_“গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল? 


CHEMICAL COMPOSITION 

LES acids viz., oleic acid, limoleic acid, myristic acid, 
i খে acid, stearic acid. (b) Sterol Viz. gamasitosterol. (০) 
ed oil. (9) A bitter resinous principle. (e) Tannin. 


ইতর কাই বা কা চোখে রাহা পরের রর 
হেন মযতি'মান শা রস, অর্থাৎ ছয়টি রসের আদি রস যে শ্গার ফোম 
কামনা) তারই প্রকট মাত শ্রীকৃষ্ণ। 


সামাজিক চর আঁকতে গিয়ে আবার পাশ্ডিত-কাঁবর কলমে বেরোয়-_তাঁন কারিনার 


ভলতার শৃষ্োোর দ্বারা মোহিত হয়ে স্বজন-বান্ধ ত্যাগ করে গিয়েছেন। এখানে 
শঞ্গোর অর্থ কোণ বা কোনা; যার 


বাৎসায়নের কামসূত্র ঘাঁটলে সেখানে পাওয়া জ্গাই যু অব 
রসাবিষ্ট কারে তোলে, এ যেন জাঁবদেহে প্রকৃতির দেওয়া টব কই শর 


শঙ্গাটক ৯৭ 
দেখবেন শৃঙ্গ ও নখী সর্বদাই আঁবষ্বাস্য;, তাই তো প্রবাদ আছে__দাঁতাল, মাতাল 
=! আর শিংএ_এদের শ্বাস ক'রতে নেই। 
এইবার কাঁবরাজের ঘরের শৃঞ্চের বেসাতি দেখুন_ 
(১) শৃঞ্গবের চূর্ণ ও মধু সহ উষধ সেব্য (এখানে শঙ্গবের হলো শু আদা 
অর্থাৎ শত চূণ); 
(২) ককটি শৃঙ্গীর চূর্ণের দ্বারা হাঁপানি উপশাঁমত হয়, যাকে চলাত কথায় 
ঝাঁকড়াশঙ্গণ বলা হয়; ৃ 
(৩) ভয়াবহ একাঁট কন্দাবষের নামও তো শূঙ্গীবিষ (একোনাইট্‌); 


এ নত 


.আহত ব্যান্তকে 


(8) মৎস্য শৃঞ্গাবষে (শিলা বা কানমাগর মাছের কাঁটায়) 
শল্যশাস্তের চিকৎসাই বিধেয়; 
(৫) শঙ্গাটকের লপ্সিকা যেমান হদ্যে অর্থাৎ হূদবলকারবং তেমান পুষ্টি 


ঠরক। এখানকার বনতব্য হ'লো- শূকনো  পানিফলের গড়ার হালা স্বাদ, ও 
|| 
এমনিভাবে কতই উদাহরণ রাযেছে আমাদের ভারতী গ্রল্াবলীর পম্টোগণীলতে 
এই শপাকে নিযে। তাই প্রথমেই ব'লোঁছ শিং়ের গতো ৷ i 
এখন প্রশ্ন হ'লো_একাট শব্দের পাঁরবেশনার চাতুর্যে যাঁদ তার ভাবরংপ এ 
য়, তাহলে কি তার বাস্তব অর্থ কিছ নেই? 
হ্যাঁ, আছে বোকি_বোঁদক আভিধান যাস্ক দেখুন, তিনি ব’লেছেন_ 


চিরঞ্জীব বনোষাঁধ (২য়)_৭ 


৯৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
আত্মানং প্রাধান্যেন প্রকাশয়াত যঃ স শৃঙ্গ 


_ অর্থাৎ নিজ্জেকে প্রধানভাবে যে প্রকাশ করে, তারই নাম শৃঙ্গ। আরও পরিষ্কার ক'রে 
বলা যায় বে, সে নিজে মূক (বোবা) থাকে কিন্তু আত্মপ্রাধান্য ব্যক্ত করতে পারে যে 
মুদ্রায় বা যে আকার-প্রকারে, তাকেই বলা হয় শৃঙ্গ; তাই আমাদের হিমাগার উন্নতাশর, 
গম্ভীর অথচ মুক, তাই সে গৌরাশৃঙ্গ, অতএব শৃঙ্গ শুধু শিংই নয়। 

এই নিবন্ধে যে শৃঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেইটিকে অথর্ববেদ কোন্‌ চোখে 
দেখেছেন, সেইটাই বলাছ-_ 


আরম্য বার প্াথবাং শোশরং পলাশঃ ইচ্ছন্‌ রচা ত্বমূ। 
ভঁম্যা বৃত্বায় নো তাহ শৃঙ্গাট সর্বা বিধুনোতি নিঁচিকীয়তে। 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককম্প ১৫২।১৭। ২৬) 


পাঁথবীংচ আক্রম্য পলাশৈঃ ব্যাপ্তিং কুর্বন্‌ প্রসরাঁস-ইচ্ছাসি 
আত্মপ্রাধান্যং, অতঃ শৃঙ্গাটঃ। ত্বং রুচা চ পলাশামব আত্মানং 
গোপায়াস, শোশরং-মাঘ-ফাল্গুন মাসদ্বয়ে বত্বায়-বৃতু বর্তনে 
উম্যা-ভূমেঃ প্রদেশং মৃদং-ভামং নাঁচকীয় পশ্যাত, বধনোঁত 
ত্বং মূলং কথং ব্াহ। 


বৈদ্যকের নাথ 


সংহিতাকারগণ ভৈবজ্যনামের আদি উৎস বেদের ই নামটির 
1 রো হ্‌ এ ১0, 
এই জলশায়ী ও জলসংসারী ভেষজটি অন্যান্য ভৌম ভৈষজোর মত বেথা রে 


পাওয়া যায় ক্ষতক্ষীণ- (79 
9901010915) রোগে চিকিৎসাস্থান কাসরোগে 
(২২ অধ্যায়) এবং এ কাসরোলেই লেহ পরন্তুতের নাস ১৬ অধ্যায়), 


১১৮০5 41356) 
শ্‌ষ্গাটক 750, Ban’; 7৪ 

Wess Bengal. 
. সুশ্ররতের শারারস্থানে এবং চিকিংসাস্থানের তৃতীয় অধ্যায়েও এর 
॥ কিন্তু বিস্ময়ের কথা__রাজনিঘন্টূকারের (১৮ দশকের গ্রন্থ) গবেষণায় দেখা 
যায়_-চরক সুশ্রবতের ভৈষজ্য-সমীক্ষার সঙ্গে এটির গুণাকতির সর্বাংশে সিল নেই অথচ 
অনেক নূতন তথ্য দেওয়া হ"য়েছে; এটি শ্লেম্মাকর ব’লেই বর্ণনা করা হ'য়েছে। মনে 
টি অপরাহ্ন জা 

1 


1 


পরিচিতি 


ঢাকের তায়ানাম পালিকল। জলোই ফল হয় বরো এ 
ক্ষণ ভারত ছাড়া সর্বভারতীয় ভাবনা পরার একই; তবে অনেকটা সংস্কৃতির 
উড়াতাবলে ফর লাম ডি 

উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অণ্চলের বহু জলাশয় এবং বিলে চাষ করা হয়। উড়িষ্যার 
অণচলাবশেষে এটিকে শিঙ্গাড়া বলে। 

এটি একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ উদ্ভিদ, এই জল-সঞ্ঠারী শৈবাল-সদ্‌শ 
(শেওলা) ভেষজগুলির পাতা ২/৩ হীন্টি চওড়া এবং ৩/৪ ইণ্চি লম্বা হয়, পাতার 

গুল করাতের ন্যায় বড় দাঁতাবাশষ্ট। পাতার বোঁটা ৪-৬ ইণ্ডি এবং পশমময়। 
ফলগীল ত্রিকোণাকার কিন্তু মোটা। এই ফলের দুই কোণে দ:টি ধারালো কাঁটা হয়। 
ভাদ্র-আশ্বিন থেকে ফল হ'তে শর হয় এবং মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়, 
তারপর পৃরনো পাতা পচে যেতে থাকে। এটির বোটানিকাল্‌ নাম '109128 10191210059 
8০৮১, ফ্যামাল Onagraceae. 

এই গণের আর একা প্রজাতি আছে_ এট প্রধানতঃ ছোটনাগপ্র অপ্চলে দেখা 
যায়, এর পাতাগনীল আকারে ছোট, এই গাছের ফলগ্ীলর চারকোণে চারাট কাঁটা আছে, 
তার মধ্যে দুটি কাঁটা অপেক্ষাকৃত ছোট, ফল এ এক সময়েই হয়। এটির বোটানিকাল্‌ 
নাম 02198100198. উ্ধার্থে ব্যবহার হয় ফল ও গাছ। 


রোগ প্রাতকারে 


এট প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতের উপর। 

১। পেটের দোষ ও তার সঙ্গে প্রমেহ £_ এই ক্ষেব্রটি একটু বিচি, এর সঙ্গে 
প্রমেহ থাকলেই মল-সচ্কোচ হ'য়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে শৃকনো শেক) পানিফলের শাঁস 
গঠড়ো ক'রে ছে'কে নিয়ে, সেটা এক বা দুই চা-চামচ, সিকি কাপ গরম দুধে গুলে 
সকালে ও বৈকালে দুবার খেলে প্রথমে পেটের দোষটা সেরে যাবে, তারপর 
আস্তে আস্তে নিরাময় হবে। 

২। পিত্তের জৰালায়ঃ_ শরৎকালে যাঁরা পিত্তের জালা অনুভব করেন_এ'দের 
দেখা যায় শ্লেম্াপ্রধান প্রকৃতি এবং পিত্ত তার অনুষগ্গী। এইসব লোকের শরংকালে 
এই উপসর্গটা দেখা দেয়, এক্ষেত্রে পানিফল বেটে ৫/৭ গ্রাম ক'রে দু'বেলা খেতে হবে। 
আর স্নানের পূর্বে পানিফল বাটা গায়ে মেখে স্নান করতে হবে। এর দ্বারা এ পত্র 

গো-হাত-পা জবালা) ক'মে যাবে। 

৩। শরৎকালের আমাশায়£_ অনেকের দেখা যায়, শ্রাবণ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত 


১০০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


পেটটা নরম হয় এবং মলের সঙ্গে মাঝে মাঝে রম্তও পড়ে। এক্ষেত্রে শুল্ক পানফলের 
শাঁস ১৫/২০ গ্রাম একট: থে'তো ক'রে ২ কাপ ঠান্ডা জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, 
সেটাকে ছে'কে, সকাল থেকে ৩/৪ ঘন্টার মধ্যে সেই জলটা খেতে হয়_এর দ্বারা এ 
দাস্তটা পাতলা আর থাকে না। 


৪1 ভ্রম রোগেঃ_ অনেক সময় মনে এসেও স্মাততে ধরা যাচ্ছে না, আবার এও 


দেখা যায়_কোথায় ?ক রাখছেন সেটা মনে থাকছে না, এ'দের ক্ষেত্রে শুষ্ক পানিফলের 
শাঁস স্বাজর মত গুড়ো ক'রে, ঘিয়ে ভেজে, দুধ চান দিয়ে হালুয়ার মত রান্না করে 
প্রত্যহ খাওয়া, এর দ্বারা এ ভুলে যাওয়াটা আর থাকবে না, তবে এটাও ঠিক যে, 
৭২ বংসর বয়সের পর এটা হওয়া দ্বাভাবক। তার পূর্বে হ’লেই চিকিৎসার ক্ষেত্র। 


৫। আগস্ভুক শোথেঃ-- একে পাশ্চাত্য চাকৎসকগণ এলার্জ ব'লে থাকেন। 
আয়্বেদ মতে এই রোগাঁটর হেতু হ'লো_কোন 'বাশষ্ট দ্রব্য খেলে বা স্পর্শ করলে 
রসবহ স্রোত স্ফীত হয়, যার জন্য শরীরের বাভিন্ন স্থানে .ি-বা বাহ্য এবং 'ি-বা 
আভ্যন্তর শোথের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কাঁচা পানিফল যতাঁদন পাওয়া যায়, সে কয়টা 
দিন কাঁচা খাওয়াই ভাল, তারপর শুকনো শেহচ্ক) পানফলের শাঁসকে গ:ড়ো ক'রে 
গমের সঙ্গে মাশয়ে রুটি ক'রে খেলে এটার প্রবণতা চ'লে যায়। 


৬। রমশে অভ্বপ্তিঃ_ যাকে বলে 'ফুললো আর ম'লো", সেইরকম। তৃপ্তি 
কারুরই হ’লো না-_এই যে অসহায় অবস্থা, এক্ষেত্রে কাঁচা পানিফল বেটে অল্প চান 
মিশিয়ে লপ্‌সি ক'রে খাওয়া_ এর দ্বারা এ অস্বাবধেটা চ'লে যাবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৭। মান্ররোধে $ অম্ল, অজীর্ঁণ ও পেটের বায়ুতে অনেক সময় প্রস্রাব বন্ধ 
হ'য়ে গেল_ সেক্ষেত্রে পানিফল বেটে বাঁস্তর (১19996:) উপরটায় প্রলেপ দিলে প্রায় 
ক্ষেত্রেই প্রস্রাব হ'য়ে বায়। তবে উপারউত্ত কারণাঁটর 'চাঁকৎসা চাঁকৎসকের এন্তিয়ারে! 

এই ভেষজাটর সমীক্ষার উপসংহারে একটি কথা মনে আসছে__এক ধরনের চাঁরত্রের 
লোক পাওয়া যায়_যাকে আমরা চলত ভাষায় ব'লে থাকি “িঠে সান্নপাত”। এদের 
ভিতরের আগুনের উদ্মা বাইরে বোঝা যায় না, মনে হয় বাইরে নির্ত্তাপ। সেই রকম 
উদ্ভিদ জগতেও আছে; তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই পাঁনফল। এর জন্ম কর্ম ও বৃদ্ধি 
জলে কিন্তু সে উষ্ণগৃণধর্মা। জীবজগতের মধ্যে কাঁছম বা কচ্ছপ, যার সংস্কৃত নাম 
'কূর্ম-_জলে তার বসবাস কিন্তু তার মাংস খুবই উষ্ণধম, যার জন্য বাত রোগে 
এট খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা। 

এখন এটির বিজ্ঞান কোথায় ? 

যেহেতু এই দুটি দ্রব্যে স্নেহপদার্থ নেই ব'ললেই হয়, আর স্লেহ-সষ্টিতে বাধা 
তার উষ্ণতা, তাই জলেই তার বাড়-বৃদ্ধি। 


১৯১৮ 


তি 


ক লোক-সাহত্যে আর ক সংস্কত-সাহতো, এই পারিজাত বহন উপমা সন্ট 
কারয়েছে। তার মধ্যে লোক-প্রচালত একটা উপমা, যেমন_মাদার গাছে গা ঘষতে 


গিয়োছলে কেন? যেমন গিয়েছ এখন তাল সামলাও। 
আসলে এই গাছের পাতা ছাড়া সর্বাঞ্গেই ঘন কাঁটা, যাঁদও সেগ্যাল লম্বা নয়। 


এখন পারিজাতের এক নাম তো 'মন্দার', সেইটাই অপজ্রংশ হ'য়ে মাদার হায়েছে। এটা 
বাগানের বেড়ার জীবন্ত খ:টির কাজ করে। 

আমার কৈশোর জীবনে এর আস্বাদ যে পাইনি তা নয়। 

যাক, উপমার ক্ষেত্রে এই পারিজাতেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, যেমন_ 


কবরঃ কালদাসাদ্যা ভবভূঁতর্ম হাকাবিঃ। 
অর্থাৎ কালিদাস প্রভঁতকে কাঁবর পর্যায়ে ধরা যেতে পারে, আর মহাকাঁব আখ্যা 
উবভাঁতিকেই দেওয়া যায়। কািদাসের গণমন্ধে কািকুল তখনই উপমা দিয়ে ব'লে- 
[ছলেন- হ্যাঁ হ্যাঁ, দৃচ্টাট খাঁটি, এই যেমন_ 

'তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহীবক্ষো মহাতরুঃ।' 
অর্থাৎ প্যারজাতও যেমন তরু বেক্ষ) মনসাও স্লেহা) তেমান মহাতরএ। 

কথাটা বেশ ব্যঙ্গকর, কারণ পাঁরজাত কুসুমের শোভা থাকলেও বৃক্ষের সারবত্তা 

কিছুই নেই। এরই সমপর্যায়ের মনসা গাছের সারবত্তা তো নেই, অধিকন্তু তার ফলও 
অর এই পারা ফুলের নবি এবং তার রং এতই মনোহর বে 
পাখ্যানের মধ্যেও এর উল্লেখ এবং মহাভারতের ও ভাগবতের মধ্যেও . 
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এ নিয়ে একি উপাখ্যানের বিষয়বস্তু আছে; এটি পাওয়া যায় মহাভারতের ১/৮ ও 
ভাগবতের অণ্টম স্কম্ধের অষ্টম অধ্যায়ে, হারবংশের ১৩৪ অধ্যায়ে। এই পারিজাতকে 
উপলক্ষ্য ক'রে একটি ছোটখাটো লড়াই যে হয়নি তা নয়, সেটা হ'লো-_্বারকার 
আঁধপাত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাগূজ্যোতিষপুরের (বর্তমান আসাম) আঁধপাঁতর সংগ্রাম, 
অর্থাৎ পাশ্চম ভারতের রাজার সঙ্গে পূর্ব ভারতের রাজার সংগ্রাম। অবশ্য হেতুটা 
খ্নবই তুচ্ছ, সেটা হ'লো_এই পাঁরজাত কুসুমকে নিয়ে; কোন এক সময় ইন্দরপ্রদত্ত একটি 


'পারিজাত কুস্মর মালা নিযে নারদ এসেছিলেন যারা পরী অপ করতে? 
তিনি সেটি পেয়েই নারদের সম্মখেই রকমণার হাতে দেন, অর্থাৎ প্রীতর নিদর্শন 


স্বরূপ সেই মালাটি প্রিয়তমাকে অর্পণ করেন। এই দৃশ্য দেখেই নারদ (সে-যুগের 
রিপোর্টার সম্প্রদায়ের নাম নাকি নারদ ছিল) সত্যভামাকে সেকথা বলেন। বিদর্ভ' রাজ- 


কুমার (বর্তমান মধ্য ভারত) সত্যভামা এই কথা শুনে ক্ষ্ব্ধা হন, আঁভমানে তাঁর মন 
ভারাক্রান্ত হয়; শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরোছলেন যে, নারদ নিশ্চয়ই নীরব থাকবে না, 


A 


পাঁরজাত ১০৩ 


রুকণীকে পাঁরজাত অর্পণের কথা সত্যভামাকে ব'লবেই। শ্রীকৃ্ণও দ্রুত সত্যভামার 
» সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন কিন্তু নারদ তখন স'রে পড়েছেন; এই ব্যাপারে সত্যভামার মন 
পাথরের মত ভারাক্রান্ত, অনেক অনুনয়ীবনয়ের পর শ্রীতশ্র্াত দিতে বাধ্য হ'লেন যে, 
এ পাঁরজাত যেখানেই থাক, ওকে এনে তোমার উপবনে রোপণ ক'রবই। সেই স্মতরেরই 
পরিণাত বিরাট সংগ্রাম, কারণ এ কুসুম ছিল পূর্ব ভারতের প্রাগ্‌জ্যোতষপ্দরে, আবার 
এদিকে তান ছিলেন কৃষ্ণবিরোধী। 
জান না নিবন্ধোন্ত পাঁরজাত বৃক্ষটি সেই গ্রহান্তরীয় স্বর্গের পারজাত কিনা, 
তবে দেখা যাচ্ছে ভারতের বৈদ্যককুল আর একাঁট তথ্যের দিকে অঞ্গুলী নির্দেশ 
করেছেন যে, এই বৃক্ষাট পূর্ব ভারতে তো হয়ই, আর দাক্ষণ-পাঁশ্চম ভারতেও পাওয়া 
যায়। তাই এই বৃক্ষাটর উল্লেখ অথর্ববেদে দেখা যায়ান। আর চরক সংাহতায়ও এই 
নামে কোন বনোষাঁধর উল্লেখ দেখা যায় না, যেহেতু চরক সংহিতায় অন্শশীলত হ'য়েছে 
মুখ্যতঃ অথর্ববোদক ভৈষজ্যকজ্পকে অবলম্বন ক'রে; চরকে না পাওয়ার এও একটি 
হেতু হ'তে পারে, আর হয়তো বা অন্য নামে এই ভেষজ বৃক্ষকে উপস্থাঁপত করা 
হয়েছে; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নাগাজরন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাতসং্কৃত সশ্রত 
সংাহতায় এর উল্লেখ আছে। 


সন্ধান আর কোথায়? 


ষষ্ঠ শতাব্দীর অমরকোষে (অভিধান) পারিজাতকে বলা হায়েছে দেবর, এবং 
অন্যান্য অভিধানকারগণ দেবতরুর সংখ্যা ব'লেছেন পাঁচাট, আবার, সেই পাঁচাটর নাম 
নিয়েও মতভেদ আছে_ শব্দরফ্লাবলশ আঁভধানে বলা হায়েছে অর্ক, পাঁরজাত, চন্দন, 


“বচা তীর্ণৎ ভদ্রং সুপহ্পং যাতুধানান্‌ পৃয্যং নির্মোকম্‌। 
মাস: ভিখা মা স্বীরযো অহরহঃ প্রয়াবং রষাম.।" 


এই সধাহতার ভাষ্যকার উবট্‌ ব’লেছেন_ 


ত্বচা তীর্ণং বিদীর্ণং চেৎ যাতুধানান্‌ অপাকরোস, ত্বং পৃষ্যংল 
পুষ্য নক্ষবেল্চন্দরযুত্তে সংপন্পংলশোভনং ভবাঁস, তদাভদ্রং 

-পারতোভয়ং দূরী করোঁস; পৌরাপিকাস্তু পাঁরাণ 
সমুদ্রে ভদ্রং-জাতং পাঁরজাতং বরলপত্ং। মা সৃ=সৃতরাং স্‌ 
সুষ্ঠু রিষঃলাহংসা ভব-মা, িনশস্যভব, অহরহঃ-অপ্রমাদেন 
প্রযাবং=মা প্রমাদঃ ভবঃ, ত্বাং রাম পোষণং কর্মঃ। 


এই সক্তাটর অননবাদ হ'লো-তোমার স্বক বিদার্ণ হ'লে তার রসে াতুযানগল 
দর হয়। তুমি পথ্য নক্ষর-সমদ্বিত চন্দ পপ হও, তখন তোমার পারিভদ্র নামটির 
অর্থ হ’লো যে তুমি সর্বতোভাবে ভয় দূর কর। পৌরাণিকগণ তোমাকে জলজাত 
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বলেন, তাই তাঁরা পাঁরজাত নাম দেন, এটা সমীচীন নয়। পুজ্পোদয়ে তোমার দেহ 
বিরলপন্র হয়, তোমাকে অহরহ পোষণ কারি, বিনাশশীল হইও না। 


বৈদ্যকের নথি 


উপবহ্ণের এই স্মুম্তকে সংগ্রুত সম্প্রদায় অনুসরণ ক'রেছেন, কিন্তু চরক 
সম্প্রদায়ের গ্রল্থ চরক সংহিতায় এর ভৈষজ্যগন্ণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; এমন কি 
চরক সংাঁহতার অনুগামী ধন্বন্তরী 'িঘস্টূতেও (বনৌষাঁধর গ্রন্থ) এর উল্লেখ না 
থাকলেও একাদশ শতকের চক্রদত্ত সংগ্রহে অববাহক রোগে (বোতব্যাঁধ চিকিৎসা) এর 
মূলের রসের নস্য নিতে ব’লেছেন। সমশ্রত সংহতায় উদক মেহে এর মূলত্বকের 
কাথ পান করার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। তা ছাড়া পূতনা গ্রহে (পে'চোয় পাওয়া) 
এর মূলের ক্াথে স্নান করানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে; এ ভিন্ন হারীত সংহতায় 
অধোগ রন্তাপত্তে বিরেচনার্থ পারিভদ্রের ও আমলকার ক্কাথ পান করারও নির্দেশ 
দেওয়া হ’য়েছে। 

শারচিত 


গ্রাম-বাংলায় এ গাছকে বাগানের বেড়ার খুঁটির কাজের জন্য লাগানো হয়, এই 
গাছের বা ডালের" গায়ে অল্প উচু ঘন ঘন কাটা আছে ব'লেই। এর ডালগীল (শাখা) 
সরল, এগদালকে ফাল্গুন-চৈত্রে কেটে নিয়ে মাটিতে বসালেই পুনরায় গাছে পাঁরণত 
হয়; এইভাবেই সে যেন বেড়ার জীবন্ত খাট হ'য়ে থাকে। তাই গ্রাম-বাংলায় এর কদর 
বেশী, তবে ভারতের প্রায় সর্বত্রই এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়, 'িন্তু এক এক অঞ্চলে 
এক একটি প্রজাতির গাছ বেশ দেখা যায়। বাংলায় বেড়ার কাজে যে প্রজাতিকে 
লাগানো হয়, সেইটারই ভৈযজ্যশীন্তর বর্ণনা এখানে দেওয়া হ'লো। 

এই গাছ ১৫/২০ ফুটের বেশী যেমন উ“্চুও হয় না, আবার তেমনি ঝোপ-ঝাড়ও 
হয় না। ডাল থেকে ৭/৮ ইাঁণ্ট লম্বা পাতার ডাঁটা হয়, তাইতে দু'পাশে দূাট ও 
মাঝখানে একাঁট-এই তিনটি পাতা হয়। আকারে ও বিন্যাসে অনেকটা পলাশের 
(Butea monosperma) ছোট পাতার গড়নের; তবে তার থেকে পাতলা । 

একে বাংলায় বলে পালতে বা পাল্‌ধে মাদার, দেশ-গাঁয়ে বলে' তে-প'লৃতে, 
হান্দভাবী অণ্চলে বলে 'মান্দার' ফর্হদ্‌, আবার মোঁদনীপুর অণ্চলেও ‘ফরৎ' বলে, 
উাঁড়ফ্যার অণ্চলবিশেষে এর নাম পাল্ধ্যরা। 

ফাল্গুন-চৈত্ৰ মাসে এ গাছ চিনতে কষ্ট হয় না, কারণ গাছের ডালে থাকে না ' 
একাঁটও পাতা, ডগায় শুধু লাল ফল, তার গড়নও চমৎকার। এ গাছে ফুলের পরে 
গুচ্ছবদ্ধ হ'য়ে শট হয়। এর মধ্যেই {শিমের মত বীজ থাকলেও আকারে ছোট। বর্ষার 
প্রারম্ভেই আবার গাছে পাতা গজায়। এই গাছটির. বোটানিকাল্‌ নাম Erythrina 
Variegata Linn., ফ্যাঁমীল 72101099089. উষধার্থে ব্যবহার হয় মূলত্বকের 
ক্কাথ ও পর স্বরস। 


রোগ প্রাতকারে 


প্রথমে জ্ঞাতব্য বিষয় হ'লো-_এই পারিভদ্র মুখ্যতঃ রন্তবহ স্রোতের িকারজনিত 
রোগে ডপকার দর্শায়। তবে রসবহ দ্রোত দূষিত হয়ে রন্তবহ স্রোত দুষিত হওয়াই 


পারজাত ১০% 


ৰ , নকন্তু আগন্তুক কারণে র্তবহ স্রোতও দয়াবত হ'তে পারে, তবে পরে 
অন্যান্য স্রোতকেও দুষিত করে। 


Ee লা এই মেহরোগে প্রস্রাবের পাঁরমাণ বেশী হয়, তবে একট: 
টে, দেক সময় বা হা এদের আর 
বাহ্য লক্ষণ হবে, তাল; মেখগহনবের উপরের অংশটা) শুক হ'তে থাকে। 
ক্লোম অর্থাৎ পপাসার স্থানটাও শুক হ'তে থাকে। এই রোগগ্রস্ত ব্যান্তর আরও 
একাটি বিশেষ লক্ষণ হবে_শোনা বা জানা কথা হঠাৎ মনে না আসা। তাঁদের ক্ষেত্রে 
২ চা-চামচ এই গাছের ছালের রস ৯ চা-চামচ মধু মীশয়ে প্রত্যহ সকালে একবার 


-৩। ক্কাম রোগে ৪ এই পারিভদ্ প্রধানভাবে কাজ করে রন্তজ ক্রিমির ক্ষেত্রে 
এই রজজারাম বহরোগ সৃষ্টির কারণ হয়। এ ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসক নি বে 
ইং একা রোগের ষটিহয়। এটার মধ্যে অনেকগীল জামির উপ 
জট, বেছেদরে প্রত্যক্ষ কোন কারণ খাজে পাওয়া যাচ্ছেনা, অথচ দরগা 


তবে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ সাধারণ 'ক্রামতেও এই রস ব্যবহার করেন। এটা সশ্রতের 
উত্তরতল্তের ৫৪ অধ্যায়ে বলা আছে! 


লোক ব্যবহার 


৪1 ধাতু-দৌর্বজ্যে _ ধাতু-দৌর্বল্যের একটা উপসর্গ আছে-যাকে বলা যায় 
বাস যা নল বৈলনদোৰ হালে ভোরের দিকেই হবে; আর উত্তেপনা যা 


চলে যাবে। 
&। মধ্যকোম্ত রোগে£_ এর বর্ণনা ক'রতে গেলে এইটাই ব'লতে হবে যে, 
৪/৬টা সন্দেশ খেলেই কোষ্ঠবন্ধতা এসে গেল, আবার একমৃঠো বাদাম, সমস 


৬। আন্রকৃচ্ছত রোগে (Strangury):— এই কৃচ্ছুতার 
বর্তমান যুগে বলা হ'চ্ছে বি-কোল ইন্ফেক্শন্‌। এর সথ্যে একট; জবরও থাকে? 


১০৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এক্ষেত্রে এ ক্রীমই তো এই রোগের হেতু যোর জন্য এখন প্রপ্রাব পরাক্ষা করা হয়), তাই 
পাঁরভদ্র পাতার রস ১ চা-চামচ অল্প জল মিশিয়ে একটু গরম করে সকালের দিকে 
একবার ও বৈকালের দিকে একবার খাওয়া-এর দ্বারা এ ব্যাকাঁটারয়াগুল অর্থাৎ 
ক্রিমগর্নীল ধ্বংস হ'য়ে রোগ নিরাময় হবে। 


৭। খাতু দর্শনে খুবই অল্প বয়েস অথচ মাসিক হ'য়েছে; ভাল যে হয় তাও 
নয়, এদিকে শরীরে ভারবোধ, মাসিকের রন্ত একট; দেখা গেল, আবার বন্ধ হ'য়ে গেল, 
কিন্তু যন্ত্রণা খুবই হ'চ্ছে_ এক্ষেত্রে পারিভদ্র পাতার রস ৩/৪ চা-চামচ একট গরম 
ক'রে এ মাসিকের সময় অর্থাৎ চলাকালে ২/৩ দন খেলে কোন কষ্ট থাকবে না তবে 


এক মাসে সেরে না গেলেও ২/৩ মাসের মধ্যে এ যন্রণাভোগের হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যায়। 


৮। অকালে মাসিক বন্ধের উপদ্রবেঃ-- মাসিক ধাতু বন্ধ হওয়ার সময় হয়ান, 
অথচ মাসে মাসে আঁতরিন্ত স্রাব হ'চ্ছে। সকল চাকংসকের অনুমান এটা বন্ধ হওয়ার 
পূর্ব লক্ষণ, কিন্তু এই অধিক স্রাব থাকবে না-যাঁদ এই খতুকালে ৩/৪ দন এই 
পারিভদ্র পাতার রস ২ চা-চামচ একট; গরম ক'রে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার 
খাওয়া যায়। এইভাবে ব্যবহার ক'রলে ২/৩ মাসের মধ্যে তাঁর স্বাভাবক অবস্থা গফরে 
আসবে; তবে স্বাভাবিকভাবে যখন বন্ধ হওয়ার তখন হবে। 


৯। মাসিক বতুর চ্বল্প প্রাবে£_ খতু দর্শন হয়েছে বটে, কিন্তু স্রাব ভাল 
হয় না, তার সঙ্গে ছ'ট-বে'ধানো যন্ত্রণা, (এ'রা কিন্তু প্রায়ই একটু কৃশ হয়) প্রতি 
মাসেই যন্তণা-নবারক কিছন ওষুধ খেতে হয়। এক্ষেত্রে এর পাতার রস ২ চা-চামচ 
করে এ তিন/চার দিন খেতে হয়_এর দ্বারা এ যন্মণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
যায়, তবে স্রাব ভাল হওয়া না হওয়া_ সেটা নির্ভর করে শরীর ভাল-মন্দের উপরে । 
5) 


সব রোগিণা প্রায়ই অর্শ থাকে দেখা বায়। তবে সেটা ভিতরের আবর্তনীতে, মল- 
বারের মুখের কাছটায় নয়। 


১০। জ্তন্যহীনতায়ঃ_. সবই ভরপুর, কিন্তু দুধের অভাবে সন্তান হা হা 
করছে_এক্ষেত্রে পারিভদ্রের পাতার রস ২ চা-চামচ আর বুনো নারকোলের দুধ ৪/৫ 
চা-চামচ একসঙ্গে মিশিয়ে, কয়েকদিন সকালের দিকে খেলে স্তন্যের অভাব থাকবে না। 


১১। অববাহঃক রোগে (Stiffness of ankle joint) :— হাত ঘোরাতেও 
পারা যাচ্ছে না, আবার উঠচুতেও তোলা যাচ্ছে না, আর [পঠ চুলকোবারও উপায় নেই 
এই হ’লো অববাহুক রোগ। এই রোগে পারিভদ্র গাছের মূলের ছালের রস শায়িত 
অবস্থায় নাকে নোসািদ্রে) টোপ্‌ ফেলা, সেটা যাতে গলা দিয়ে নেমে যায়, সেইটা 
ক'রতে হবে। এই রকম অন্ততঃ ৩০/৪০ ফোঁটা প্রত্যহ নাসাপান ক'রলে কয়েকাঁদনের 
মধ্যেই অববাহনক রোগ উপশম হ'চ্ছে বোঝা যাবে। 


৯৩। রক্জামশয়ে এই গাছের ছালের রস এক বা দুই চা-চামচ একটু গরম 


তল্তুভ ১০৭ 


ক'রে ২/৪ চা-চামচ দুধ 'মাশয়ে ২/৩ দন খেলে র্তামাশয় সেরে যাবে। 


১৪। বাঘ হ'লেঃ__ কুণ্চীকর এদিক বা ওদিক যে দিকেই হোক, আর যে 
কারণেই 'হোক, পারিভদ্রের পাতা বেটে, অল্প গরম করে ওখানে লাগাতে হবে। দই 


এই নিবন্ধের ছেদ টানতে গিয়ে ভাবাছ_আমার কৈশোরে যে গাছের ডালটি পিঠে 
পাড়ৌছলো, অর্ধ শতাব্দীর পর আজ সেইটা নিযে নাড়াড়া কারে এইটই উপল 
হ'লো--ছিলো স্বর্গে, আনলেন নারদ এবং দিলেন শ্রীকৃষকে; আবার তাকেই উপলক্ষ্য 
ক'রে রণ, না জান হক জানস? সাধারণের কাছে এ শুন গল্প নয়_গাল-গলপ, এ নেন 
মিকের শবষ্ঠায় পর্বত সৃষ্টি না, তা নয়, সেটা বৈদ্যকের চোখে মহৎ কল্যাণের উপাদান 
দেশই এসব 8৮৮৮৮৮৮-1 
ওয়াজ । 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Poisonous alkaloids. (b) Saponin. (c) Waxy materials. 


যাকে নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি, সে কল্তুটির র 
পাটা সের এমান এক ঁজানস--যাকে কেন্দু কারে কতই না উপমা সৃষ্টি করেছেন 
ভাঁড় পর্যন্ত। 


১০৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


আচ্ছা, কোন ফুলকে দেখলে মানুষের চোখ তো পণীড়ত হয় না, কিন্তু এই গাছের 
ফুল চক্ষে তো বটেই, মানসচক্ষেরও উপমা সছ্টি-করা লোক-প্রচালত দম্টান্ত “চোখে 
সরষের ফুল দেখা”। 

এই কথাটার তাৎপর্য কিন্তু বৈদাকের নথিতে গাঁথা হ'য়ে আছে, সেটা হ’লো 
'বরাট বিরাট সরষের ক্ষেতে যখন এই ফুল ফোটে, তার ওপর রোদ রৌদ্র) পড়লে 


তার হ'লদে রংয়ের (পত্তের সমধমণ* রং) সমতায় আলোচক গপত্তের আঁধক্য 
সেটির আধারস্বর্‌প চক্ষের অশ্ষিগোলকবিন্দতে (Pup). 
ওঠে। সে জনোই তার এই উপনমা। EO 


দ্রনো সমাজের দুই-একটা বৈঠকণ চুটকের কথা শুনুন আমার কামনা 
বয়ে, কালিদাসের কাঁবতা, মহিষ দুখের দই, চিনি মেশানো গরম দে, সদ্য 


তল্তুভ ১০৯ 


ফুলের মত কামিনী, এগ্ীঁল পেলে এই মর্তলোকেই ন্বর্গসংখ ভোগ ক'রবো। পৃথিবী, 
থেকে স্বগে যাওয়ার বাসনা হবে না। আবার গাঁয়ের লোকেরও একটি বাসনার কথা 
শ্‌ন্‌ন-বরঝরে জঃই ফুলের মত সরু চালের ভাত, পেছল্‌ পেছল্‌ (পাচ্ছিল) দই, 
আর সরষের শাক, দুটি কাঁচা ল্কা আর যদি একট; নুন পাই-তবে জানবো এ হ'লো 
স্বগসুখের উচ্ছিষ্ট এসে মর্তে পড়েছে। 

মোটকথা, গ্রাম্জনের দ্র্ারদ্র্ের মধ্যেই স্বর্গসুখের ছাঁবতে সরষে শাকের স্থান 
প্রথম সারতে ছিল, হয়তো বা আজও তা বিলত হয়নি। হতে পারে বৈদ্যকের দৃণ্টিতে 
সরষে শাকের কোন গৌরব নেই, কিন্তু দারিদ্রের কোপে সে বিচারের অবকাশ কোথায়। 

এই সরষেকে কেন্দ্র ক'রে আর একটি উপমা শুনবন_ 


“খলঃ সর্ষপমারাণি পরাচ্ছদ্রাণ পশ্যাত। 
আত্মনো বিজ্বমাত্াঁণ পশ্যন্‌ আপ ন পশ্যতি ৷” 


অর্থাৎ খলের স্বভাবই হ'লো-নজের যে 'বল্বপ্রমাণ দোষ (ছিদ্র) রয়েছে তাতে হংশ 
নেই, অন্যের যে সারষেপ্রমাণ ছিদ্র_-তাই লোকের কাছে বড় ক'রে বলে বেড়ানো। 
এ কেন-_মহারাজের তেল মাথা আর গোপাল ভাঁড়ের খোল খেইল) মাথা নিয়ে 
উপহাস্যকর যে গঞ্প প্রচলিত আছে, সেটা কে না জানে; তাই না গোপাল ভাঁড় 
ঝলোছলো- মহারাজ, সেটা যে-গাছের তেল ছিল, এটা সেই গাছেরই খোল। 
যাক, বিষয়বস্তৃতে ফিরে যাই! সরষে শুধ্য যে ভারতেই বাবহৃত হয় তাই নয়, 
একে চূর্ণ করে বিশ্বের তাবৎ আহার্যের সাথী করে নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী 


এর মান্যতা সপ্টার দেখেই ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ অথর্ববেদ খংজতে গিয়ে দেখতে 


অস্মাং ত্ব মধি জাতোহাস দ্বদয়ং জায়তাং পদ্নঃ। 


{রপ্রবাহ ইহৈবায়ং তন্তুভঃ প্রাহণোঁম দ্‌রম্‌॥ 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককজ্প ৯৫ । ২২৭। ৩), 


এই সুন্তটির মহশধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


তন্তুভৈঃ আহ্ীতং জুহোতি তন্তুভাস্তু সিদ্ধার্থাঃ সর্ধপাঃ। 
তন্তুস্তু=সন্তানঃ ততঃ সক্ষেঅণ-প্রবাহেন ভাতি দাপ্যতে হীত 
তন্তুভঃ। তৈঃ আহ্হীতং দদ্যাৎ, ধৃরপ্রবাহঃ-রিতাঁমাত পাপনাম 
(যাস্ক ৪1২১) 'রিপ্রং পাপং বহতি নাশয়াতি, তস্মাৎ, তন্তুভস্য 
{প্রবাহ নাম! তৈঃ পাপং দুরং প্রাহণোমি কুষ্ঠাঁদকং পাপামাত। 
ততশ্চ অস্মাৎ কর্মদোষাৎ জাতোহসি পুনশ্চ জায়তে। তং এব 


অয়ং দূরং যাতু। 
এই ভাষাটির অর্থ হ'লো-_তন্তুভের দ্বারা আহত প্রদানকালে৷ এই মন্ত্র পাঠ ক'রতে 
হয়-তোমার নাম তন্তুভ। তোমার সক্ষম সন্তানপ্রবাহ তোমাতে বদামান। তারই দ্বারা 
আহ্বাতি। তদ্তুভের অর্থ "সপধার্থ বা সর্ধপ। এটির পাপনাশকদ্ব শস্তির ব্যাখ্যায় যাদ্ক 
(81২১) বলেছেন-__সর্ধপ রিতপ্রবাহ বা পাপপ্রবাহকে দূর করে। আমরা ইহ কর্মজন্য 


৯১০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


রে পাপপ্রবাহ কুষ্ঠাদ সৃষ্ট কার বা আমাদের প্রজ্ঞাপরাধের দ্বারা বার বার পাপ স্ট 
হয়, তাকে দুর কাঁর এই তন্তুভের আহহাঁতর দ্বারা। 


বৈদ্যকের নথ 


ই বা সর্ষপের বেদ সমাক্ষায় তার অন্তঃশাস্ত ও বাঁহঃশাস্ত সম্পর্কে যেসব 
ভেরি রবে যাছলেন_ সেই ইঞ্গিতটকুকেই তাঁরা 


জগ ভে প্রয়োগ করেছেন? তবে এটা ঠিক যে, সর্প সম্পকে প্রণম্য টন রেখে 


৯ ৮) 
হয় না; তাই বাহব্যাঁধর ক্ষেত্রেই প্রথম প্রযোজ্য । 

চরকসংাহতায় সুস্থানে কণ্ডূঘ] আস্থাপনোপগ এবং শিরোবিরেচনে ব্যবহার্য ব’ 
আত হয়েছে; সরতে তের মধ্যে িস্প্যাদি বগেছি নে বহার বলে 
যায়। 


রক ক্ষেত্রের দেখা যায় আন সংহিতার বচনে, ওখানে 
১৬ অধ্যায়ে বলা হায়েছে_স'রষে দোষ (বায়, পিত্ত, কফ) দূর করে এবং আঁশ্ন- 
বর্ধক, অতএব রুটিপ্রদ। 

টি সংহিতার সঙ্গে চরের টীন্তর সামঞ্জস্য করার দিন এসেছে। তবে 
এও শা তের বাবহারসা্াতাবেখানে আছে, সেখানে খহু, তবে 
তাস চরকে উর অর্থও হব তল কা 


পারচিত 


ন সরষের নামোল্লেখ দেখা যাচ্ছে, যেমন-(১) গোঁর সিদ্ধার্থ, 
(২) রন্তু সিদ্ধার্থ, (৩) রাজিকা, রাজিকা 


যেতে পা বি নে সরষে হয়, তাকে (তন ভাগ ভাগ বরা 


895108. juncea. 
(সাদা রাই) -81855108. campestris. 


(৩) সরষে Brassica napus. একে টোরী সরষেও বলে। 


তন্তুভ ১১১ 


| এই গাছাঁট শাকবর্গের অন্তর্গত, বর্ষজীবী, ১-৩ ফুট উচু হয়, গাছের গোড়ার 
পাতাগু্লে বড় হয়_আকারে প্রায় ডিম্বাকবৃত ও ঈষৎ ঢেউ-খেলানো। বাংলাদেশে এ 
গাছের পারাচাত বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। ডউাঁড়ষ্যার অণ্চল 
{শেষে এটিকে সাঁরস বলে। পাশ্চাত্য উদ্ভদববজ্ঞানীগণের মতে এটি Cruciferae 
ফ্যামালতুক্ত। 
রোগ প্রাতকারে 


এই ভেষজটির রন্তবহ ও মজ্জবহ স্রোতের উপর প্রভাব বেশী। 


১। কুদ্ঠেঃ_ এই নামাট শুনলেই তো মুখে মাছি ঢুকে যায়, কিন্তু শব্দটির 
দেখলে সেরকম ধরনের কোন প্রশ্ন মনেই আসবে না। 'কুীসং তিষ্ঠাত ইতি 
কুণ্ঠ' অর্থাৎ যে দেখতে অসন্দর_সে দেহে বাসা বাঁধলেই তাকে কুম্ঠ বলা যায়। আমাদের 
সাধারণ গা-সওয়া জিনিস ঘামাচি, সেও তো কুষ্ঠ। আর দাদ বা দদ্র_সেটাও তো 
কষ্ট, তাই বৈদ্যকের চিন্তায় এই নামাঁট তাঁকে উৎকন্ঠিত করে না। এমনি সাধারণ 
রোগকে নিয়ে আমরা সচরাচর সঙ্গ করি, সেসব ক্ষেত্রের (এমন কি শ্বোতও) প্রথম 
দর্শনে যাঁদ খাঁটি সরষের তেল লাগানো যায়, তাতে প্রাথামক স্তরে উপশম হবে। তবে 
আভ্যন্তারক দোষ নিরসনের ব্যবস্থা তো ক'রতেই হবে। এটি আছে চরকের 'চাকৎসা- 
স্থানের সপ্তম অধ্যায়ে। 


২। উরুজ্তচ্ভে £_ বৈদ্যকের মতে এটি রসবহ স্রোত থেকে আরম্ভ ক'রে মেদবহ 
স্রোত পর্যন্ত দাঁত হয়, এখানে বায় অবর্থ হয়ে পড়ে এই রোগ দর্াট পায়েই 
হয়ে থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যান্তর বিমান থাকেই, তার সঙ্গে অল্প জবর। অনেক 
সময় ভ্রম হয়, এটা বোধ হয় বাত; এখানে কোন স্নেহজাতাঁয় পদার্থ দিয়ে (০0 
$৮১০) যত দলাই-মলাই করা যায়, ততই যন্ত্রণা বেড়ে যায়। যখন দেখা যাবে চে 
তে জলা আরে ত পর্যায়ে এসে 
Hd || 

এই সার্থক (অর্থবহ) নামকরণ এই জন্য যে, পা-দুটি যেন স্তম্ভের থোমের) 
মত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সুশ্রুতের উপদেশ-_সাদা সরষে ও ডহর করজার, যার সংস্কত 
নাম নন্তমাল (Pongamia Pinnata), বীজ সমান পাঁরমাণে নিয়ে, গোম্‌ত্রে বেটে 
একট: গরম ক'রে ওখানে লাগাতে হবে। এর 
হবে। এটা আছে চরকের চিঁকংসাস্থানের বাতব্যাধিতে ৷ 


৩-6 গাম মাম প্রভা বৈকালে একবার ক'রে খেতে হবে| ধর এ আস 
আস্তে চলে যাবে। এটিও আছে সংশ্রুতের শ্লাঁপদ চিকিৎসায় । 

৪। উদ্মাদে ও অপপ্মারে৮ সাদা সরষে গোত্র দিযে বেটে শ্কয়ে রাখতে 
হবে। তা থেকে ৩ গ্রাম পাঁরমাণ নিয়ে সকালে ও বৈকালে দুবার জলসহ খেতে দিতে 
হবে। এর দ্বারা ৪ রোগের উপশম হবে! এটি আছে হারাঁত সধাহতায়। 

৫। {ৰাণীৰ ৰাতে ও দ্নায়্‌-সঞ্কোচে ৮ এটার লক্ষণ হ'লো_হঠাং কোন অঞ্গে 
এমন টান ধারলো যে জীবন কণ্ঠাগত। হঠাৎ কোন জায়গায় বিশীঝ লাগে, সেক্ষেত্রে 
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৩ গ্রাম সাদা সরষে বেটে ছে'কে নিয়ে সরবতের মত দু'বেলাই খেতে হবে। এর মধ্যে 
একট: লবণ দেওয়া চ'লতে পারে, তাই বলে দুধ বা দই দিয়ে সরবত ক'রে নয়। 


সংগাঁত যাঁদ না থাকে অথবা খাঁটি না পাওয়া যায়, তাহলে এক গ্রাম করে সাদা সরষে 
বেটে, ছে'কে, সরবতের মত খাওয়া জেল ১ কাপ হ’লেই হবে)। 


৭। দাঁতের মাড়ির ক্ষতে £__ সরষে তিন ভাগ ও সৈন্ধব লবণ এক ভাগ একসঙ্গে 
পিষে গুড়ো কারে রাখতে হবে। সেইটা "দিয়ে দাঁত মাজলে ও মাঢীর ক্ষতের উপশম 
হয়ে থাকে, অবশ্য এটিও হারাঁত সংহতায় বলা হয়েছে। 


৮। কর্ণমূল শোথেঃ_ এটিকে চলাত কথায় মামৃস্‌ (00059) বলো। এই 
ক্ষেত্রে সজনে গাছের মূলের (Moringa oleifera) ছাল ও সরষে সমান পাঁরমাণ 


নিয়ে, বেটে, অল্প গরম করে কর্ণমূলে লাগাতে হবে। এটা আছে টোবপরবান? (ষোড়শ 
শতকের গ্রল্থ)। 


৯। বাতরন্তের প্রথমাবচ্থায়ঃ_ এটির বর্ণনা দেওয়া আছে “চরজশীব বনৌষাধ'র 


সালা ডর ৩৩০ পক্ঠোয়। এই লক্ষারা্ত হ'লে সাদা সরযে বেটে এ জায়গায় 
লাগাতে হবে। 


১০। চ্মদল কুষ্েঃ_. এই কুষ্ঠের প্রাথামিক 
মাওয়া অথবা ফোস্কা পড়ে পরে শাক য় র 
টি দিয়ে, ভন চামড়াটা উঠে যাওয়া এক্ষেত্রে সরষে ও 


খানে লাগাতে হবে। এটা একাঁদন অন্তর 
পারেতে হয়। তবে এর সো আভ্ান্তারক উধ ব্যবহার না করলে পুনরায় 
এটা হতে পারে। 


১১। আমবাতের রেসবাতের) ব্যথায়ঃ__ এই বাত রোগকে পাশ্চাত্য চাকৎসক- 
লতা ত এই বাধার জায়গায় সরষে অপ তেন দাতা 
“খানে প্রলেপ দিতে হবে। এটাতে ব্যথার খানিকটা উপশম হবে। 


য় য়, বাথ্‌টবে ২ বালাত জলে গলে 

করে যে ও জনে কোমর ডুবিয়ে অল্ততঃ ১০/২০ নিট 
হবে। এই পদ্ধাততে কয়েকাঁদন ip- 

পরায় মাসিক খতু আরম্ভ হবে। গা 815 bl 


১৩। কপালে সার্দ বসে গেলে (Synovitis) :__ 
৭ আল হবে, তার সঙ্গে হাঁচি হয়ে ওটা বেরিয়ে যে 


ই 
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ভাব কিছুটা পেয়েছে। খড়ের আগুনের মত যেমন দপ্‌ করে জবলেও ওঠে, আবার 
এ নিভেও যায় তাড়াতাঁড়। সে নিজে বাহ্যতঃ রুক্ষ, কিন্তু অন্তরে তার স্নেহতন্তুজাল, 
কারুর অকল্যাণ করার স্বভাব তার নেই। এই ভেষজের স্নেহতন্তু বিপথগামী স্রোত- 
পথকে শাসন করে, তাই সে 'তন্তুভ'। 


CHEMICAL COMPOSITION 


Essential oil, allyl isothiocyanate and related compounds viz, 
crotony] isothiocyanate. 


মেজাজ প্রভৃতি অন্য ঝালকে যাঁদ টানি, তবে 


ঝাল কথাটাকে ঝালাতে গ, 
9 মিটাতে কথার ঝালের পংট্যালটার কথা। 


প্রথমে আপনার মনে পড়বে মনের ঝাল 
এ ঝালের উদ্মা থাকলেও, এবং সেটার দহন মনে হ’লেও জিভে সাড়া জাগায় না। 

আমার আলোচ্য নিবন্ধাট যাকে কেন্দ্র করে, তার কল্ত্সত্বা মরা অর্ধাক্গিনীর 
সোহাগের মত, তার প্রথম আস্বাদে তাঁক্ষতা থাকলেও রসশরয়ী। 


রাধয়া মগের ডাল চৈ লতা দিল ভাল ঘত মাঁরচের সন্তলন। 


পুরধামে অবস্থান করেছেন, সেই সময় গোঁড়দেশ 


আবার দোঁখ শ্রীচৈতন্যদেব যখন 
পার্ধদগণ নানান উপহার নিয়ে, সবার স্নেহভাজন 


থেকে প্রাত বৎসরই যেতেন তাঁর প্রিয় 
চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ (২য়)_৮ 
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কি 
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শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখতে ৷ তাঁদের দেওয়া সংখাদ্য উপহারগুলির মধ্যে মারচের গুড়ো 
সহযোগে প্রস্তুত নাড়নও একট তাঁর প্রিয় ও উপাদেয় জলযোগের বস্তু থাকতো। 

আমরা দ্রব্য সাধারণের মধ্যে গণ্য ক'রে থাকি মশল্লা হিসেবে; কিন্তু এটির যে 
আভিজাত্য আছে ভেষজদ্রব্য [হসেবে, সে সন্ধানও ক'রতে হয়; তাই অথর্ববেদের 
বৈদ্ককল্পের ৩১। ৫২২২৮ সন্তে দেখা যায়__ 


অদূভ্যঃ সম্ভূতং পৃথব্যৈ রসাৎ চ উষণং সমবর্তত। 
যদ বিদধ দ্রুপ মোত মর্তস্য অজানম্‌ অগ্নিম্‌॥ 


এই স্‌ন্তাটর মহঁধর ভাষ্য করেছেন_ 


যদ অদচ্ভ্যঃ সম্ভূতং তৎ পাথব্যৈ রসাচ্চ উষণং সমবর্তত, যচ্চ 
মর্ত্তস্য অগ্নিং অজানম্‌ জানীমঃ তদ্রুপং বিদধৎ উষণং, উষাত= 
দহঁত যং তদ্‌ অগ্নিরিব মারচম্‌ ম+ইচ্‌ ন। 


এই স্‌জ্তাটর অনুবাদ হ'লো_জল হ'তে ও পাথবীর রস হ'তে যে জন্মগ্রহণ করে, মর্তে 
আঁশ্নরূপেই' তাকে আমরা জান_সেই তুমি উষণ্‌, তোমার লোকনাম মারচ-মৃ+ইচ্+ন। 
_. এর বৈদিক নাম উষণ্‌ অর্থে আধ্ন_যে আঁ্নর ক্রিয়ার ক্ষেত্র ক্ষতি ও অপ্‌ ধাতু 
বিকারগ্রস্ত হ'য়ে যেখানে দেহকে পড়ত ক'রে তাকে সংশোধন করা। 


বৈদ্যকের নথ 


এখন দেখা যাচ্ছে_সেই বৌদিকযুগ থেকে মাঁরচ আমাদের কাছে ভৈষজ্য হিসেবে 
পাঁরাচত, সেটা আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় আগ্নবন্ধূরপে, কারণ এই মারচাঁটি শারীর- 
উত্ভাবদ্‌ আয়ুর্বেদই প্রথমে ব'লেছেন-__সামাগ্রকভাবে আমাদের দেহের খাদ্য জীর্ণ করার 
প্রালীর মধ্য দিয়েই মরিচ অদ্ভুত কাজ করে। এতে যে উদ্বায়ী তেলটুকু থাকে, তাতে 
R প্রাণের যোগ অসাধারণ হায়েই অবস্থান করে। মাঁরচের ছোট ছোট কঠিন কণাগ্যাল 
{জিভের আস্বাদবহ স্নায়ুর সংস্পর্শে এলেই কটতায় একটা স্বাদ মানিয়ে দেয়। এ 
শান্তাটর বপরণীত প্রতিদ্বন্দী লঙ্কা, ওর থেকে রং তৈরী হ'তে পারে, কন্তু ওটা 
নজহদার আচ্বাদবহ স্নায়ুূকে উদ্দীপ্ত করে| না, বরং উত্তোজত করে। একথা মনে 
রাখা দরকার যে. উদ্দীপ্ত আর উত্তোজত এক নয়। উত্তেজনায় থাকে অবসাদ ও ক্ষয় 
শিষ্কার ঝালে আসে যৃত্খণ্ডের ্লায়ুতে ক্ষত ও ক্ষয়। এইসব অনুশীলনের উৎস 
আবেদ সংহিতা গ্রন্থের শিরোমাণ চরক, সংশ্রদত ও বাগৃভট। 

চরক সংহিতার সতস্থানের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থলেই মারচের গণকারদ 
শয়ে সিদ্ধান্ত এইভাবে গৃহীত হ'য়েছে। মরিচ প্রকৃতপক্ষে দীপনীয় ভেষজ, 'ক্রামঘয 
এবং শূল প্রশমকও বটে। এছাড়া িমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে মারচকে শ্লেম্ম রোগে 
আস্থাপন-যোগ্য ভেষজ ব'লে নির্বাচিত করা হয়েছে; তাছাড়া চাকংসাস্থানে রসায়ন 
সেবন প্রসঙ্গে । মানব-মানবাঁর সর্বাপেক্ষা কান্ত সুখের জন্য পানীয় মাধ্যমে ভৈষজ্য 
সেবনের যতগনীল উপাদান-_তাদের মধ্যে মারচ নিসৃত বৃহনীয় পানকও জন্যতম। 
তাছাড়া & রসায়ন-পানকের আর একটি যোগ ক্ষ্য পৃপালকা। এট প্দুতোৎপাদনের 
জন্য শোকক ভেষজ, সেই ভেষজের অন্যতম উপাদান মারচ। 

সরতে এ ভাবে বহ্যস্থানেই মারচের হিতকারিতার কথা আছে। তবে আরও 


5 
॥ 
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বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেটা চরকে উত্ত হয়ান, সেটি হ’লো-“অপতানক” (Hysterical 
convulsion) নামক কাঁঠন বাতব্যাধতে এই মারচের ফলপ্রদ শান্তির উল্লেখ। 

এছাড়া বাগ্‌ভটে, হারাঁতে ও ভাবপ্রকাশেও বহু রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের উল্লেখ 
দেখা যায়। এঁভিন্ন শাস্মজ্ঞ চাকৎসকগণের অনুভূত যোগগুলিতেও বহু নূতন তথ্যের 
সন্ধান দেয়। 


পারাচাঁত 


পৃ্‌ঁথিবাঁর উষ্ণ এবং নাতশাঁতোফ অণ্চলে এই Piper গণের প্রায় ৫০টি প্রজাতি 
(species) পাওয়া যায়। প্রধানতঃ এরা লতাজাতীয়; তবে এর মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি 
আছে, যারা বৃক্ষের পর্যায়ে পড়ে। ভারতে এই প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৪৫ প্রকার পাওয়া 
যায়; অবশ্য পান (Piper 150০), কাবাবাঁচান (Piper cubebe), [পিপল (Piper 
longam), চই. (Piper chaba)— এরা সবাই এই গণের অন্ত্ভুন্তি। 


এই গোলমারচ লতানে গাছ হ’লেও অন্য গাছের আশ্রয় fভন্ন এরা বাড়ে নাঃ এই 
গণের লতাজাতায় কয়েকটি গাছের প্রত পর্বে শিকড় বেরোয় এবং এ শিকড়গ্লি 
গাছকে আকড়ে ধ'রে রাখে। এই লতাগাছ ৫/৭ বৎসরের হ’লেও বড়জোর আঙ্গুলের 


সত মোটা হয়। পাতা আকারে প্রায় মিঠে পানের মত। এর ফল-ফুল সম্পর্কে একাট 
বিশেষ বন্তব্য আছে_ 


পটোল গাছের (Trichosanthes dioica) মত এই Piper গণের গাছে কোনটিতে 
পাংগঞ্প, কোনটিতে স্মাঁপুচ্প থাকে; কদাচিৎ এই লতায় দুই রকম ফুল দেখতে 
গাওয়া যায়। বায়ুর দ্বারা এদের মিলনকার্য সাধিত হয়, এইজন্য এদের পুষ্পিত খাতুতে 
(569502) সাধারণতঃ যোদকে বার প্রবাহিত হয়, তারই অনুকূলে (সেই পাশে) এই 


রাঁড়া লতা অর্থাৎ পগংপ্ল্পের লতা গাছকে লাগানো হয়। যেমন এক একটা বাগানভরা 
পপ গাছ কিন্তু কোন গাছে একটিও পিপ্ৃজ নেই; আবার এইভাবে মিশ্র পংপক্পে 
ও স্যাপ্গে লতাগাছ একবে যেখানে আছে, সেখানে অজপ্র পল জন্মে; তেমনি 
গোলমারচের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। 


জন্মস্থান-_ 


আপনিই হয়ে 


ফন হওয়া কমে গেলে ওগালকে কেটে ফেলে আবার ওঁ গাছের তলায় 
লাগানো হয়। } 17995 
আহরণ কাল 


মরিচ ফল ডাঁসা অবস্থায় পোকার প্র্বাবচ্থায়) সংগ্রহ করা হয়, 


উষণ - ১১৭ 


তারপর তাকে রৌদ্রে বা মদ উত্তাপে শ্কিয়ে নিলেই প্রচলিত গোলমাঁরচের অবস্থায় 
এসে যায়। সা মাঁরচ (সাদা মাঁরচ) প্রথমেই বলে রাঁখ_মারচফল পাকলে লাল হয়, 
সেই পাকা মারচগ্হাল জলে র'গড়ে ওপরের খোসাগনীলকে তুলে দেওয়া হয় এবং রোদে 
শুকানো হয়। অনেক সময় ক্লোরিনের জলে একে ধুয়ে সাদা করা হয়। তবে এটা ঠিক, 
সাদা মারচ অপেক্ষাকৃত ঝাল কম। 

এই গাছটির বোটানকাল্‌ নাম Piper nigrum 1007 ফ্যামাল Piperaceae. 


লোকায়াতক ব্যবহার 


১। কাঁদতে: যে কাঁসতে সর্দি উঠে যাওয়ার পর একট উপশম হয়, অথবা 
জল খেয়ে বাম হ'য়ে গেলে যে কালির উদ্বেগটা চলে যায়, বুঝতে হবে-এই কাস 
আসছে অদ্য্যশদ্রে বিত থেকে, যেটাকে আমরা সাধারণে ব'লে থাকৈ পেট গরমের 
কাঁস। সেক্ষেত্রে গোলমাঁরচ গুড়ো করে, কাপড়ে ছে'কে নিয়ে, সেই গুড়ো এক গা 
মায় লয়ে একট গাওয়া বি ও মধ শে, অথবা দি ও টিন শি ন দার 
মাঝে মাঝে একট: একট: কারে ৭/৮ ঘণ্টার মধ্যে ওটা চেটে খেতে হবে। এর দ্বারা 
২/৩ ?দনের মধ্যে প্র পেট গরমের কাসিটা প্রশামত হবে। 

২। আমাশায়ঃ_ এই আমাশায় আম বা মল বেশী পড়ে না কিন্তু শলীন ও 

নিতে বেশ বট দেয় এক্ষেত্রে মাচ চর এক বা দেড় রাম মানায় সবলে 
বাৰে মা কট দো হবে। এর দারা উ আমদোষ ২/৩ দিনের সধোই চলে 

|| 

৩। ক্ষীণ বাতুতে 2 এখানে কিন্তু শত সম্পর্কীয় ধাতুর কথা বলা হছে না, এটা 
আমাদের সমগ্র শরীরে যে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শর আছে সেই 


সপ্তধাতু সম্পর্কে বলা হ’চ্ছে। 
আহার্য থেকে যে রসধাতু উৎপন্ন 


৮ 
ফ্বগে বলা হয় মেটাবাঁলাজমূ কমে যাওয়া) যার ফলে র 


স্তর রত্ধধাতুতে গয়ে উপস্থিত হয়। এই যে ুক্ত র 
সি সত হাতে খল ৬ ই নল 


যা তাল বাড়ানো; জানার এই বসার ক 
টর প্রয়োগপদ্ধাত হ’লো ৩ গ্রাম 


টি তা এ লাবেনে ১৪5 ANE 
উর তার আয পোনা ভার এক পোয়া দলা যে 
ঈমান জলে টি তলে লিয়ে, সেই দুখ সকালে তক 
টি অবশ থা হব রা শা বেড়ে মাওয়া সে সু সা 


গ্রাম পযন্ত নেওয়া ষায়। 


১১৮ চিরঞ্জীব বনোৌষাঁধ 


9৪1 ভু্তপাকেঃ_ লোভও সামলানো যায় না, খেয়েও হজম হর না, একটু তেল- 
{ঘ জাতীয় গুরুপাক কিছু খেলেই অম্বলের ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালা, তারপর বাঁম 
হ'লে স্বস্তি। যাঁদ কোন সময় এই ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, তাহ'লে খাওয়ার পরই গোল- 
মারচের গুড়ো এক গ্রাম বা দেড় গ্রাম মান্রায় জলসহ খেয়ে ফেলবেন, এর দ্বারা 
সোঁদনটার মত নিচ্কাতি পাবেন; তবে, রোজই অত্যাচার ক'রবো আর রোজই মাঁরচ খাবো, 
এটা ক'রলে চ'লবে না। 


&। নাসা রোগে£ এই রোগের নামাট তো ক্ষুদ্র, রোগটি কল্তু এতটা লঘ্ 
নয়; এই রোগের মূল কারণ রসবহ স্রোতের কার, আর তার লালাক্ষেত্র হ’লো. গলা 
থেকে উপরের 1দকটায়। এর লক্ষণ হ'লো- প্রথমে নাকে সদ, তারপর নাক-বন্ধ, কোন 
কোন সময় কপালে যন্দ্রণা, ঘ্রাণশান্তর হ্রাস এবং দগ্গন্ধও বেরোয়, এমন-ীক আহারের 
র্াচও কমে যায়, কারও কারও ঘাড়ে যন্ত্রণা হ'তে সর করে, নাক দিয়ে রন্তও পড়ে 
এক্ষেত্রে পুরনো (পুরাতন) আখের গুড় ৫ গ্রাম, গরুর দুধের দই (এই দই বাড়তে 
পেতে নিলে ভাল হয়) ২ গ্রাম, তার সঙ্গে এক গ্রাম মাঁরচের গুড়ো াশয়ে সকালে 


ও বৈকালে দ:’বার খেতে হবে। এর দ্বারা ৩/৪ দন পর থেকে ওঁ সব উপসর্গ ক'মতে 
সরব ক'রবে। 


৬। ক্রিম রোগে£_ অগ্ন্যাশয় বিকারগ্রস্ত, তারই পাঁরণাঁততে রসবহ প্রোতের 
বিকার; এই দর বিকারের ফলে যে ক্রিমর জন্ম হবে, সেটার লক্ষণ হ'লো-_পেটের 
উপরের অংশটায় (দেু'ধারের পাঁজরের হাড়গীলর সংযোগস্থলের নিচেটায়) মোচড়ানি 
ব্যথা, এটা ২ থেকে ৭/৮ বংসর বয়সের বালক-বালিকাদেরই হয়। এই 'ক্রামর কবলে 
পড়লে মাথাটা একট; হে'ড়ে (বড়) হ'তে থাকে, এদের মুখ দিয়ে জল ওঠে না, প্রায়ই 
যখন-তখন পেটে ব্যথা ধরে-এই ক্ষেত্রে বালক-বালকাদের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় 


মারচের গঃড়োয় একটু দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। দরকার হলে সকালে-বৈকালে 
২ বার খেতে 'দিতে পারা যায়। 


৭। শিশুদের ফলো বা শোথেঃ_ ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানো বা. প্রস্রাবের উপর 
পড়ে থাকা, শীতকালে উপয্ন্ত বস্তের অভাবে যেঁসব শশুর ফুলে যায়, সেখানে টাটকা 
মাখনের সঞ্গো ৫০ 'মালগ্রাম মরিচের গুড়ো 'মাশিয়ে রাখতে হবে, সেটা একট একট] 
কারে জিভে লাগয়ে চাটিয়ে দিতে হবে। 


৮। গণোরিয়ায়ঃ_ এই রোগকে আয়র্বেদে বলা হয় উপসার্গক মেহ। এই 
রোগে প্রস্রাবের সময় বা পরে অথবা অন্য সময়েও টিপলে একটু পুুজের মত বেরোয়, 
এক্ষেত্রে মারিচ চূর্ণ ৮০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দুবেলা মধুসহ খেতে হবে। প্রথমে ২/৩ 
দিন একবার ক'রে খাওয়া ভাল। 


৯। মন্রাবরোধে £_ প্রস্রাব একটু একট: হ'তে থাকে এবং থেমেও যায়, পর্ব 
থেকে এদের হজমশান্তও ক'মে গিয়েছে ধরে নিতে হবে। এ'রা গোলমাঁরচ ২ গ্রাম 
নিয়ে চন্দনের মত বেটে, একট; 'মাশ্র বা চিনি দিয়ে সরবত ক'রে খাবেন। 


গংড়ো এক বা দেড় গ্রাম মাত্রায় গরম জল' সহ সকালে ও বৈকালে ব্যবহার ক'রবেন, 


'রতে হ'লে বলতে 


৮৪ 
চি 


১২। নিন্্াহীনতায়£_ এই অনিদ্রা রোগ যাঁদের হয় সাধারণতঃ এ'রা একটু 
দস্বী বা স্থুলদেহী। এ'রা কুলেখাড়ার (Asteracantha longifolia) মূল 
খাকয়ে নিয়ে নেহা ৷ একা বাল তলে সিম রে কটা ডি 


তল ক পতল রাম 
জায়গায় লাগালে জবালাটা ক’মে যাবে। 


১৪। টাক রোগেঃ- এ রোগ শ 
যেখানেই লোমশ জায়গা, তার বলাত। একে বৈদ্যকের ভাষায় বলে। 
এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে 
ঃ ঃ মায়াভিঃ ইন্দ্ররুপব 


ই রো ৰলে আৰি মাছ 
দয ত হলেই এই ই এবং ই ই ৰ লোগ জা 


NEE পাল্লাতে তুলে ধরা যেতে পারে 
এ ভুলেগই বেশী কামনা করেন। এই মারচও তেমন 


হবি জহর করালাম তর ভু ফের ২... 


৯২০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Alkaloids viz. piperettine, piperine, chavicine, piperidine. (b) 
Acids viz., piperinic acid, isopiperinic acid, chavicinic acid, isocha- 
vicinic acid. (c) Fatty alcohols, essential oil. 


এই ধরুন না-বাব্‌লার (Acacia arabica) . 


ডাঁটা-পাতা উটের ডেদ্টের) তৃস্তিকর প্রিয় খাদ্য; যখন সেটা গাছের 
কাঁটা মুখের মধ্যে ফুটে গলগল করে রক্ত বেরোয় EE 


আম্মাতক ১২১ 


আমাকে তেই খেই, দেখতে হে, নাকে সে ডা আদ 
য় বলা হয়-_সংসার ক্ষেত্রটা যেন আমড়া, তার চৌদ্দ আনাই আঁটি আর চামড়া, আর 


'রে। তবে এটা স্পস্ট বলা যায় 


যেমন হদ্য, আমড়া পর্যায়ের ৷ অর্থাৎ হেয় রি 
7 আনা আমরাও দেই রিল 
আমড়া বা আস্রাতক_এইটা ভেষজের 
২5 তাছাড়া এই আমড়ার উ 
রে ; ওখানে বলা হয়েছে অলান 
॥ আমড়া তো তা করেই, তাছাড়া 


১২২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


আসে, হিল্তু আমড়ার মদ সেটা হ'তে দেয় না। একথা চরক' সধাহতার কম্পস্থানে বলা 
আছে। তবে আমড়া বলতে সেখানে 'মাঁল্ট আমড়া না টক আমড়া তা বোঝা যায় না) 

এরপর সত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ১০১ শ্লোকে বলা হয়েছে_আমড়া যাঁদ মাষ্ট 
হয়, তবে তা বৃংহণ, বলকর, গুরু. তর্পক, স্নিগ্ধ কিন্তু শ্লেম্মাকারক আর বৃষ্য এবং 
শবস্টম্ভের সঙ্গে জীর্ণ হয় 


মধরং বৃংহণং বল্যমামাতং তর্পর্ণং গুরু সস্নেহং শ্লেজ্মলং শীতং 
বৃষ্যং বিষ্টম্ভ জীর্য্যাতি। 


সুশ্রবত সরধাহতায় আমড়ার উল্লেখ_সত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ১৪২ সত্রে। এখানে 
ফলবর্গের মধ্যে পাঠ, তবে এর গাছের ছালই ব্যবহারে প্রশস্ত এই ইঙ্গিত 'দয়েছেন। 
পরবতীযুগের গ্রন্থ বাগুভটেও যে তার অনুশীলন হয়ান তা নয়, তারপর: চন্দত্ত 


সংগ্রহে (একাদশ খন্টাব্দের পুস্তক) তার ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। সকলেই 
সেই চরকের বন্তব্যকে সমর্থন ক'রে ব্যবহার ক'রে চলেছেন। 


নামের শব্দ-ভেদ ও পারাঁচীত 


আম-আ+অতাতি অর্থাং আম্ররসের ঈষৎ অনুসরণ করে (অমরকোষ টীকা)। এই 
চরকীয় সম্প্রদায় এই ফলটির আর একটি নাম রেখেছেন “কপতন”। কপানাং ইং 
লক্ষমীং তনোতি অর্থাৎ কাঁপকুলের লক্ষী বৃদ্ধি করে; নিকটে আমড়া গাছ পেলে 
কাঁপগ্‌হিণা অর্থাৎ বানরী ছুটে যায় শিশ প্রসবের সর্বাপেক্ষা শ্রেঘ্য আঁতুর ঘর 
কারতে এর পাতা বানরের খুব প্রিয় খাদ্য দকংবা পথ্য; তার এই ভুমিকা দেখে এই 
ভেষজাটর উপাঁরউন্ত নামাট রেখেছেন। গাছ ২৫/৩০ ফুট পর্যন্ত-উন্টু-হ*তে দেখা 
যায়। একাঁট ডাঁটায় সমান্তরালভাবে কয়েক জোড়া পাতা ও ডাঁটার আগায় (অগ্রে) 
৯টি পাতা থাকে। অগ্রহায়ণের শেষ থেকেই পাতা ঝরতে সরু করে, তারপর মাঘ- 
ফাল্গুনেই গাছে মকুল হয়, তারপর ফল; কাঁচ অবস্থায় ফলের বাজ নরম থাকে, 
পরে গণ্ট হওয়ার সঞ্গে স্গে আঁট শন্ত হ'য়ে যায়। বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই এটি 
পাওয়া যায়, অনেকে বেড়ার ধারে এটাকে লাগিয়ে রাখেন। কার্তিক-অগ্রহায়ণেই ফল 
পেকে যায়, পাকা আমড়ার একাঁট চমৎকার গন্ধ আছে। এই গাছাঁটর বোটানিকাল্‌ নাম 
Spondias mangifera willd., ফ্যামাল Anacardiaceae. উীঁড়ষ্যার অণ্টল 


সংাহতাকারগণের আম্তরাতক সমণক্ষা 


৯1 রেত-স্ধলনে + যেই ভাবা, অমান আনদচ্ছাসত্বেও শর নির্গত হয়, সে ইন্ট্িয়ের 
উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে না; সেক্ষেত্রে আমড়া গাছের মলের অথবা ধার 
ছাল ভাল করে য়ে থে'তো করে এক চা-চামচ আন্দাজ রস একট, চান মিশিয়ে 


আম্রাতক ১২৩ 


সপ্তাহখানেক খেলে এ ঝরাটা আর থাকবে না। 


২। খসখসে শরীর ৪ চামড়ার কান্তির অভাবে যেন টিকাটাকর চামড়ার মত, 
পা ফাটে, গায়ে হাত দিলে মনে হয় বালির দেওয়ালে হাত লাগছে, সাবান [দলেও 
তার শরারে কোন চি্রপতা ফিরে আসে না; এ ক্ষে্রট দেখলেই পাশ্চাত্য চিকিংসকরা 
বলেন, ভটামিনের অভাব; এই রকম যে কে, সেখানে আমড়া হের নিরসন 
কারে ই কত তক সস কাছে ন CS EN 
হ'য়ে ত্বকের কান্তি ফিরে আসে। 


৩। 'পত্ত বমনেঃ_ এই 'পত্ত বামটা শরৎকালে (ভোদ্র-আশিবনে) প্রায় হ'তে দেখা 
বায় এক্ষেত্রে আমড়ার ছাল শ্যে গিলে ভাল হয়, € গ্রাম এক কাপ গম সারে 
ভা একের অনার ইাবাদেছে'কে নিয়ে, অং অপ কারে এ জলটা ০/8 নোরে 
বেডে খাট কিযে ৰায়৷ এটাও টিক যে, সাধারণের কে প্রন হবে দে 
৮৮৮ 

|| 


আমড়াকে রস ক'রে, যেমন আমসত্ব করে_সেই 
৩/৪ গ্রাম নিয়ে ১ কাপ জলে ভাঁজয়ে সেই 
অব্যবাহত পূর্বে এবং পরে খেতে হবে। তে রঃ 
রত পু নেই আনার লাউ, 

৫। দাহ রোগে £__ স্নান করলেও গায়ের জালা কমে না, মনে হয় যেন সর্বদা 
গায়ে লঙকা ঘষে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে বুঝতে, হবে_এটা বিদগ্ধ পিত্ত চর্মগিত হয়েছে; 
যে কি পি আনা ভা তো করে ভি অ (ৰ ছী 
ই লালের ওক জপ 
বড কাপ জলে সরল লা 
তিমি দিত নান ৩18 দন মাখলে ও দাহটা আর থাকবে ন. 

৬। অজগর্প ও দাহেঃ_ আমৃতা-সামতা মল দনর্গত হয়, রংটা সাদাটে, এর 
যা মানি লি হাড় রা লে 

একটু চোখ জবালাও করে, মুখে বিস্বাদ, কিছু খেতে ভাল লা না; এক্ষেত্রে 


3/৫ গ্রাম য়া গেলে একটা আমড়ার শাঁস এক কাপ জলে 
আমড়াসত্, নইলে পাকা পাওযঃ [4 ১ 
র দ্বারা উপারউন্ত অসাবধেগনাল চ'লে যায়। 


৭। অর্াচতে £ বের অর বালে একটা কথা আছে; এ কথার অথ তু 
যমেরও ভক্ষ্য নয়; মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তারই উল্টো! যে কোন স্বাদের জিনিসই 
TN BE 
উল কলে চাচা কাপ জলে সন 
উর ও দিতে কারে হেলে টা তে না 


১২৪ চিরজীব বনৌষাঁধ 


৮। গ্রহণী রোগে ঃ যে দাস্ত দিনে ২/৩ বার হয়, অথচ রাত্রে কিছুই নয় 


অথবা দ:'বারেই আধ মাল্‌সা বৌরয়ে গেল কিংবা ৩/৪ ‘দন একট: একটু হচ্ছে, 44 


একাঁদন দেখা গেল অস্বাভাবিক পাঁরমাণে মল নির্গত হ’লো, এই রকম দাস্ত হওয়ার 
ধরন, সেই ক্ষেত্রে আমড়া গাছের আঠা (আমড়া গাছে গ'দের মত আঠা বেরোয়) ৩/৪ 
গ্রাম জলে [ভাজয়ে রেখে একট: চান 'দিয়ে খেতে হয়, কিন্তু দুবেলাই এটা খেতে 
হবে। এর দ্বারা ৪/6৫ 'দনের মধ্যে স্বাভাবক দাস্ত হবে। 


৯। আমরত্তে অজীর্ণ চ'লছে অর্থাৎ ভাল হজম হচ্ছে না অথচ বেশ চর্বয- 
চষ্য করে গুরুভোজন ক'রে চলেছেন_-তার পারিণাততে এলো আমাশা, তারপর 
একাঁদন বাদেই দেখা গেল রন্তু প'ড়ছে, এক্ষেত্রে আমড়ার আঠা ৩/৪ গ্রাম আধ কাপ জলে 
ভিজিয়ে রেখে তার সঞ্চে আমড়া গাছের ছালের রস এক চা-চামচ 'মাশয়ে একট; 


চান দয়ে খেলে ২ দিনের মধ্যেই এ রন্তু পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে এবং আমাশাও সেরে 
যাবে। 


১০। শক গাঢ়াঁকরণে :_ লোকে কথায় বলে ‘আমড়ার আঁটি চুযবে?’ ও বাবা, 
বৈদ্যের দৃষ্টি এ আঁটিও এড়ায়ান; যেখানে, জলের মত শুক্র পাতলা হ'য়ে গিয়েছে, 
অল্প 'চত্তচাণ্চল্যেই ক্ষরণ হয়, সেখানে এই পাকা আঁটর জালের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে 
যে নরম শাঁসটা থাকে (সেটি কিন্তু কষায়ধমণণ), সেটা চেপে অথবা অলপ থে'তো কারে, 
নিংড়ে নিয়ে, অল্প জল 'মাশয়ে খেতে হবে। যাঁদ মনে হয় সব সময়ে তো আঁটি পাওয়া 


যাবে না-তখন এটা সময়ে সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে, পরে ওটা জলে 'ভাঁজয়ে থে'তো 
করে এ রসটা খেলেই চ'লবে। 


১১। হাজায়ঃ_ জল ঘে'টেও হয়, আবার শুকনো হাজাও হয়-_এক্ষেত্রে পাকা 


আমড়ার শাঁস এ হাজায় লাগিয়ে রাত্রিতে শুয়ে থাকলে পরের দন কিছুটা উপশম 
হবেই, তবে জল ঘাঁটা বন্ধ করা যখন যাবে না, তখন হাজা ক আর একেবারে সারবে? 
তবুও লিখে 'দিলাম। 


এ রা ফিরাতে:-- আমড়ার কষায়াচ্ল স্বাদের মুকুলের টকের আর জড়ি 
|| 


শোর রম বনের সবাসাচাঁ খোর কথাতে সো 
আমার মনে আঁক কেটে রেখেছে। তারই একটি গলপ এই কয়েতবেলকে নিয়ে 
পাশের প্র মৌন সার্কাসের হাতার কথা উঠতেই খড়ো বাললে- জানিস, 


র আওড়ে ব'লবে কেন--“গজভুন্ত- 
কাঁপথবৎ”। 
সেদিনকার খড়োর গল্পের ইমেজ: ছিল আমার কাছে, ইন্্জালের মত। 
পরবর্তী জীবনে এই ইন্দ্রজালের ভুল ভেল্পো গেল, যখন দেখলাম যে কথা আছে 
জভুন্ত কাঁপথবং। আসলে এ গজ হাতা নয়_এক প্রকার সুক্ষ্ম কীট, কয়েংবেলে 


১২৬ চিরঞ্জশক বনোৌষাঁধ 


যায়নি তা নয়; এটার উল্লেখ আছে উপবহ্ণ সংহতার ১১/২৭ সূক্তে বা শ্লোকে। 


বাঁদও এই সংহিতাটি অথর্ববেদের বহ কাল. পরে সংকলিত, তথাপি এটার আভিজাত্য |e 


আছে; কারণ এই সংহতার সংকলক যাঁরা, তাঁরাও আয্যধারার উত্তরসূরী ও বাহক। 
এ'রা কিন্তু প্রাক্‌-আর্য সভ্যতা বা নগর-সভ্যতার (যাকে এক কথায় বলা হয় দ্রাবিড় 
সভ্যতা) প্রভাবে প্রভাবিত। এপ্রা তুকৃতাক- মাদুলী, কবচ এসব ধরনের চাকৎসায়ও 
বিশ্বাসী । সর্ব থেকে মৃশাকল হয়েছে-বৌদক কাল্‌চার আমাদের কাছে সব 


পেন্ছায়ান তো, হারয়েছেও বৃহু। তাই যখন চরক তখন 
ৰ -সুশ্রবত সংকালত হয়েছে, ত 
বৌদ্ধ সংস্কাতর প্রভাব এই প্রাচীন গ্রন্থে অন: EES 


১০০ 


কাঁপথ ১২৭ 


ত জানতে পারা গেছে_সে তথ্যাটর অকাট্য প্রমাণ উপবহ্ণণ সংাহতার ভাষ্যকার 
৮ বন্তব্যে। উপবহ্ণে উল্লিখিত আছে_ 


আবর্তং চ আর্দরক্বরং প্রাকৃতং বাতকৃৎ কর্ষমূ। 
কাঁপথং বন্রং না কাময়ে দ্রঢ়ং পৈঙ্গলং গরণুৎ পর্ণধবৎ॥ 
উবট্‌ এই সক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন_ 

কাঁপথং তু পর্ণধৰৎ ন চিরং পল্নাণ বিধত্তে, আবর্ত্তং চ বর্ণলোপাৎ 
আর্ধারর্তে ন জায়তে। আর্দ্ং স্বরং হাত অপক্কে স্বরহুৎ, অপিচ 
বাতকৃৎ কর্ষংচ গন্ধকৃৎ পকে, প্রাকৃতং=নার্য্যসেব্যং, কাঁপারাত 
ধৃসরবর্ণং পক্কাপক্কয়োঃ তদেব তিষ্ঠীত। বদ্রংলপান্ডুরবর্ণং তৎ 
ন-কাময়ে দ্রঢ়ং চ দ্রাবিঢ়াসদ্ধং পৈষ্গালং তথাঁপ গরণুৎ। 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হ'লো-_কাঁপথ হ'লো পর্ণধৰত, এটি চিরহাঁরৎ নয়, পত্র- 
গীলকে সংবৎসরটাই ধারণ করে না বৃক্ষ। এটির আবর্ত অর্থাৎ মধ্যের 'র্য্য' বর্ণাট 
আছে, আর্ধাবর্তজাত নয়। এটি 


হ'য়ে 

ফল। কাঁপথ নামের কারণ, কপ অর্থ ধুসরবর্ণ_এই ফলটি পক্কাপর উভয় 

স্থাতেই ধুসর বর্ণ ধারণ ক'রে থাকে; এটি আর্য-সেব্য নয়, এটি স্বরহরণকারা, 
বাতকর, তবে 'গম্ধযয্ত। এটি কামনা কারি না, তবে এট বিষহর ফল। 


বৈদ্যকের নাথ 


ভাষ্যে কাঁপথ ফলটির জন্ম, কর্ম, বণ” 
য় আমাদের দুটি ভুল ধারণাই বাল আর 
সংস্কারই বাল, সেটা ভেঙ্গে গিয়েছে; তার একটি হ’লো-তার কাঁপথ নামকরণটির 
আর 'দ্বতয়াট হ’লো সে অবৈদিক হয়েও চরক সরতে তার স্থান। শন তাই 


নয়--তার ভৈষজ্য শান্তর গবেষণাও হায়েছে। 
তবে দেখা যাচ্ছে_এই ভেবজাট চরকের দটি স্থানে উল্লোখিত, তার মংল্যবত্তাও 


সস্থানের প্রাধান্য দূপট কারণে; প্রথম হালো-ুপ্রায় 
পর সংগ্রহ করে তার শ্রেণী বিভাগ; আর দ্বিতীয় কারণ হ'লো-সমস্ধানের ভেষদ- 


য়, বং কাঁপথফলের দোষ-গুণের বর্ণনায় (এ 
১০৯ শ্লোকে) তাকে বলা হয়েছে কাঁচা কাঁপথ কেয়েখবেল ফল) বিষনাশক (এটি 
[টিও উপবহ্হণে বলা আছে), সংগ্রাহী, 


সংশ্রতের দব্য পর্যায়ে স্থানের ৩৮ অধ্যায়ে কয়েংবেলের গণবাঁচতা জানিয়ে 
(এাঁট আছে ন্যগ্রোধাঁদগণে) তাকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিষরোগে কেজ্পস্ধানে), 


১২৮ চিরঞ্সীব বনৌষাঁধ 


বমনে এবং বাহ্য ব্যবহারেও উল্লেখত হ'য়েছে। বাগ্‌ভটে, ভাবপ্রকাশেও কাঁপথের | 
প্রয়োগ দেখা যায়। 


পারাচাত 


এই গাছ ভারতের নাঁতশীতোফ অণ্চলে রাস্তার ধারে যেমন রোপণ করা হয়, 
তেমনি যত্রতত্র স্বাভাবকভাবেও জন্মে; আবার ফলবৃক্ষ হিসেবেও রোপণ করা হয়। 
এই গাছের উচ্চতা ৩০/৪০ ফুট পর্যন্তও হ'য়ে থাকে । ঝোপ-ঝাড় গাছ হ'লেও এর 
পাতা দেখতে অনেকটা কামিনীফুল গাছের (Murraya exotica) পাতার মত, কিন্তু 
একটু মস্ণ ও সগন্ধযযস্ত, পরদণ্ডের দুদকে ৫/৭টি পাতা থাকে। বর্ষার প্রথমে 
সাদা সাদা ফুল ও পরে ফল হয়। সেই ফল পছ্ট হ'য়ে পাকে পৌষ-মাঘ মাসে। 
সে সময় গাছের পাতা ঝরে পড়ে প্রায় শূন্য হয়। ফল গোলাকার, ধূসরবর্ণ, বাঁহরা- 
বরণটা (খোলা) বেশ শন্ত; অপক শাঁসের স্বাদ কষায়াম্ল, পাকলে মধুর অম্লাস্বাদ 
হয়। ফলে বীজ বহ: এবং একট; চ্যাপ্টা, পাকা শাঁসের রং কৃষ্ণাভ ধুসর, কিন্তু 
‘বাশিষ্ট গন্ধযাত্ত। ফল বিলম্বে পাকে ব'লে এর “িরপাকণ” নাম, এরূপ অনেকে 
মন্তব্য করেন। বাংলায় এর প্রচালত নাম কংবেল; হিন্দিতে এর নাম কৈথ্‌, 
কৈ'ত ও কয়েদ্‌। উড়িয্যার অঞ্চল বিশেষে একে কৈঠ বলে। এটির বোটানিকাল্‌ নাম 
Feronia limonia (Linn.) Swingle. পূর্বে এটির নাম ছল Feronia 
elephantum correa., ফ্যামিলি Rutaceae. ষধার্থে ব্যবহার হয়_পাতা, ছাল, 
কাঁচ ফলের শাঁস,পাকা ফলের শাঁস, গাছের আঠা। 


লোকায়াতক ব্যবহার 


এর প্রয়োগাঁবাধ লিখতে বসে এখানে যাঁদ না ব'লে রাখ যে, ইনি অবৌঁদক ভেষজ 
হ'লেও সমাজে তার স্থান পাওয়ার অসুবিধে হয়তো হবে না, তবে পধীন্তভুত্ত ক'রতে 
গেলে জানিয়ে রাখার দরকার আছে বক, তাই লোকক ব্যবহারগ:লিকে উপজাবা 


রোগ প্রাতকারে 


১। পিত্ত পারতে (9911 stone): এই রোগ হয়োছল বা হয়নি 
অথবা এখন পারাটা (caleulus) সবে, কাঠনীভূত 5?) হ'তে সবর 
ক'রেছে_ এক্ষেত্রে কয়েংবেলের পাতার রস (কাঁচ হ'লে ভাল হয়) এক চা-চামচ 


bY ॥ এর অস, বধেটা আসছে রি টা 
আর আসবে না। চিক: 
২। পেটে বায় £__ দিনে বিশেষ কিছ নয়, রাতে বেশ বায় নিঃসরণ হ'লেও 
আবার ভার্তৃএক্ষেত্রে সকালে ও বৈকালে' কয়েংবেলের পাতার রস আধ চা-চামট 
একট; জল ” সকালে ও বৈকালে দ্বার খেতে হবে। 


৩। শ্বেত বা র্তপ্রদরে :__ রমণীদের, সে যে বয়সেই হোক, অন্তঃসারশূন্য ক'রে 


কাঁপথ ১২৯ 


৯ দেয়। এর লক্ষণ সম্বন্ধে “চিরঞ্জীব বনোৌধাঁধ'র প্রথম খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা 


করা হয়েছে। এই প্রদর রোগের ক্ষেত্রে গুণিতে কয়েংবেলের দু'টি পাতা ও একটা 
বাঁশপাতা একসঙ্গে বেটে, জলে গুলে সরবতের মত করে খেতে হবে। এই রকম 
কয়েকাঁদন খেলে স্রাবটা বন্ধ হয়ে যাবে। 

৪। প্রবল রন্তাঁপত্তে_ এর লক্ষণ “চিরঞ্জীব বনৌষাঁধর প্রথম খণ্ডের ৩২১. 
পণ্ঠায় বলা হ'য়েছে। এক্ষেত্রে কয়েখবেলের পাতার রস এক চা-চামচ কারে, একট; 
জল মাশয়ে দুবেলা খেলে কমে যাবে। 

&। আমাতিসারে_: মলের সঙ্গে আম (০০১) তো থাকবেই, এমনকি র্তও 
এর সঙ্গে একট; একটা যাচ্ছে_এক্ষেত্রে কাঁচা কয়েখবেল থেঁতো ক'রে, ছেঁকে সেই 
রস এক চা-চামচ নিয়ে, তার সঙ্গে একটু দই মিশিয়ে এই রকম দুবেলা খেতে হবে। 

৬। অন্নজাত হিক্কায়_ যাকে আমরা চলত কথায় হে'চাঁক ওঠা বালি, এক্ষেত্রে 

সম্ভব হয় কাঁচা কয়েৎবেলের রস এক চা-চামচ, একট: জল 'মাশয়ে খেতে দিলে 
ওটা বন্ধ হায়ে যাবে। 

৭। প্রবল বাঁমতে__ পিত্তশ্লেত্মাজনিত জবরে, অথবা কোন কারণে অজ্ঞাতে কোন 
অখাদ্য জিনিস খাওয়ায় কিংবা কোন দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য বামর হেতু হ’লে এক চা-চামচ 
কয়েৎবেলের রসের সঙ্গে পুলের গণুড়ো (Piper longum) দুই/এক টপ্‌ (দুই/ 
এক গ্রেণ আন্দাজ) 'মাশিয়ে, চেটে খেলে যেকোন কারণের জন্য বাঁম হোক না কেন, 

বন্ধ হ'য়ে যাবে। 

এ রাজা গ্ৰা পাকা কয়েংবেলের শাঁস চটকে 
খলে শ্বাসের কষ্টটার কিছ লাঘব হবে। 

৯। ব্রণ ও মেচেতায়_: কাঁচা কয়েখবেলের রস, মুখে ঘষে লাগাতে হবে। তবে 

: মেখে, কাল আয়নায় দেখে হাল ছাড়লে চ'লবে না, বেশ কিছনাদন মাখতে হবে 

১০। চোখের পাতা পড়ে যাচ্ছে এ রোগটা অনেকের দেখা যায়, এক্ষেত্রে 
কয়েংবেলের ফুল বেটে অঞ্জনের মত লাগালে ওটা সেরে যাবে। 

এখনও যেথা বলা হয়ান, সেটা হা'লো-বেল বলতে দ:'রকম বাঁ, বেল (বিল্ব) 
ও বংবেল বা কয়েংবেল, যাকে আমরা সাধ ভাষায় কাঁপথ বালে থাকি; এ দি 
সংস্কার কিন্তু পৃথক; প্রকাতিটা যে এদের পৃথক হবে, সেটা তো জাগাঁতক ধারা। 

চিরঞ্জীব বনৌধাধির প্রথম খণ্ডে বেল (বিল্ব) সম্পর্কে লেখা হ'য়েছে_এই বিজ্ব 

যখন রসে-বসে এলো, তখন সে হ’লো মিছারর ছুরি; আর দ্বিতীয়াট অর্থাৎ 
কয়েবেল বা কাঁপথাঁট যখন, রসে-বসে ভরপুর হ'লো, তখন তার যেন বারবানতার 

১ প্রথম ভাগে রুচিকর; তারপর? 


CHEMICAL COMPOSITION 


নিয়ে, ছে'কে, ৫১০ ফোঁটা 


759৪৮ 
১5০0] oil, 950. gol. 


‘দ্বর্গ’ হায়ে ‘নাক’ এসে মুখের শোভাবর্ধনকারী *বাস-প্রশ্বাসের অববাহিকা হ'লো; 
তাকেই না পাণ্ডতগণ ব'লেছেন নাঁসকা। আবার তখনকার যুগে ‘সন্দেশ’ রে হি 
তাকে 'খবর' করার কি দরকার ছিল? হোক না "কান্তার” দুর্গম, তবুও সেখানে 
ইক্ষ; (আখ) হায়ে আছে। রা 

এই ইচ্ষ; তৃণদণ্ডাটর নাম মনে আসার পর তাতে মিষ্টরসের কথা জ্ঞান হও 
থেকেই জেনে আসাঁছ বংশ পরম্পরায়; অথচ এটা চোখে দেখে কি বোঝা যায় যে, 
এই দণ্ডটি মধ ময় হ'য়ে আছে সেই যগ-যুগান্তর কাল থেকে? কিন্তু ইক্ষুর পাণ্ডা 
ভাষ্য ইষ্‌-এ কস, প্রত্যয় করে ইচ্ষ; হায়েছে, এটার দ্বারা তাতে যে মিষ্ট রসের 
নামগন্ধ আছে, সেটা কি বোঝা গেল? তবুও আমাদের বাস্তব আঁভজ্ঞতা হ'লোঁ 
এটা 'িষ্টরসের দণ্ড_মধুযাষ্টি। 

তাই ব'লাছলাম, এই ইক্ষ; শব্দাটকে আর্যধারার অর্থাৎ গাঁতশালণ ধারার (আৰ্য 
অর্থে গাঁতিশালিতা যার আছে) আদি পুরুষের জমীক্ষিত অর্থে দেখা গেল ইন্দং 
শন্দের অর্থ হ'লো 'আঁস পর্ন’ অর্থাৎ 'তলোয়ারের মত পাতা’। তখনই সংবৎ ফিরে 
এলো-সাঁতই তো এর পাতাগীলর দংপাশেই ধার, একট; উল্টোপাল্টা লাগলেই তো 
হাত কেটে যায়। তো ধূর্ত শুগালদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আখ একট; 
লবা হ'লেই এর শুকনো পাতাগ্যাল দিয়ে গাছের গানে জাড়য়ে দেওয়া হয়। 

এই আলোচ্য নিবন্ধে আপনার, মন এতটা পরিক্রমা ক'রলো সাঁত্য, কিন্তু সেই 
আৰ্যধারার বাহক যাঁরা, তাঁরা আপনাদের চোখে ধোঁয়া দিয়েছেন। এটাতে আমাদের 
চোখ কতটা ঘোলাটে হ'য়ে গিয়েছে পরে ব'লাছি। এখানে ম’ন পড়ে এক জন্মান্ধের 


anipurs 24 75755889১ 
VWassi Bengal. 


দুগ্ধে ভয়ের একটা গল্প । 

পান্রকে জিজ্ঞাসা-হ্যাঁরে খোকা, দুধের রং কেমন? কেন, সাদা বকের মত! তা 
তো হ'লো_সাদা বক কেমন? কেন, কাস্তের মত! সেটা আবার, কি রকম? তখন 
ছেলে বিরস্ত হ'য়ে আঙ্গুলে কাস্তেটা টেনে নিয়ে তার স্বরূপটা ব্যাকয়ে দিলে। 
তখন জল্মান্ধ বাবার দুধ যে কিসে বোঝার সাধ মিটে গেল; বললে, ও বাবাঃ, 
দুধে এত ধার? দুধ আরু খাব না। 

ভাবাছ, আজ আমাদের ইক্ষু সমীক্ষার অবস্থাটাও সেইরকম হ'য়ে দাঁড়রেছে। 

এতক্ষণ যে ধোরাটার মধ্যে ছিলেন, সেটা যেই স'রে যাবে অর্থাৎ হ’টে গিয়ে 
রর যুগে যখন যাবেন_তখন দেখতে পাবেন 'নাক' মানে স্বর্গ, সন্দেশ মানে 
খবর’ আর, “কান্তার” হ'লো ইক্ষয আখ)। এইরকম হাজার হাজার শব্দের রদ-বদলের 
রা এখন যেটা নিয়ে গাইতে বসোছ-_দেখুন তো তার আদি বয়ানটা কি এই 

নাঃ 


অয়ং স ইক্ষুর্যাস্মন্‌ সোমামন্দ্রঃ সুতং দধে। 
কান্তারঃ সহস্রাশ্রয়ং কামধরণং *নয়ধ্বম, ॥ 
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ৩১২1 ৬৭৫) 


এই স্মন্তের মহণধর ভাষ্য হ’লো 
রং খচ্ছাত-দধাঁত 


অয়মেব স কান্তারঃ, কস্য-জলস্য কান্ত 
পত্ৰং যস্য। যাঁস্মন্‌ 


খ+অস স এব ইক্ষ্দারাত ইষ্ণক্স, অস 
> ঢ নিষ্পীড়নে সৃ+ যত্র তদ্‌ 


ইন্দ্রঃ সোমং মধ মদ্যং বা সুতং রসঃ, 
দধে। জঠরেহপি মদ্যং বাবশানঃ বহধলং। স সহস্রাশ্রয়ং সহস্রাহম্‌ 
কামধরণং কামস্য সম্পাদকং শনয়ধবম্‌ সেবদ্ধবম॥ 


এই ভাষ্যাটর অনূবাদ হ'লো-এইটিই সেই কান্তার, অর্থাৎ ক হ'লো জল আর 


SR | চিরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 


তাতেই মধুর রস বা কান্ত অর্থাৎ মধুর রস যে দান করে; আর এটি ইক্ষুও ॥ কারণ 
ইষুক্ষস্‌ প্রত্যয়ে যে অর্থ, সেটি হ’লো অসিপত্র (অসি মানে তলোয়ারের আকৃতি 
যার পত্র)। ইন্দ্র এতেই মধুর রস গ্রহণ করেন, এটি নিষ্পীড়ন করেই এর, রস সংগৃহীত 
হয়। তাই এই ভেষজ আঁসপত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করে, সেই রস বহুল মদ্য দান 
করে। এটি জঠরেও মদ্য দেয়। এ সহস্র শান্ততে কাম ধারণ করে। 
অতএব বোদক সুস্তের ভাষ্যের অর্থে আমরা পাঁচ্ছ_এই ভেবজাটর নাম কান্তার। 
এটির পত্র আসর মত। আর একে নষ্পীড়ন করেই রস সংগৃহীত হয়, আর সেই 
রস থেকেই মদ্য প্রস্তুত করা হয়। এর রস জঠরাশ্নিতে পাক হ'লেও মদ্যশীন্তর ক্রিয়া 
করে। সেই মদ্য কামশান্তর বর্ধক। 
এপার রজার ও লারা দয জাক চলা 
2 রসই। 


বৈদ্যকের দৃষ্টিকোণে 


বৈদিক সন্তে ও তার ভাষ্যে এইট;কু পেয়ে সংহিতাকারগণ তার অনুশীলনে বট 
করেননি এবং এটার ব্যাপকভাবে রোগ-প্রাতিকারে যে ভৈষজ্যশান্ত আছে_তাকে কাজে 
লাগিয়েছেন। তাছাড়া আছে য্গ-য'গান্তরের লোকবৈদ্যদের অনুশশলন। 


সংহিতার অন্তরে 


চরকের সত্রদ্থানের ২৭ অধ্যায়ে ং ত 
কিভাবে সংঘ হয়, ইক্ষুর শ্রেণীভেদ এবং তার রসের তারত 


করা হয়ে ৩ 'সশ্নও: রর 
লেহে এবং মন-সংকান্ত প্রাত পাঁড়াতেই এর উপযোগিতা দেখানো হায়েছে। 


চরকের সত্রস্থানের ইন্ষুর 

নি Cath অধ্যায়ে হক্ষ'র দ:টি শ্রেণীভাগ দেখানো হ'য়েছে-একটি 

Rl বংশক। আর সুশ্রতের সত্রস্থানের ৪ য় এর শে 
ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ৃ নি লাক 


মন্তব্য ক'রে বালেছেন-ইক্ষুর রস গাঢ় ও ত পর বা 
হয়। এট নব্য বিজ্ানীরাও স্বাকার ক'রে থাকেন। 


পাঁরচাতি 
অরতের প্রায় সর্বত্র আখের চাষ হালেও উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অন্যল বিশেে 


ক্র ১৩৩ 


ব্যাপকভাবে চাষ হয়, সেইজন্য চানর কল এঁ অণ্চলেই বেশী। 

এই তৃণজাতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে পাঁরাচিতির প্রয়োজন বিশেষ ব'লে মনে হয় না, 
তবুও বাঁল_আখের প্রাত পর্বে গোঁটে) শিকড় বেরোয়, এ পর্বগ্ডালকে মাঝখানে 
রেখে ২/২ই ই টুকরো ক'রে কেটে নিয়ে চৈত্রবৈশাখে ক্ষেতে বসানো হয়; এ 
পর্বের চোখ থেকেই গাছ হয়। এই জাতীয় গাছকে বৃক্ষায়তর্বেদে বলা হয়েছে পর্বযোনি। 

অণ্চল [বিশেষে আখের মিষ্টতার তারতম্য হয়, তাই লবণান্ত অণ্চলের আখের গুড়ে 
লবণ রসের মিশ্রণ ঘটে; সেটা দেখা যায় মাদ্রাজ অঞ্চলেই বেশী। 

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসেই আখ মাড়াই আরম্ভ হয়, পৌষ-মাঘ মাসেই আখ গাছে 
কাশফুলের মত ফুল হয়। 

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ চরকের সত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে পৌণ্ড্রক ও বংশক এই দুই 
প্রকার আখের কথা বলা আছে এবং সমশ্রদুতে বলা আছে দ্বাদশ প্রকার আখের কথা। 
তার সবগুলি খাওয়ার উপযোগণ না হ'লেও নিশ্চয়ই উঁধার্থে তার উপযোগিতা ছিল। 

তাদের নাম হ'লো-_পৌঁণ্ড্রক, ভীরক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষব, 
কাচ্টেক্ষন। সূচীপন্রক, নৈপালপ, দীর্ঘপন্র, নীলপোর ও কোশকৃৎ। ষোড়শ শতকের 
ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুবে'দয় গ্রন্থে এইসব ইক্ষুর গণের পৃথক পৃথক বর্ণনা থাকলেও 
প্রকৃতপক্ষে কোনটির ক নাম সেটা আজও নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রচালত 
ত আম, তারই নাম ও গ্ণাঁদর বর্ণনা দেওয়া হ'লো। এটির বোটানিক্যাল নাম 
accharum 010017727700711,170., ফ্যামিলি Graminae. উীঁড়ষ্যার অণ্চল বিশেষে 
এটি আখু। 

উধার্থে ব্যবহার হয় রস, তা থেকে প্রস্তুত গুড়, চিনি প্রভৃতে এবং গাছের মূল। 


লোকায়তিক ব্যবহার 


১। রভাঁপত্তে_ এই রোগটি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে ‘চিরঞ্জীব বনোষাধার 
প্রথম খণ্ডে। তবুও বিশেষ বন্তব্যটি এখানে লিখছি যেখানে কফের প্রাধান্য থাকবে 
সেখানে চ'লবে না, যেখানে পিত্ত প্রাধান্যের লক্ষণ থাকবে, যেমন চোখ-মদৃখ জথালা, 
হাত-পা জববালা, বৈকালে জন্র-ভাব অথচ জবর নয়, সকালের দিকে মুখে তিজ্ডাদ্বাদ; 
এক্ষেত্রে আখের রস ৩।৪ চা-চামচ ক'রে দুইবার খেতে হয়। 

২। পৌরুষপগ্রন্থির স্ফীতিতে প্রোন্টেট্‌ *লাণ্ড)_ অনেক সময় দীর্ঘীদনের 
পঢরনো আমাশা বা গ্রহণণ রোগেও এই স্কীতিটা আসে, সেক্ষেত্রে আখের রস ৩/৪ 
চা-চামচ ক'রে বেশ [কিছুদিন খেতে হবে; তবে যদি ভায়েবোটস্‌ মোলটাস মেধ্মেহ) 
রোগ থাকে, এক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা চ'লবে না। 

৩। পাণ্ডুরোগে- এটা কিন্তু ন্যাবা বা কামলা রোগ নয়। এর লক্ষণ প্রপ্রাব 
সবদাই সাদা হয়, গায়ের রং ফ্যাকাশে, উত্তাপও (বাহ্য) কম। এ লক্ষণাক্রান্ত ব্যান্তর 
যাঁদ মত্রকৃচ্ছ; হয়, তাঁরা আখের রস ৭1৮ চা-চামচ এক কাপ জলে মিশিয়ে খেয়ে 
দেখুন; আরও চমতকার উপকার পাওয়া যায়, যদি এর সঙ্গে খই-এ একট; দ্ধ মেখে 
খেতে দেওয়া যায়। 

৪) শর্করা রোগে এই শর্করা শব্দের অর্থ কিন্তু চিনি নয়, দেখতে আকারে 
স্রোতে যে পিত্তধাতু আছে, সেটাই ঘনীভূত হ'য়ে এই চিনির আকার স্যন্ট হয়। 


So চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এক্ষেত্রে আখের! রস মিষ্টি বলে তার জন্য কোন অপকার হয় না; যেহেতু আখের ছি 
গণের উপদেশ-_ একটু উ্গণধমর্ণ গোলমাঁরচের (Piper nigr|m) গুড়ো মিশয়ে 
খাওয়া। আখের রসের মাত্রা ২৫ থেকে ৩০ "মাঁলালটার হওয়া উচিত, অর্থাৎ আধ 
ছটাক থেকে এক ছটাক আন্দাজ; তবে কম ক বেশী রস খাওয়ানো হবে, সে চারটা 
রোগ ও আঁগ্নবলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আর মারচের গুড়ো আধ বা এক 
গ্রাম মিশিয়ে খেলেই চলবে। 

€। কৃশতা রোগে গর্ভাবস্থার মায়ের পেটে কোন পান্টকর; খাদ্য পড়েনি, 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশ:ও ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায়ান, এ শিশুর শরীরের 
প্াষ্ট আর কিছুতেই হচ্ছে না, যত ভিটামনই খাওয়ানো যাক না কেন। এক্ষেত্রে 
আখের রস চা-চামচের ৪1 ৫ চামচ থেকে ৭। ৮ চামচ পর্যন্ত ২। ৩' চা-চামচ চুণের জল 
মিশিয়ে খেতে দিতে হয়। 

এই চুণের জল তৈরী করারও একটা পদ্ধাত আছে__বাখাঁরি অর্থাৎ শামুক, 
বাকে চলতি কথায় জোংড়া বলে অথবা সামমা্রক ঝিনূক পোড়া নিয়ে ১৬ গুণ জলে 
‘ভিজিয়ে যে চ্‌ণ হবে, সেই চুণের জল ব্যবহার ক'রতে হবে। প্রথমে অল্প গরমজল 
দিয়ে এ পোড়া শামুক বা বিনডকগুলোকে ফুটিয়ে নিয়ে, সেটাতে বাকী জল মেশাতে 
হবে। পরের দিন থেকে উপরের স্বচ্ছ জল খাওয়ানোর জন্যে নিতে পারা যাবে। 

৬। বুকে আঘাতজানিত কাঁদিতে_ বুকে সা্দ নেই তবুও কাস হয়, একট? 
ব্যথাও আছে, এটা যে সর্বদা থাকে তা নয়, অথচ মাঝে মাঝে হয়। এখানে চাকৎসকের 
অনসন্ধানের বিষয় থাকে--পুর্বে বুকে কোন জোরে আঘাত লেগোঁছল কনা, অথবা 
কোন জিনিস তুলতে বা টানতে গিয়ে & ব্যথা সৃষ্টি হয়েছিল কিনা। পূর্বেকার 
এই ইতিহাস বাঁদ থাকে, তবেই এই আখের রসে গরম 'ঘ মিশিয়ে খেলে কাসিটা 
সেরে যাবে। আখের রন নিতে হবে ৭।৮ চা-চামচ, আর ঘি নিতে হবে আন্দাজ 
২ চা-চামচ । 

৭। পৌরযগ্রান্থর ব্যথায়_ আমের দোষ যাঁদের আছে, তাঁরা প্রস্রাব ক'রতে 
বসেই ভয়ে কেবল মলদ্বার সংকুচিত করতে থাকেন পাছে গলে যায়। এই যে 
সব বারকে স্কোচনের অভ্যেস, এটা দাঁর্ঘদন চ'লতে চ'লতে পৌর্বগ্রন্থির সণ্কোচন 


6৫ 
কৃচ্ছ,ঃতা আসে। এই ক্ষেত্রে আখের রস ২ 
থেকে ৫০ াঁললিটার অর্থাৎ আধ ছট র 

। দরকার বুঝলে বৈকালের দিকে আর একবার খাওয়া 
ব্যবহার করলে এই কৃচ্ছতা ক'মে যাবে। 

বাহ্য প্রয়োগ (External application) 


গড়ে। এক্ষেত্রে আখের রসের নী্য প্রত্যহ ২।৩ বার ক’ নিতে হয়, এর দ্বারা 
এ অস্দাবধেটা চলে যায়। 8241 


এর পর একটা কথা মনে আসা স্বাভাবিক যে, সব জানস: নিংডালে তার ্ 
জিনিসটা নির্গমন কি হয়ঃ বোধ হয় তা হয় না, সাপ 'নংড়ালে কি গরল বেরোয়? 


এ 


এবার ১৩৫ 


না তার ক্রুদ্ধ স্বভাবের ধর্মে এ গরলটা বেরোয় £. গরুর স্তনে জোক বসলে কি 
দুধ বেরোয়? না আমাদের শরীরটা নিংড়ালে শুক্র বেরোয় অথবা রমণীকে ক্রুদ্ধ 
পাঁড়নে তার প্রেম উপছে পড়ে? এখানে তাঁদের স্বভাব প্রবৃত্তির জাগরণের প্রয়োজন, 
কিন্তু এই ইক্ষ;টির বেলায় ব্যাতিক্রম, তাকে নিংড়ালে সে মধ্য বর্ষণ ক'রবেই, তবে 
তার যৌবন পৌঁরয়ে গেলে তবেই না মধ্যস্রাবী রসের স্টার হয়! এর ভূমিকা যেন 
বন্ধ পাণ্ডতের মত। 


CHEMICAL COMPOSITION 


p Carbohydrate. (b) Mucilage. (০) Resin. (d) Fat. (e) Albumin. 
) Calcium oxalate. 


CMM ১... 7 


_. এর্কার (কাকুড়) 


র র কাঁলদাসের কাল এসৌছলো-_সেটা 
বেদান্তের সাদর কানে অনিক তবুও যন 'ঘনোভাব, এই রকম একটা দাশ্তিক 
"্ডতের প্রশ্নোত্তরের গল্প আছে, ব্রাহ্মণ) ওহে ব্রাহ্মণ! াবপ্রাদ্মন্‌ 
নগরে মহান্‌ কথয় কঃ?) এই নগরে সব চেয়ে বড় কে? (তোলদ্রুমাণাং গণঃ) কেন? 
সব থেকে বড় হ’লো তালগাছের শ্রেণী। (কো 
বসন প্রাতগণহপত্বা নিশি) সব চেয়ে বড় দাতা ধোপা রেজক), কারণ সকালে কাপড় 
ই সন্ধ্যেয় দেয়। (কো দক্ষঃ 2) এখানে দক্ষ কে? (পেরদার-বিত্তহরণে সব্বোহাঁপ 


৯৩৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


দক্ষঃ জনঃ) পরের স্ত্রী, পরের সম্পত্তি হরণ ক'রতে এখানে সবাই দক্ষ। কেদ্মাৎ জীবাস {= 
হে বদ সখে?) দি খেয়ে বেচে থাক, বল বন্ধ্য। ভব্বারূকৈ জশীবতঃ) উর্বারুই : 
আমাদের জীবনরক্ষক। 

এতক্ষণ যাহোক বেশ চ'লাছলো; কিল্তু যখন জিজ্ঞাসা ক'রলেন বোলশ্চ বৃদ্ধোহ- 
বাঃ) কাঁচা না পাকা? তখনই প্রমাদ গুনলেন, ষণ্ড পাঁণ্ডিত জিজ্ঞাসা ক'রলেন (ক 
উর্ববারদকঃ?) উর্্বারূক কিঃ বেদানভিজ্ঞেহাঁস বেদে অনাভজ্ঞ তুমি বুঝবে কি 
করে? 


AP Hos স্পা 
ETO 

TUM, 1133, 
2227 


সত্য কথা ব'লতে ক, যতাঁদন না দু্গাচার্যের মত পাণ্ডত আমাদের না জানিয়ে ' 
যেতেন যে এটি এবার, যোর' প্রচলত নাম কাঁকুড়) অর্থাৎ বোট রবেনের 


এব্বারদ ১৩৭ 


এ, 
টা? বা হোক, কালে সে খাদ্য হিসেবে জাতে উঠেছে। ২ 
এইবার দেখা যাক সেই বোদক সুভ্তের মন্তব্য 


কস্ত্বা বিমুণ্ণীত নগঁশরঃ, কট্মৈত্ব বিমুণ্াত সংবর্চসঃ পয়সঃ। 


টা উর্বার বি“দধাতু অনামার্টর্ট তন্বা নাদেয়ী। 
(খক্বেদ ১৯।৩২।৪৬ সন্ত) 


গাঁশির বাল কাজাতত্বা 
বমুণ্াত পয়সঃ সংবর্চসশ্চ। মলমূত্রাদ সরণাৎ। ত্বাং 
অন নিমাতি, জন নর কব ত্য সত 
n 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হ'লো_ 
তুমি এই জন্য উর্বারু, কারণ পথৰীর নারক্‌ নৌরোগ) সম্পৎ (সম্পদ) তুঁম। 


লোকে ককণ্টী বলে এবং উচ্চারণে উর্বার্কও বলে। এব্বারুকও ত্রপুষের -একাট 


১৩৮ চিরঞ্জীব বনৌবাধ 


ভেদ। কে তোমাকে ছন্ন করে? উত্তরে পর্বতের [িরোভাগ, অর্থাৎ পর্বত তাকে 


সহ্য করে না। নাদেয়ন (নদ নদী সম্পর্কে) বালুকাই তোমার গভর্ভূম। 

কেন তোমাকে ছিন্ন করে, উত্তর-আমার পয়সের ও মাংসের জন্য (অপরপক্ষে 
মলমূত্রের জন্য); ও! তাই তুমি উর্বারর 8 ত্ষ্টা তোমার শরীরের দ্বারা মার্জনা করেন, 
করুন। (এই সনুস্ভাট খকৃবেদের বলেই অত্যন্ত দুর্বোধ্য ভাষ্য, কারণ খাকের ভাষা 
খুবই প্রাচীন ৷১ 


বৈদ্যকের নথিতে 


উর্বার বা এর্বারুর পাঁরচয় বেদভাষ্যে প্রথম, তারপর চরক সমশ্রুতে, কিন্তু দ্রব্যাটি 
ঠক, তা উভয় গ্রন্থের টীকাকার (চরকে চক্রপাণি, সাশ্রুতে ডল্বন) যাঁদ লোক-পাঁরাঁচিত 
নাম না বলতেন, তবে অন্য কোন উপায়ই ছিল না যে এটি আমাদের খুব পাঁরচিত 
ফল 'কাঁকুড়'। তাছাড়া চক্রপাণি দত্তই (একাদশ খ্ক্টাব্দের বৈদাগ্রন্থ চক্রদত্ত-লেখক) 
প্রথম ব'লেছেন_এই লতা গাছটির পাতার গুণ কি। চক্রপাঁণ দত্ত ব'লেছেন_এটি 
কচি অবস্থায় রুচিকর ও পত্তপ্রশমনকারশী এবং পাকলে বিপরীত। তবৈ এর মলের 
রস মলভেদক, কিন্তু পাতার রস মুত্রকর, এর ফলেরও সেই স্বভাব, এর বাঁজ কিন্তু 

ভাবেই মন্রকৃচ্ছ7 হরণ করে। এর বাঁজই যে মুত্রকৃচ্ছ হরণ করে, তার যে 
বর্ণনা চরকের চিকিৎসাস্থানে করা হ'য়েছে তা যথার্থ। চরকের বমানপ্থানের 


অধ্যায়ের ১৬০ গনচ্ছে উ্বারুর একটি ভেদ “বনব্রপৃষী” (ক্ষুদ্র কাঁকুড় বিশেষ), কারও 
মতে এটি শসা। 


পরিচিতি 


স্বাদের পার্থক্য ঘটে। এই ফল পাকলে গায়ের এ 
টে রর রং হলদে হয় ও আপনা-আপাঁন 
বায়। বিশেষতঃ বাংলায় এ be ৪৩ 


তবে এ ফলের মরসুম হ: 
তরকারি হিসেবে 


যেগণাল ব্যবহার হয়, তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঁতন্তাস্বাচ ৰ ফলত নম, এসব ফল 
একেবারে যায় না। এটির বোটানকাল্‌ নাম Cucumis 


্‌ 


t 


৮ 


৫ 


বক্টা” 
সখ! এই বাদুড় হচ্ছে উদাবর্ত রোগ, কারণ অপান বধ 
তং সংখ 


এবক্বারু ১৩৯ 


helo Linn., ফ্যামাল Cucurbitaceae. উীঁড়ধ্যার অণ্চল [বিশেষে এটিকে কাঁকুড়ী 
বলে। বাংলায় এর আর এক প্রজাতির চাষ হয়_একে গোমুখ বা গমূক্‌ বলে। এটির 
নাম Cucumis 00115510705. এট বর্ষায় চাষ হয়; কাঁচা খেতে ততো 

(তি), পাকলে ফাটির মতই খেতে হয়। 

ওউষধাথে ব্যবহার হয় বীজ, মুল ও পাতা। 

এই এবার কৌঁকুড়) আমাদের শরীরে রসবহ ও মত্রবহ স্রোতে কাজ করে সত্য, 

ন্তু যেখানে 'সান্নিপাঁতক ক্ষেত্র হয়, যেমন বায় ও পত্ত দু ধাতুই কুপিত এবং 
একসঙ্গে জোট বেধেছে, সেখানে এটাতে বিশেষ উপকার দর্শায় না। 


সংহতাকালের এবং লোকক ব্যবহারে 


বিত ১! প্রস্রাবের প্বল্পতায়_ এই অসবিধেটা এসেছে কিন্তু বায়: (পান বায়.) 
দকারগ্রস্ত হ'য়েছে ব'লে। (যে বায়ন আমাদের মল, মনত, শু ও অধোবায়র নিঃসরণের 
স্বাভাবকতা রক্ষা করে), সেক্ষেত্রে ি্টি কচি কাঁকুড়ের রস ২ চা-চামচ ৭/৮ চাচাম্‌চ 
জল ও একট; মিছা মিশিয়ে সরবতের মত কারে প্রত্যহ একবার খেলে 
স্বাতাবক হয়। 
on অগ্নিমান্দ্যজানত মন্রাল্পতায়_ এখানে চিকিৎসার একট; অস্বিধে আছে। 
জা খেলেই ক এই রোগে সুবিধে হবে? তার উত্তরে বলা যায়_বেশী জল পরম 
“নবল আরও কণময়ে দেখে, আর প্রললাব'ধরে রাধার কমতাও কয়ে বারাক 


কাপড়ে ছোকে, একট; ছার দিয়ে সরবত ক'রে খেতে হবে। 
ইরা হয়তে' অনেকে জানেন-_এই ত্রপ্ষজাতীয় ফলের 
"নো অবস্থায় বাজারে 'বারু হ'তে আসে। কাঁকুড়, শসা_এর সঙ্গে 


বীজগদলো খোসা 
আসে লাউবীজ। 


তাং প্রয়োজনবোধে আপনারা এই খোসা ছাড়ানো বাঁজগনলোকেও ব্যবহার করতে 
রৈন। 

১ অর ও ৰমনে করেকাদন থেকে কিছুই মরণ রেহেনা, বাম আছে 
বি পদয়ে তিতো তো) জল বেরোয়, একেতে বে ত হবে, অর রসবহ স্রোত 
৪ কালে একবার খেতে হবে। এর দ্বারা এ অস্যাবধেটা চ'লে যাবে। 


8। উদাবত রোগে লোকে কথায় বালতো-উদুরা-বাদদড়ী-ফক্ষরা, তিনে নাই 


যে যায়, নি হয় না, এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
ই টে বি দ্য এমনাক বি্ঠাও উঠে আলে, তাই একে রসনা 
যয বাদূড়ী রোগ। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হ'লো-ঢেকুর ওঠা, সে 
ওর সঃ এমন পল রে পাড়ার লোকে জে যারসে হয় যেন মহযের বাছা ৭ 
বন থাকবে কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রপ্রাবও ভাল হাচ্ছে না, জল খেলেও পেটে আরও 
সু এটাতে রসবহ তের বিকার, তারই পারতে এসেছে অপান বাকি 

তি; যাঁদও সাধারণের ধারণা এটা এমন কিছু নয়, তা যা হোক, এক্ষেত্রে 


বর চিরঞ্জীব বনোৌষাঁধ 


বকসামস- ৫ গ্রাম আধ তোলা আন্দাজ) আধ পোয়া (প্রায় ১১৪ মাঁলালটার) জল, 
1সদ্ঘ করে এক ছটাক (প্রায় ৫০ 'মাঁলীলটার) থাকতে নামিয়ে, সেটাকে চটকে, ছে'কে 
সেই জলে কাঁকুড় বীজ ৫ গ্রাম বেটে পুনরায় ছে'কে প্রত্যহ একবার খেতে হবে। এর 
দ্বারা দাস্তও পাঁরচ্কার হবে, তার সঙ্গে প্রস্রাবটাও সরল হবে এবং ঢেকুর ওঠাও 
কমে যাবে। এই যোগাঁট চরকীয় ব্যবস্থা । 


এক্ষেত্রে স্শ্রত সংহিতার মতবাদ হ'লো__ 


এ রোগের এসব উপসর্গ তো থাকবেই, তাছাড়া যেখানে দেখা যাচ্ছে এই উদাবর্ত 
জন্য প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে, হ'তে চাচ্ছে না, সেখানে কাঁকুড় বীজ ৫/৬ গ্রাম (খোসা 
ছাড়ানো হ'লেও চ'লবে) জলে বেটে, আধ পোয়া আন্দাজ ক'রে (প্রায় ১১৪ ্ 
শলটার), তার সঙ্গে সৈম্ধব লবণ দেড় গ্রাম আন্দাজ মিশিয়ে, খেতে দলে অপান বায়ুর 
অনুলোম হ'য়ে প্রস্রাব হ'য়ে যাবে। 

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখ সৈন্ধবের বিবন্ধতা নাশ করার শান্ত আছে 
ঠিকই, কিন্তু আসল সৈন্ধব (অকীন্রম) যাঁদ না হয়, তাহ'লে কোন কাজই হবে না! 


এখন বাজারে আসল সৈম্ধব দুর্লভ বলা যেতে পারে। কারণ বর্তমানে এটা বৈদেশিব 
দ্রব্য। 


€। মন্রাঘাতে এবং মন্ররোধে_ মত্রাঘাত আসে প্রোণ্টেট্‌ গলাণ্ড (Prostate 
gland) বড় হ’লে, মন্্রোধ হয়, আবার অন্য কারণেও হয়, সেক্ষেত্রে উপারউন্ত মাতাঃ 
কাঁকুড় বাঁজকে বেটে, ছে'কে, সেটায় সৈন্ধব লবণ না দিয়ে ৭/৮ চা-চামচ কাঁদি 
মিশিয়ে খেতে হবে। 

এখন এই কাঁজি পাওয়াটাই সমস্যা, তবে এর অনডকল্প এই করা যেতে পারবে 


আধশীসদ্ধ ভাতের সঙ্গে ৮ গণ জল 'মাশয়ে, ৩ দন ঢেকে রেখে দিয়ে ছে'কে নিলে 
চ'লবে। 


৬। মন্রলালীর ক্ষতে_ এই মষ্টযোগটি একট; অস্মাবধেজনক হ'লেও নো 
রাখা ভাল। বাংলার প্রাচীন বৈদ্যগণ কাঁকুড়ের বীজকে ঘাঁনতে ভাঁঙায়ে তেল ক 
রাখতেন, আর এ তেল ২/৫ ফোটা করে অল্প দুধের সঙ্গে সমস্তাঁদনে ৩/৪ থা? 
খেতে দিতেন, এর দ্বারা এ মত্রনালীর ক্ষত সেরে যায়। হয়নি 

এতক্ষণ কাঁকুড়ের গুণ গাওয়া হ'লো বটে, কিন্তু একটি কথা এখনও বলা হয়াণ, 
সেই গাঁয়ের শ্লেষ- ial টা 

“বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীি”। এটা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় 
অসম্ভব এই রকম অদ্বাভাবিক কোন ঘটনার পটভাঁমকার বন্তব্য। এটা অমাক্ষরবে 


বাস্তব দৃষ্টিতে তার যে শন্তির পারচয় তারা পেয়েছেন, তাইতেই এই উপমা সর্ট 
করা হয়ান তো যে, এর এত গুণ? 


CHEMICAL COMPOSITION 


(৫) Fatty acids, protein. (b) Vitamin-A, 


) Fal ) Vitamin-B; Vitamin-Bs 
Vitamin-C. (c) Sitosterol cetyl alcohol. 


দাম, [চারু 

ভীখেতধনকার মন এটাকে নিয়ে কত না রহস্য কারেছে। আজ আমার বৈদ্যক- 

এসে সেইটাই শরীরের হীন্দ্য়গ্াল রক্ষার আদর্শ-কৃত্যে এসেছে, এইটাই 
নাভিতে 


যেমন দাঁতের বল, চোয়ালের বল যাঁদ চান তো 
তেল মাখুন; মাথার টাক পড়া থেকে 


১৪২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
তেল দিলে শীতে ঠোঁট ফাটে না, চোখের কোণে তেল দলে দা্টিশান্ত ভাল থাকে গু 
চোখের আগন্তুক রোগও হয় না; এইভাবে তেল মাখার প্রাকৃকৃত্যের উদ্দেশ্যটা কোন] 
না কোন হীন্দ্রিয়কে সাক্তয় রাখার একটা দিক। 

তব এসব মেনে চ'ললেও, স্বাভাবক নিয়মে শরীরের ক্ষয়ক্ষাত তো হবেই; কিন্তু 
সেই ক্ষয়ের মধ্যেও যাতে শরীর ততটা বলহান না হয়, তারই জন্য একটি উপমা আছে_ 


নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী যথা । 
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষ্ববাহতো ভবেং॥ 


| 
A 


ই দেহকে রক্ষা এবং সংরাক্ষত করার ভার দেহাঁর! 


বলা ১৪৩ 


আয়-বেমন দাঁতের গররুক্থটা উপলব্ধ হয়, যখন সেটা পড়ে যায়। এতক্ষণ দেহরাজ্যের 
অনুশাসন পর্ব চ'ললো, এইবার ?নবন্ধোন্ত ভেষজটির সমালোচনা করা যাক। 
এ সম্বন্ধে অথর্ববেদ, ভৈষজ্যকল্পের ৫৬1৭৫। ৩ সুক্তে একাঁট তথ্য পাওয়া যায়, 
হ'লো-_ 


[SAE BETO 


চী Sida Stipulata 
4 « তনু বাট্যালকী ভেষজী শিবা। 
বল জী জাৰে" 
এই সম্টির মহণধর যে ভাব্য করেছেন, সেটা হ'লো_ 
মগ প্রত লাভে যি 
তনশরারং তয়া তন্বা নো অস্মান্‌ জীবসে জীবতুং মড় 


১৪৪ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


সুখয়। বাট্যালকী ত্বং বটঃ=পথ বাট্যঃ গৃহাজ্গনং, তত্র অলাত 
ভূষয়ীতি পীত-শ্বেত-কুসূমৈ অলকোহি শ্বেত-পাত-বর্ণেভ্যা। | 
ত্বং ভেষজী 'বাঁকরিদ্র-াবাঁবধং কাঁরং উপদ্রবং দ্রাবয়াত ভেষজ, 
ত্বং বলোহতে লোহিতং কল্মষং বিগতং করোষ, তব তন রূতস/ 
শারীর মানসব্যাধেঃ শিবা । 


এই মহণধর ভাষ্যের ব্যাখ্যা হ'লো-হে বলে! বলের অর্থ বাঁর্য। তোমার এইরূপ 
শরীর, তোমার শরীরের দ্বারা আমাদের শরীরের সুখ সন্ধান কারে দাও। 
বাট্যালকী। বটের অর্থ পথ, বাট্যের অর্থ গৃহাঙ্গন, সেখানে তুমি শ্বেত ও পাঁত 
কুসুমের দ্বারা শোভিত হও। সকলেই পাঁত ও শ্বেত কুসুমের শোভাবর্ধক। 

অলক অর্থ শোভা । তুমি ভেষজী, বাঁবধ উপদ্রব দূর কর, শরীরের, মনের পাপ 
কেল্মব) ব্যাধি দূর করে তোমার দেহ, তাই তুমি শিবা । ' 


বৈদ্যকের দুরবশীণে 


এখন দেখা যাচ্ছে, যাঁরা ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে ভৈষজ্য বিদ্যা আঁধগত ক'রতেন এবং 
শিক্ষা দিতেন, তাঁরা চরক-ভিষক্‌। বেদের সেই চরক-ভিষকের ধারার নামই চরকায় 
ধারা। এ ধারার সুপ্রাচীন সংাহতার নাম আঁগ্নবেশ সংাহতা, এ সধাহতায় 
তাদের রস-প্রাধান্য, বার্যপ্রাধান্য ও প্রভাব-প্রাধান্যের দ্বারা চিহ্নিত ক'রে বিশেষ 
ক্ষেত্রে ব্যবহার-প্রসঞ্গ 'লাপবদ্ধ করা হ'য়েছে। ১ 

এই ‘বলা’ বা বাট্যালকীকে বলা হ'য়েছে_এঁট বল্য, অর্থাৎ যেসব কারণের অভাব" 
বশতঃ দেহের ও মনের বল-শান্ত হাস পায়, সেইসব ক্ষেত্রে বলার যোগ্যতা খুব বেশী। 

তাহলে পাঁরছ্কার ধারণা করা যায়, প্রাতাঁট ব্যাধতেই কোন না কোন গ্রে 
স্বাভাবিক শান্ত বিনষ্ট হ'য়ে থাকে। আঁদের সমগক্ষা হ'লো-বলা" সেখানে তার অভাব 
পুরণ ক'রে থাকে। মনে হয় এই জন্যই চরকানুগামণ প্রাতটি আয়ুবেদীয় সংহিতা 
এই বলাকে শ্রেষ্ঠ ভেষজ হিসেবে উল্লেখ করা হ'য়েছে। 

এছাড়া আরও দীর্ঘকাল পরে এই বলার কার্যশান্ত আরও ব্যাপকভাবে অন:বীক্ষিত 
হয়েছে; তা হ'লেও এই বলাকে নিয়ে এক সমস্যা সুষ্ট হ'য়েছে; কারণ বেদে একক 
ভেষজ বলার উল্লেখ, পরবতর্শকালে চরক স্ধাহতার 'চীকংসাস্থান প্রথম অধ্যায়ে দেখা 
যাচ্ছে_রসায়নার্থ নাগবলার ব্যবহার করার উপদেশ এবং এ চাঁকধাঁসত স্থানের ৯ 
অধ্যায়ে উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে নাগবলা মূলের ব্যবহারের নির্দেশ, তাছাড়া বাতব্যাধিতে 
নাগবলা মুলের ব্যবহার (চাকৎাঁসত স্থান ২৮ অধ্যায়), কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাগে 
বলাম্‌ল সহযোগে ক্ষীরপাকের উপদেশ (চিঃ ৫ অঃ), রন্তাশে বলামূল (চিঃ ৯ আহ 
কফজ বিসর্পে বলামূল (চিঃ ১১ অঃ), মদাত্যয়ের পিপাসায় বলামূল (চিঃ ১২ ত 
ব্রণ নির্বাপনে বলামূল (চিঃ ১৩ অঃ), বাতরন্তে বলামূল (চিঃ ২৯ 'অ:)_তাহলে বর্ণ 
ও নাগবলা দুটি যে পৃথক গাছ, সেটা সমশীক্ষত হ'য়েছে। / 
ক য়ও রসায়নার্থে বলামূলের, প্রয়োগের কথা বলা আর 
টি জী tec বলামুল (উত্তরতন্ত্র ৫৩ অধ্যায়), জীর্ণজবরে বলত 

[ভ্, 1চঃ £), রাজযক্ষ্ায় বলামুলের ব্যবহারের উ । এই গ্রন্থে 
ব্যবহারের উপদেশ না থাকলেও অতিবলা বলে একটি পিন 


| 


মি ১৪৫ 


টউজেব? গ্রন্থ চক্রদত্তে দেখা যাচ্ছে নাগবলা, বলা এবং অতিবলা তিন প্রকার নামের 
তারপর ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে বলা চতুষ্টয়_এই কথা বলা হ'য়েছে। 

সেখানে উপারিউন্ত তিনটি, তার সঙ্গে মহাবলাকে যোগ করে বলাচতুষ্টয় করা হ'য়েছে। 

আবার কারও মতে ‘বলা পণ্তক"_এখানে এই চারাটর সঙ্গে রাজবলাকে ববস্ত ক'রে 

বলাপণ্ক করা হ'য়েছে। এই সকলের পাঁরচিতি (identification) নিয়ে প্রচুর মতভেদ 
ন। আমি প্রচলিত বলা বনৌধাঁধাটির বর্ণনা এখানে লিখাছ। 


পরিচিতি 


, খিরৈটাী। উড়িষ্যায়ও এটিকে বলা বলে। 
উদ বর্ষজীবা ক্ষুপ জাতীয় গাছ, ২/৩ ফুট পর্যন্ত উ্চু হ'তে দেখা যায়। ভারতের 
এবং নাতিশীতোষ অণলের যত্রতত্র হ'য়ে থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে গাছ বেরোয়, 


এবং 
এর ফুল 


আর দুই প্রকার হ'লদে ফুলের বেড়েলা গাছ আমরা সর্বদা দেখতে পাই-সে 
পাতার ধার (কারা) করাতের মত কাটা এবং আকারে বর্শাকাঁত, এটির 
আটানকাল্‌ নাম Sida rhombifolia Linn. ; এর অন্য আর একাটি ভেদ আছে__ 
এ ফুল ঘিয়ে রংয়ের দ্বন্ত, বোটানিকাল্‌ নাম Sida rhomboidea Roxb., 
ক উপাৰি গাছাঁটর ৬2719) বলা হয়। 

পুস্তকে আর একটি গাছের ছাব দেওয়া হ’লো, সেটির ফুল সাদা হয়। 
El ্‌ নাম Sida Stipulata., এদের সকলেরই ফ্যামাল Malvaceae. 


গষধার্থে' ব্যবহার হয় মূল বা মূল সমেত সমগ্র গাছ। 


লোকায়তিক ব্যবহার 
পালার ফলের রংয়ের তফাতে কয়র পার্থক্য এটা চরকাঁয় সিন্ধান্ত, কিনতু 
গোটত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতে এর প্রজাতির পার্থক্যে গণের পার্থ কাটা খ্রবই 
ইয়, গুণের পার্থক্য নেই ব'ললেই হয় কিন্তু ফুলের রংয়ের তফাতে যে গল্পের তফাত 
" সৈটা তো আমরা আকন্দেই (Calotropis gigantia) প্রত্যক্ষ কার। 
টি অপরষ্টিজনিত কার্শ্য রোগে: শুক্র ও ধাতু এই দুটো যে এক, এটাই শেষ 
ীব বনৌষাঁধ ২েয়)_১০ 


১৪৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ৃসদ্ধান্ত নয়। রস, রন্তু, মাংস প্রভূত এগ্দালও তো ধাতু; আয়র্বেদে বলা হ'য়েছে_ _ 
শরীরের গঠন ও পোষণ হয় সম্তধাতুর হ্রমপাঁরণাঁততে, তার সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তম 
. ধাতু হাচ্ছে শূক্র। এইরকম ক্ষেত্রে শরীর যেখানে কৃশ হচ্ছে অথবা দুর্বল হচ্ছে, সেখানে 
পীতপুষ্প বলার মূলচূর্ণ দেড় গ্রাম (১৫০০ মালগ্রাম) মানায় ধারোফ দুখ আধ কাপ 
ও একটু িছরির গুড়ো মিশিয়ে দন্‌বেলা খেতে হবে। 


২। উরঃক্ষভে*_ কোন কারণে অকস্মাৎ বুকে আঘাত লেগে রম্ত উঠছে, সেক্ষেত্রে 
পীতপু্প বলার মূলের ৫ গ্রাম জল দিয়ে বেটে একট; দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। 


প্রথম দন [তিন বার, পরে প্রত্যহ ২ বার ক'রে খেতে দিতে হবে। এটাতে উরঃক্ষত 
সরে যাবে। 


৩। অববাহ্ঢক রোগেঃ-- হাত ঘোরানো যায় না, প্ররোপ্যার উ'চু করাও 
যাচ্ছে না, এক্ষেত্রে দরকম ফুলের (সাদা এবং হ'লদে) বলামূল ১৫/২০ গ্রাম নিয়ে 
৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে 
হবে; তবে সিদ্ধ করার পূর্বে একট. [ভাঁজয়ে রেখে থে*তো ক'রে সিদ্ধ করবেন। 
আবার এটাও ব'লে রাখি_বাঁদ নিতান্ত সাদা ফুলের গাছ জোগাড় না হয়, অগত্যা 
হালদে ফুলের বলা (েড়েলা) গাছের মূল নিতে হবে। 


৪। রস্তাপত্তে পোহমপ্াটাসসে):- এটির বর্ণনা দেওয়া আছে ণচরজব বনো- 
যাধ'র প্রথম খণ্ডের ৩২১ পচ্ঠায়। এই রোগের ক্ষেত্রে ২০ গ্রাম বেড়েলার সমগ্র 
গাছকে ক্কাথ করে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে আধ কাপ থাকতে নাময়ে ছে'কে রাখতে 
হবে, তবে ম্‌লাংশ বেশশ থাকলে ভাল হয়, তারপর এক কাপ দুধে এ কাথ মাপে 


একট; গরম করে ওটা খেতে হবে। এইভাবে দুধে কাথে "মাশরে ঁকছদন খেলে ওটা ৮ 
সেরে যাবে। 


&। বন্তার্শে ২ সে বাঁহবণীল হোক আর অন্তর্বালই হোক, গণিত বেড়েলার মর্গে । 
১০/১২ গ্রাম একট; থে'তো ক'রে নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকে 
নামিয়ে, ছে'কে সেই কাথে খৈ চূর্ণ মাশয়ে অথবা খৈ 1ভাঁজয়ে খেতে হবে। এট 


ব্যবহার ক'রলে ২/৩ দিনের মধ্যে রন্তপড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে দকছাদিন খেলে 
অর্পের বাঁলটাও চুপ্‌সে যাবে। ক 


৬। ৰাতরস্তেঃঁ এটির বর্ণনা শচরজব বনৌধাঁধ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩০০ 
পৃচ্ঠার দেওয়া আছে। রোগটা খুবই কঠিন, এটা শরীরের কোন অংশকে বির 
(deformation) করতে পারে অথবা সঙ্কুচিত ক'রতে পারে। এক্ষেত্রে বেড়েলার মা 
২০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই রাখ খের্ডে 
হবে। আর বলার কার্থ দিয়ে তৈরী তেল (যাকে বলাতেল বলে) সর্বাঞ্গে রণ 
ক'রতে হবে। বৈদ্য ভিন্ন এই তেলটা তৈরী করা সম্ভব নয়। 


/৭ বারে একট রকম শি 
HE কাজে বেড 


বলা ১৪৭ 


এ ৮। হুদ্‌যন্ত্ৰের িবৃদ্ধিতে (Dilated heart): এরা অল্প খেলে ভাল 

টা একট; জোরে চললেই হাপাতে' পারেন দা তো বের বা) এই যে 
সেই ক্ষেত্রে শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল চূর্ণ আধ গ্রাম মারায় সকালে ও 

5 আধ কাপ অল্প গরম দুধের সঙ্গে খেতে হয়, ২/৪ দিন খেলেই বিশেষ 
পকারতা উপলাব্ধ ক'রতে পারবেন। 

৯। মত্রক্বচ্ছে:£_ মেদস্বী লোক প্রস্রাব ক'রতে গেলে কষ্ট হয়, দাঁড়য়েও 
সরলভাবে প্রস্রাব হ’চ্ছে না, যেন ভেতর থেকে একটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, এ বাধাটা 
তু রসবহ স্রোতে বায়াবকার? এক্ষেত্রে বেড়েলার (পাঁতপ্হষ্প) মূল ১০ গ্রাম একট; 
থ'তো করে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সেই কাথটা 
উকষালে অর্ধেক ও বৈকালে অর্ধেকটা খেতে হবে, এর দ্বারা এ কৃচ্ছ;তার কিছনটয 
পশম হবে। 

১০। শ্বেত ও রন্তপ্রদরে £ এই শ্বেত ও রক্তপ্রদর সম্পর্কে এই গ্রন্থে বহু ক্ষেত্রে 


বলা হয়েছে, তথাপি এই শ্বেত বা পীত বেড়েলার প্রয়োগের ক্ষেত্রট হ'লো-যেসব 
মায়েদের আঁ*নবল কম, পুষ্টিকর কিছ: খেয়ে হজম করারও সামর্থ্য নেই, অথচ তাঁদের 


খল ১০ গ্রাম একট, থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে, 
হৈব , সকালের দিকে আধ কাপ দুধে মিশিয়ে তার অর্ধেকটা আর বাকী অর্ধেকটা 
র দিকে দুধ াশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা তাঁর শরারের বলাধান ফিরে 


এবং রোগেরও উপশম হবে। 
বাহ্য প্রয়োগ 


১১। ফোড়ায়:_ যে ফোড়া উঠতে দেরী, পাকতে দেরী ও ফাটতে দেরী হয়, 
এমনকি বসাতেও দের হয়; মোটকথা এই ফোড়া মাংস ও মেদবহুল জায়গায় ওঠে, 
বৈড়েলার মূল (সাদা ফুলের হালে ভাল হয়) বেটে প্রলেপ দিলে ওর দাহ ও 
বাঘা কমে যাবে, আর বাসে যাওয়ার মত অবস্থা থাকলে বাসে যাবে, নইলে ওটা পেকে 
ফেটে যাবে। রর | 
সবে একটা কথা মনে আসছে বা কে অক দরে 


“চার করা যায়, তাহলে পূর্বরূপ, রুপ, সম 


১৪৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


CHEMICAL COMPOSITION 2 
(a) Alkaloid viz., ephedrine. (b) Terpenoids. (c) Glycosides. 
(d) Steroids, phytosterol, resin, acids, mucin. 


গ্রাম-বাংলার প্রায় সর্বত্রই একটা করে 
অনেক রসালো কথা পাওয়া যেতো; 
তার প্রত্যেকাটতে 


গাঁজানোর সব্যসাচী খুড়ো থাকতো; তাঁদের মুখে 
তারই একটা করো হ'লো_ জগতে যত রোগ আড় 


“এ কথা শুনে কার না ওৎসৃক্য জাগে-_না-জানি বাদশাহ 
চালই বা কি? খড় কি সে রোগ, আর নবাব 


পারামত জায়গায় এ রোগাঁট বসবে, সেটি থাকবে আগোর্রে 
আনা বলে উপব্ত স্থানে (আর এ রোগ হয়ও সেখানে) মৰ মাকো রি | 


| 


চক্রমর্দ ১৪৯ 


খ্ুড়ো গজালীর গল্প ক'রতে ক'রতে যে রোগের যোঁট ওষুধ ব'লে যে গাছাট 
দৌখয়ৌছলেন, আজ তাকে দিয়ে এই বৈদ্যক জীবনের উত্তরকালে লিখতে বসোৌছ। তবে 
এর তো একটা প্রামাঁণক তথ্য চাই_সেটা আছে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫২।৩১। 
86 সুক্কে; সেটা হ'লোঁ 


পাল্লাড়শ্চোত। 


১৫০ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


এই ভাধ্যটির অনুবাদ হ'লো-সর্ত্য অর্থাৎ মনদষ্য যখন প্রথম দেখেছে পশবর 
পুরীষ থেকে পল্লাড় এসে দেহে বাসেছে, সে কাঁদলে। এড় এবং গজের মুখের খাবার ৯. 
থেকেই দ্রুত এসে তার বাহুতে উপনীত হ'লে পর সে নিরাতঙ্ক হয়। এড়গজ এবং 
পৃশ্নাড়ই চক্রমর্দ। 
বৈদ্যকের নাথ 


সংহিতাকারগণের সমণক্ষদ 


বৈদিক সন্তে কাব্য এবং একটি রোগের উৎপাত্তর কারণ এবং তার ভেষজ সবই ধলা 
হায়েছে। এমন রোগও র'য়েছে যে, পশুর বিষ্ঠা থেকে জন্ম নেয়, অর্থাৎ মালন দূষিত 
বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়, সেট আগন্তুক হ'য়ে সংক্লামত হয়, দেহের কুক্ষ, জঘন, সন্ধি 
স্থান প্রভাত মলিন ক্লেদ সঞ্চয়ের স্থানে যে রোগ উপসার্পত হয় তার নাম দদ্রু; কিন্তু 
বৈদিক শব্দ দুটি যে রোগ তা বলে না, যে কোন ফাটা, ঘষা রেখাকে বোঝায়; তবে চক্র- 
দদ্ ব্যাধ বললেই দদ্রু রোগকে বোঝায়। 

কেন এই নাম-রেখা ফাটা সৃষ্টি করে, তাই দদ্‌রুক্‌। পণীড়তও করে, ক্রমশ বৃদ্ধি 
পায়। দেহ পাঁরদ্কার পাঁরচ্ছন্নতার অভাবে দদূরুর আবাস হয়। ‘কৃষ্ট স্থানে জন্ম 
এবং সংক্রমণ শান্তর অর্থই তার রোগজীবাণ্‌ যে আছে এটাই স্বীকৃত। 

দ্বিতীয়তঃ এড়গজ- জগতের কোন প্রাণী এই চক্রমদ* (চাকুন্দে) গাছ খায় না, 
কিন্তু মেষ এবং গজ (হ্যৃতি) এই দুটি প্রাণীরই প্রিয় ভক্ষ্য_এটা খুবই বিস্ময়কর মনে 
হয়, খাঁষদের এই ভেষজ 'িরাক্ষণের পদ্ধতিটা দেখে। 

এই প্রাপী দটির এই কুতাসত দ্র রোগের জন্মসনতেই তারা প্রকৃতি-প্রেরণায় এর 
পাতা খায়। এর আর একটি নাম পৃঙ্নাড়_এর অর্থ যে পুরুষকে চণ্চল করে, এখানে 
প্রঃষ শব্দ নারীকেও বোঝায়, কারণ পুরুষ শব্দটি আকৃতি বা লিঙ্গবোধক নন 
দেহের মনোষ্ন্ত রাশ পুরুষ বা চেতনাকে বোঝায়। 

চরকাঁদ সংহিতাগ্রন্ধে এই জন্য এই চতরমর্দকে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগেই উল্লেখ 
করা হায়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে দেহে কুীসং আকার হয় যেসব রোগে, তাদেরই নাম 
কৃষ্ঠ। কু-কুতণসং ভিষ্ঠাত কুষ্ঠ, এ রোগ প্রথমে-বাইরের থেকে আসে।. মালিন্য যেখানে 
সেইখানেই এর বসবাস, বৃক্ষেও কুষ্ঠ হয়, পশ্‌পক্ষাতেও কুষ্ঠ হয়। রঙ্গা 

চরক সংহিতায় এই চকুমর্দ ভেষজাটর নাম বৈদিক স্যান্তর নামকেই যথাযথ 
করা হাযেছে প্রথম সৃত্রস্থানের তৃতাঁয় অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে আরগ্বধীয় অধর 
“এড়গজ” এবং দ্বিতীয়বার সত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে “প্রপুন্নাড়” ধর 
তারপর এটির শাক. এবং ফলও যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তারও উল্লেখ আছে ছে 
ভেষজের শাক-পুষ্প ব্যবহার্য তাদের মধ্যে। এছাড়া গ চাকৎসায় এর 
ও প্রয়োগ কয়েকবার দেখা বায? তবে এর ভা ই উপমোগা-এই 
আভিমতই যেন পরিলক্ষিত; তা হ'লেও অন্যান্য সংগ্রহগ্রন্থে এর বাঁজ, পাতা এ l 
মূলত্বকের (মূলের ছালের) ব্যবহার দেখা যায়। 


পারাচাত 


af 
এটিকে বক্ষ বলা হয় না, ক্ষ'প জাতীয় গাছ অর্থাৎ কালমেঘের মত ছোট দে 
গাছ, বর্ষজীবী। এর পাতার আকৃতি প্রায় গোল এবং ব্যাস প্রায় এক ই, 


চক্রমর্দ ১৫১ 
লোমযুত্ত এর পত্রকান্ডের দৃদিকে [বিপরাতভাবে পাতা হয়, ৬টি পাতা থাকে, 


= ফুলগ্ীলর বোঁটাও জোড়া জোড়া, পাতার গোড়া থেকেই ফুল বের হয়, রং হলুদ । 


শ্যাই ২/৩ ই লম্বা হয়, ভিতরের বাজগ্দুলি চ্যাপ্টা। বর্ষায় এর ফুল ও শীতে 
ফল হয়; এট ওষাঁধ গাছ, কারণ এর ফল পাকলেই গাছ মারে যায়, আরও বৈশিষ্ট্য 
হ'লো-দবান্তে এর নিদ্রা আসে অর্থাৎ দিনের শেষে পাতাগ্যাল পরস্পর জুড়ে যায়। 
প্রদেশ ভেদে এর নামেরও ভেদ আছে__বাংলাদেশে একে চাকুন্দে বলে, 

অঞ্চলে একে বলে চক্বড়, উড়ষ্যার অণ্যলাবশেষে চাকুণ্ডা বলে। এটির বোটানকাল্‌ নাম 
Cassia tora Linn., ফ্যামাল Caesalpiniaceae. এই গণের আর একটি গাছ 
আছে, তাকে দাদমারির গাছ বলে। গাছগীলর পাতা বড়, গাছও ৪/৫ ফুট উচু 
হয়, এটির বোটানকাল্‌ নাম Cassia alata Linn. 


১। শযান্ত পোকার কামড়েঃ_ অনেক সময় আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা 
চলার পথে কোন পোকায় কামড়ে দিল, কিন্তু কোন কিছু দেখাও গেল না। দুই- 


মায় (৪ রাঁত ত পর্যন্ত) সকালে ও বৈকালে দুবার জলসহ খেতে 
হবে। এটাতে দুই একদিনের মধ্য বিহনটা কেটে যাবে। এ দণ্ট্ধান যাঁদ দেখতে 
পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন দাগ নজরে পড়ে, তা হ'লে ওখানে এ 

হবে। 


২1 স্নায্গত ৰাতেঃ_ যাকে 
এ রোগের সাধারণ লক্ষণ হলো চোখের পাতা নাচে, 


গণ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ওষধ হ'লো-চাকুন্দের বাঁজের গ'-ড়ো এক গর 
গরম জলে ফেলে, আধ ঘণ্টা বাদ তাকে ছে'কে নিয়ে, 
করে খেতে হবে; এটা একদিন অন্তর খাবেন, তবে অন্ততঃ 


৯৫২ চিরঞ্জীব বনোষধ 


৪। ক্ৰিমিতেঃ-- অনেক সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে, গা বাম-বাঁম করে, যাকে 
আয়র্বেদে বলে ববামষা। এটা যে ক্রিমর জন্যই সেটা মনে করা উচিত নয়, কারণ = 
অন্লাপত্তেও তো এমন হয়। আবার মলদ্বার চুলকোলেই যে 'ক্তাম, এটা ভাবাও ঠিক 


নয়, কারণ অর্শ থাকলেও তো মলদ্বার চুলকোয়_এই রকম ক্ষেত্রে এর বাঁজ চূর্ণ 
আধ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। 


&। প্রবল হাঁপানিতে £_ যাঁদের একৃজিমার সঙ্গে হাঁপান অথবা অর্শের রন্ত 
বন্ধ হওয়ায় হাঁপানি প্রবলাকার ধারণ ক'রেছে কিংবা অন্য কোন কারণে রন্তদুষ্টি 
হায়ে এক সঙ্গে যনস্ত হ'য়েছে_ এক্ষেত্রে চাকুন্দে বীজ ১ গ্রাম একট; থে'তো কারে, 
এক কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে খেতে হবে। প্রয়োজন- 
বোধে সকালে ও বৈকালে ২ বার দুই-একাঁদন খাওয়ার পর কয়েকাঁদন একবার ক'রে 
খেতে হয়। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৬। ছ;লিতেঃ_ এ রোগ দা্ঘীদন শরীরে ব'সে থাকলে কারও কারও এ থেকে 
শ্বেতি (শ্বি) পৰ্যন্ত হ'তে দেখা যায়। মনে রাখা উচিত যে, এই রোগ যাঁদের হয়, 
তাঁদের সাবান বা ক্ষারজাতায় কোন জিনিস গায়ে মাথা উচিত 'নয়। এই ছুলির ক্ষেত্র 
চাকুন্দের কাঁচা ফল (শম্বা) গোমৃত 'দিয়ে বেটে লাগাতে হয়, তারপর এক ঘণ্টা 
বাদে ধুয়ে ফেলতে হয়; কাঁচা না পেলে ৪/৫ গ্রাম বীজ নিয়ে, সেই বীজ গোমে 
বেটে লাগালেও হবে। এট ব্যবহারে কয়েকাদনের মধ্যেই এগ সেরে যাবে। 


৭॥ দাদেঃ যাকে সাধুভাষায় দদ্দ বলে। এই দদ্রু শব্দাটর বিন্যাস করা 7 
হয়েছে, দদ+রদক্‌, এর অর্থ হচ্ছে_ছোট ছোট দানা যেগুলি হবে, সেগনীল একট; 
চেরা আর 'মাঁহষে দাদ যেগাল হয়, সেগালর' এই চেরা দাগ আরও লম্বা হয়, আর 
এ জায়গাটা একট; প্র হ'য়ে যায়। এক্ষেত্রে চাকুন্দের বীজ জলে বেটে, একট: গরম 
করে ঘ'ষে ঘ'ষে লাগাতে হয়। প্রত্যহ একবার ক'রে ২/৩ দন লাগালে উল্লেখযোগা 
উপকার হবে; তারপর মাঝে মাঝে লাগালে ওটা সেরে যাবে। 

দাদে এই চাকুন্দে বাজ ব্যবহারের সহজ পদ্ধাত হ'লো_এই চাকুন্দের বাঁজকে 
লেবুর রসে বেটে ওখানে লাগাতে হবে, তবে একট; জবালা ক'রবে। এখানে একট 
সাবধান কারে দই-বশেষ কোমল অঞ্গে লেবুর রসে বাটা চাকুন্দে না লাগানোই 
ভাল; তাহ'লে হয়তো বা সেই রোষটা বৈদ্যগোষ্ঠীর উপরই বর্তাবে। 


৮। আধকপালে মাথা ব্যথায়ঃ_ একে আয়ূর্বেদে বলা হয়েছে “অর্ধাবভেদক" 
রোগ. এ রোগে টাকুন্দের বীজ ভাতের আমানতে বেটে কপালে লাগাতে হবে। (আমান 
হ'লো-ভাত দুই/ঁতন দিন [ভাঁজয়ে রাখলে যে টক জলটা তৈরণ হয়, সেইটাই!) 
এই রোগকে হালকা ভাবা উচিত নয়, পারণামে এ থেকে কঠিন চক্ষুরোগও আসতে 
পারে। এমন ক শঙ্খক রোগও হ'তে পারে। 


৯। অর্শ রোগে চাকুন্দের বাঁজ আন্দাজ এক গ্রাম চন্দনের মত ক'রে বেটে 
অঞ্প মাখন (সাদা) মিশিয়ে অর্শের বলি বা তার চারপাশে লাগাতে হবে। এর দ্বারা 
যন্্রণার উপশম হবে। 


উপসংহারে এইটুকু জানাতে চাই, প্রায় সাড়ে চার/পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে কি 


কাসমর্দ ১৫৩ 


যা, ক মোবা সকালে লক 
নিষ্ঠার প্রকৃত পদ্ধাীত দেখে। তাঁদেরই সমীক্ষাটা আজ আমাদের পাথেয়। 
সেই প্রসাদট্কুই আমরা নাড়াচাড়া করে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে গেলে যে সাধনা 
ও নিষ্ঠা চাই_সেটা আজ উল্‌ট্‌ পুরাণ প'ড়ে উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি? তাই 
প্রাণীজগতের কাছেই খুজি_তোমরা কি করো_তোমরা কি জানো! 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Emodin, glycoside, a pleasant smelling fixed oil. (b) Tannic 
acid, chrysophanic acid. (c) Flavonoid constituents. 


দের বেলায় বি আর রাতের পালন অসতের চোখে টাকে পির 
৮৮৮৮২ ১৮৮, 


১৫৪ | চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এই দেখুন না, মর্দ একাঁট শব্দ_এর অর্থ মর্দন করা, এই শব্দাট আলংকারিক পাণ্ডিতের 
কলমে এসে ক রুপ নিতে পারে দেখুন। 


“মদ্দ'নে পাঁড়নে যস্য বর্ধনং চাপ হর্যতা। 
মন্দ্দীপ্রয় ধজঃ সেবাঃ ভগবৎ জন প্রেমদঃ৮ 


| 
| 


১৫৫ 


এই দেখুন না--সাবানও মাখা, হলুদ মাখা, আবার পাউডারও মাখা, কথাটাও 
মাখা, তারপর তরুণ-তরুণীতে মাখামাখি, সবই কি আপনার একই অন্যভূত 
নয়ে এলো? সেই রকম মর্দ বা মর্দন শব্দটিও এমনই সার্বজনিক_যেটা বরের ঘরের 
মাসী আবার কনের ঘরের পিসী । এই রকমই লৌকিক ভাষার একটি শব্দের পার্থক্য 
তার অন্মভূতির ক্ষেত পার্থক্য সৃষ্টি করে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ-তাপ্ডারে সে ধরনের 
একই অনুভুতির অবকাশ একই শব্দের মাধ্যমে তাঁরা রাখেনান, তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রের 
শব্দবিন্যাসও পৃথক করেছেন; তাঁই তাঁরা বলেছেন_মাজনি, মজ্জন, {বল্লাপন, সিণ্চন, 
ক্ষণ, অর্দন প্রভীত; এইসব শব্দসণষ্ট কিন্তু পথক অনুভূতির স্থষ্টর জনয, সবারই 
শব্দবিন্যাসাটর “ম্লেম্মা 


কাঠনীভূত হ'লে সেখানেই তার প্রয়োগ", সেইহেতু এর মর্দ িশেষণাঁটর প্রয়োগ । 

এই নামা কিন্তু প্রাচীন নাম নয়, এই নামের বিন্যাসে নবানের ভাষার ছা 
আছে, তাই আদ নাম খণজতে খ'জতে একাদশ শতকের চরপাণিদতত মহাশয় তাঁর 
কৃত চরকের টাকায় এর বৈদিক নামটি লিখে গিয়েছেন 'কারচকত'। তারই আধ্যানক 
নাম বলা হচ্ছে াদ। তাই অধর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩।১৯৯।৬ সমন্তে এই: 
কারওকতের উল্লেখ । 


স ত্বং নঃ কারকত জাতং সোমস্য সদ্‌ভূম্যাদদে উপরংশর্ম মাঁহশ্রবঃ 


এই সস্তার মহণধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 
ত্বং কারঙ্কতঃ সোমস্য শ্লেম্মনঃ জাতং উৎপন্নং কারং কুখাঁসত- 
শব্দং কাসং কতয়াস, ঘাতয়াঁস ত্বং সদভূম্যাঃ আদদে 
ইাত। উন্নং উৎকষ্টং শর্ম সখং গহে পতাঁদ জন্যং মাহ মহতবঃ 


কীর্তঃ ধনম্‌। 
এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো-তুমি কারঙ্কত। সোম বা শ্লেম্মা থেকে উৎপন্ন 
কুধাসত শব্দোঁখত কাকে তুমি ঘাতন কর। তুমি সংভূমি থেকে গৃহীত হও, এইটি 
মর্দ)। গৃহে পন্র-পারজনের জন্য তুমি আহত হও। তুম শ্রেষ্ঠ ধন। 


বৈদ্যকের নাঁথ 
[ সংাহতার যুগে ] 


চি নত বত পর বাধির হি হতে গাৱে রয়েই এই তেজ 
ব্যবহার করা হয়েছে। 
তায় বৈদিক সুন্তকেই অনুসরণ ক'রে তাকে 


মর্দ পত্রের যূষের ব্যবহার করা হয়েছে, 
এর পাতার গুণ সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে_তিদোষঘ অর্থাৎ এটি বায়ন, পিত্ত 
ও কফ এই ত্রিদোষনাশক, আর বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে এটির পাতার রস 
বলে বর্ণনা রয়েছে, ওইথানেই স্পষ্ট ওকে “কারঙকত' নামে পাঁরাচত 
বহর লে বানর হারে ৪৪ চাক (বোল দা 0) 
ন্‌ (এখানে কাসমর্দ নাম) এবং বেগুন (Solanum melongena) 


৯৪৬ চিরঞ্জীব বনোঁষাধ 


সাতার রস মধুর সঙ্গে কাস নিরাময়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ২২ অধ্যায়েই' 
অবলেহরুপে (Linctus) ব্যবহারের জন্য হরীতকী (01677179112 chebula), মুখো 
(Cyperus rotundus)ও আকনাদ (পাঠা, যার বোটানিকাল্‌ নাম Stephania 
(elfojrpueuad প্রভাত কয়েক দ্রব্যের সঙ্গে কাসমর্দের মূলের ব্যবহার । 
সশ্রদত সত্রস্থানের ২৮ অধ্যায়ে সুরসাঁদগণে কাসমর্দ' সম্বন্ধে ব'লেছেন-__এঁট 
প্রাতশ্যায় (cold in the nose or ০0778), অরীচ (Aversion to 090), শ্বাস 


একাদশ শতকের চক্রপাণ দত্ত তাঁর 
(psoriasis) কৃষ্ঠে কাসমর্দের মূল 
1 [| 

এভন বিষাঁচাকংসা অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, বৃশ্চিক (ববছে) দংশন 
করলে দংশিত ব্যান্তর কানে কাসমর্দের মূল 'চাবয়ে ফ" দলে এ বৃশ্চিক দংশনের 


কৃত গ্রন্থ চক্রদত্তে দদ:(Ring-warm) ও 1কাঁটিম 
কাঁজিতে পেষণ কারে প্রলেপ দেওয়ার উপদেশ 


তারপর পরবতাঁ স্তরে সপ্তদশ শতকের বৈদ্য 
যে, বায়ুজন্য যে *লীপদ (গোদ) রোগ হয়, সেখানে 
এই কাসমদে'র মলে চরণ গাওয়া ঘিয়ে মেড়ে খেলে ও খ্লীপদ প্রীত হয। এখানে 
কাষ্ঠ উদ থাকলেও, ব্যবহার করা উচিত মূলের ছাল, কারণ মলি 

ard core আর এই মূলের ছালের ৯০০ 
থেকে ২০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত । হৰ ছা EES 


এখানে একাঁট কথা বলে রাখ চরকে ংশাবশেষ অথবা 
সমগ্রাংশ পত্ত-শ্লেজ্মজ ব্যাধিতে সা অং 


পারাচাত 
ডে হণ জাতীয় গাছ হ'লেও খ্যব ছোট ছোট নয়, কাতার গাছ, বর্ষার 
য়; যাঁদও বর্ষ জাব পুরানো গাছ 
২/৪টি দেখা যায় না তা নয় পাতা ১ ধস 


রং লাল হ'লদে, তারপরে হয় চ্যাপ্টা 


২০/২৫ট বীজ থাকে, ফাঙ্গুন-টৈত্ে শট, বীজ একসঙ্গে 8/6, প্রাত শদাটিতে 


থেকে অভি বাঁজ পেকে আবার মাটিতে পড়ে! এটি [হিমালয়ের 


১৫৭, 


পাওয়া যায়। এটির বোটাঁনকাল্‌ নাম Cassia occidentalis Linn., ফ্যামাল্‌ 
Leguminosae. এই গাছের পাতার শির, গাছের উপরের অংশটা একট: বেগদ্নে রঙের 
হয় বলেই একে বলে কালকাসূন্দে; এর আর একটি প্রজাতি যন্ত্র আমরা দেখতে 
পাই_সেটির পাতাগীল একট? ছোট এবং পাতার ডাঁটাও বেগ্নে রং নয়, আর তার 
ফলগুল শেঃটিগ্ীল) হয় গোল। সেটির বোটানকাল্‌ নাম Cassia sophera Linn., 
গুষধার্থে ব্যবহার করা হয় পাতা, ফুল অথবা মূল সমেত সমগ্র গাছ। 


বৈদ্যক ও লোকায়াতক ব্যবহার 


১। অর্চতে£_ এ অর্াচর ক্ষেত্রে থাকে পিত্ত-্লেম্মার দোষ, তার প্রধান 
লক্ষণ থাকবে_জিভটা ফাটা-ফাটা এবং জিভের ধারটা লাল; {কিছ খেলেই জবালচ 
করে আর মুখে [কিছুতেই যেন রি হয় না; এক্ষেত্রে কালো বা সাদা কাস দর) পরম 
পা রুখে রব কারে জেল ক দেই) EE LOE 
লা ভে খেলে ২/৩, দিনেই অর্রচটা/(সেরে। বাবে; (বিন্ছু 


বার একদম ব'সে যায়, সেখানে বুঝতে হবে 
ছে সা এ পাতা TSE ES UL OEE 
হালে আল ES 
ও বৈ ০৩০ কানে বাৰে অমত বেত 8 
কারে মধু মিশিয়ে খেলে ভাল হয়। 

৩। গলা-ৰ্‌ক জবাজায়£ চোরা অম্লরোগে কালোকাস্বন্দের ফল চর্ল এক বা 
টনি অল ও কালো লাহ বেলে এই লা 

৪। পাতলা দাস্তেঃ_ এ'দের দাস্ত বারে বারে হবে, গন্ধ বিশেষ নেই, রংও 
হিলি মা? রর বি বেশ একে লোন নে 
৮5৮৮৮১5524১] 
আবার আসবে। 
দান! হাঁপং কাঁসিতে ছেড কাস): কালোকাসুন্দের পাতার মাহ চণ 
t বলে সও কারাতে পাম ওজনের লেন্সের মত পাকিয়ে ই 2 
ইন র মধ্যে 

র দমকটা ক'মে যাবে। 

- মূর্হা রোগগ্রস্ত 

৬। মৃছনয়ঃ_ হঠাৎ কোন কারণে মত হারে পড়ল (ন 
সপ, 0১57851218৮ 
NY SAU LSE ICE SSRN 


আসার এবং সময়ের , আস্তে আস্তে হাত-পা দ্‌ 
নি 0 রর 


S৫৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


মটরের মত বাঁড় (বাঁটকা) ক'রে রাখতে হবে। প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে একটি ক'রে 
জলসহ খেতে হবে। কয়েকাঁদন খেলেই এইসব অস্মাঁবধে চলে যাবে। 


৮। হাঁপানিঃ_ কালোকাসদন্দের মূলের ছাল শ্নীকয়ে সুরাসারে (রেক্‌টিফায়েড্‌ 
?পারট) 1ভাঁজয়ে এযালকোহল্‌ এক্সৃষ্রান্টঁ ক'রতে হবে। সেই 'িণ্টার ৫ ফোঁটা করে 
প্রত্যহ জলসহ সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার খেতে হবে; যাঁদের একাঁজমা আছে, তার 
সঙ্গে হাঁপানি, সেক্ষেত্রে এটি ভাল কাজ করে। 


৯। গ্রনত্সের ফসল £__ শরীরে লাল চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে, এক্ষেত্রে কালো- 


কাসধল্দের পাতার রস ক'রে গায়ে মাখলে ওটা সেরে যায়, এমন-ক ছোটখাটো দাদও 
সেরে যায়। 


মত বেটে রাখতে হবে।) তারপর মৃদু 
নামিয়ে ঘ ছে'কে নিতে হবে। এই 

সর্বশেষে আমার বন্তব্য এই 
আর এই পাঁরণত বয়সে ‘নাম’ 


জবালে ওটাকে পাক ক'রে জলটা ম'রে গেলে, 
ঘি তুলোয় ক'রে লাগাতে হবে। 

যে, প্রথম বয়সে সর্বনাম প'ড়োছ, তারপর শব্দরূগ 
শব্দে পড়ে নাকানিচুব্যান খেতে হচ্ছে; এই ভেষজটির 
তরের আলোচনাটা হয়তো বা অনেকের রুঁচকর নাও হ'তে পারে, 
বস্তুর টআলেখোর বাস্তবতার অন্যাবন করাই তো বৈদ্যের ধর্ম, তাই অর্ননচিকর 


আচ্ছা, কাসমর্দ নামটাই বা তাঁরা ক হিসেবে - বাস্তব দিক আর 
মর্দন করা বায়? কারণ কালির আরা দিলেন না থাকলে 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Emodin, Oxymethyl anthraqui 5 ilage 
chrysarobin. (b) Tannic acid. (টি ০ 


(৩) Fatty oil. 


না? যাঁদও এটা ভারতেই 
অতএব কাঁব বা কোঁবদ্‌- 


আদ্যক্ষর নিয়ে নাম পাঁরাচাতির প্রচলন কোন্‌ দেশে ছিল 
প্রথম চাল হয়েছে, কৈল্তু বাহর্ভারতে তার প্রচলনও কম নয়, 


চা ই আআ অরে সাপ ইনাম আব 
ত এ বিলে অই (যন ছে 


এইট বৈদিক আঁভধানকার ক'রেছেন। আবার এই অশ্বকহে দেখা যাচ্ছে 
ন গ্রীক ভাষায় হপপস্‌, ল্যাটিনে 


(০756); সকলের শব্দ- 
গমন কারতে পারে এবং এদিকে বা ওাঁদকে যে 


গু বেল নাত অশ্ব; আর 

হসই ফেলা ই সেই নাকে চি 

আমা সম্তাম্বচালত রথ, আর সেই রথে চড় প্রাতাট 
দিত হু অন উর তায চালিত ছেম রন. 


১৬০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


দেহরুপ রথের মৌল উপাদান তো এসব। 
এখন দেখা যাচ্ছে_এই অশ্ব শব্দাট একটি প্রাণীর বোধক আবার ক্রিয়া-শান্তরও “- 


বোধক, আবার বৈদিক যুগেই একাঁট ভেষজের নামকরণও করা হ'য়েছে এই শব্দটিকে 
যুন্ত ক'রে। 


অশ্বগন্ধা ১৬১ 


বোটানির আঁস্তত্ব। আলোচ্য এই ভেষজাঁটির অশ্বকন্দা নামকরণের পদ্ধাতটাও সেই 


- রকমই। তার স্বরূপ, প্রকৃতি, ক্রিয়াকারত্ব তারই তুলনাবোধক এই প্রাচীন বোটাঁনর 


|| 
আলোচ্য এই ভেষজাটির নাম একাঁট বিশেষ প্রাণীর বোধক; আবার তার ক্রিয়া- 
শন্তিও বোধক। একাঁদকে তার বন্তু-সত্ার প্রকাতিগত গণের তুলনা এবং তারই, 
তার বাস্তব সামর্থের উপমাবোধক এই অশ্ব নামের নঞ্গে তুলনামূলক 

শামকরণ। 
কেন-_সেটা বলাছ। অশ্বের একটি বশেষ অঙ্গ মেড (লিঙ্গ) এবং ভার শাতিও 
অদম্য; আর এই ভেষজটি মানবের দেহে এনে দিয়ে থাকে অশ্বের মত চলংশন্তি-কি 
কর্মশন্তিতে আর কক হীন্দিয়বাস্ত চারতার্থের সামর্থো। এখানে তার বাঁষশিন্তি অশ্নের 
মত, আর মূলটা কন্দবং দেখতে ঝ'লেই তার নাম 'অশ্বকন্দা'। তবে এটা প্রত্যক্ষীকরণ 
করা গেছে যে, কাঁচা অশ্বগন্ধার গাছ-পাতা সিদ্ধ ক'রলে এমন একটা উৎকট গন্ধ বের 
ই ঠক যেন ‘অশ্বমূৱের' মত, তাই কি প্রাচীন বৈদ্যগণ এর এই অধ্বগংধা নামকরণ 
ক’রেছেন অথবা শব্দটির রপান্তারত হ'য়ে অশ্বগন্ধা হযেছে, সেটা নিধন করা বার 


তবে বৈদিক যুগে এই ভেষজটিকে তাঁরা কোন্‌ চোখে দেখেছেন নেটাই দেখা যাক! 


“্যুনন্ত মিনায় শুক্লং এতং জানাথ সধস্থাবিদ রুপমস্য। 
যদাগচ্ছৎ পাবরা তুরগণী শহ্মং সহদমনুং পনরুহত"॥ 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককজ্প--১৩। ২৪০। ২) 


এই সস্তার মহণীধর ভাষ্য ক'রেছেন_ ৃ 
যা হি তুরগ তুর বেগেন গচ্ছাত, গম্‌ ড ঈ সা পারা" 
লংগা শিফা অশ্বকান্দিকা, লোকেতু অশ্বগন্ধা, নতদ, গা, 
কান্দকাএব লি্গাকৃতারাত ৷ সা তুরগী আদ্মিন্‌ বিদধাতি শত্তিং, 
তদ্‌ ভেষজং মিনায় শরৎ রসং এতং জানামঃ, সংস্থা বিদ্রপমস্য 
বিদ্যুৎ প্রাণ সহদমন:ং শব্সং ং অম্াতষ্ঠৎ যাঁদীত। 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হ'লো-_তুরগণী 
তাকেই ড ঈ প্রত্যয় করে তুরগণী, সেই রকম এই 
জ্গর মত এবং তার বীর্য যেমন শত্তিধারণ 


গন্ধাই সভার ভাষ্য যদি না থাকতো, তর বেদোত্তর যুগে কোন সংাহতাগ্রদেখ অশ্ব- 
টিউন পাওয়া বেজে ST 
|| 


বৈদ্যকের নথি 


গন্ধাকে চরক সংাহতায় ব্যবহার করা 


সংহতার বা i 
হয়েছে ও রর শে, হদৌর্বলো এবং বরেচনের মিশ্রক 


টিরিধীব বনোঁষাধ (২য়)-১১ 


বর চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ভেষজেও। এগীলকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায়_হিকা, শ্বাস ত 
রোগের আদ কারণ 'বকারগ্রন্ত বায়ু ও শ্লেম্মন ধাতু থেকে; আর সেটার উৎপত্তি ঘটে 
{পত্তস্থানে। 

এটা বাগ্‌ভটের আঁভমত_ 

‘কফ বাতাত্মকা বেতোঁ পত্তস্থান সমু্ল্ভবৌ 

শকল্তু যার দেহে এই রোগগ্ুলির বিকাশ হয়, তাদের শন্ধু কামের উদ্বেকই হয় না, 
তক্জন্য মেছের উত্থান ও দৃঢ়তাও বলবৎ হয়; মোটকথা এই কামপ্রবৃত্তর প্রবণতা বেশী 
দেখা যায়, তারই পাঁরণাঁতিতে শ্রক্ষয় বেশী হয়, এইজন্য আগ্নমান্দ্যও বেশ বাড়ে; 
আসলে হজমের ঘর নিস্তেজ হয়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে এমন ভেষজের প্রয়োগ করা 
উাচত_যাতে একইসঙ্গে এ দুটির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়; তাই চরক সংহিতার চাকংসা- 
স্থানের ২১ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে বলা হায়েছে__অশ্বগন্ধার মূল, পন্ন, কান্ড অর্থাৎ 
প্ঞ্াঞ্গ নিয়ে একাট হাঁড়র মধ্যে পুরে অন্তর্ধমে দগ্ধ ক'রে সেই ভস্ম ঘৃতসহ 
সেবনের কথা। চিকিংসাস্থানের ২৮ অধ্যায়ে বাতে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার 'সাদ্ধ- 
স্থানের ১২ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে_ যাঁরা সুকুমারপ্রকাতি, আদিত রোগা 
(Facial paralysis), যৌন আসন্তে ক্ষাঁণদেহণ, তাঁরা অন্যান্য ভেষজের সঙ্গে 
অন্বগন্ধার মূলে প্রদ্ভুত রসায়ণ ব্যবহার ক'রবেন। যাঁদের ক্ষেত্রে অল্প দবরেচন প্রয়োজন, 
তাঁদের অশ্বগন্ধার চূর্ণ প্রয়োগ ক'রতে ব'লেছেন চরকের' 'বিমানস্থানে। 

এঁভিন্ন অধ্বগঞ্ধার বল্যশান্তাট বাজশীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপদেশ দেওয়া 
আছে, অর্থাৎ কতকগীল কারণে প্দরুষের রাতশান্তর উদ্রেকই হয় না_শধ যে কেবল 
প্রত্যক্ষ কারণেই হয় না, তা নয়; অপ্রত্যক্ষ কারণেও হীন্দ্য়শোথল্য উপাস্থত হয়? 
যেমন_(১) শক্কা বা উদ্বেগের কারণ হ'লে, (২) শোকগ্রস্ত হালে, (৩) স্বর প্রারত 


সন্দেহে_ রোগজানত অথবা চাঁরন্রঘাটত ব্যাপারে, (8) যাঁর 'নর্জনতার অভাব, (৫) | 


অকালে মানসিকতায় বুদ্ধ, (৬) যান দশর্ঘীদন সঙ্গম বরাহত, (৭) শাক্রদ্তদ্ভ 
€দেহ-মনে সঙ্গমের শান্ত থাকা সত্বেও শুক্রের বেগধারণ) প্রভাত 


এইসব পারগা্বক অবস্থায় পড়ে যাঁরা এই অস্াবধে ভোগ কারেছেন, তাঁদের 
এই ভেষজ-রসায়নাটি খাদ্যে, পথ্যে ও গুষধে ব্যবহার করাতে হয়। 


সংশ্রনতে সেংাহতায়) ক্ষতক্ষীণ রোগে (79677007513), শোষ রোগে (ConsumP" 
1098) অধ্বগন্ধার চূর্ণ দৃষ্ধসহ ব্যবহারের উপদেশ আছে। 

তারপর দেখা যাচ্ছে, চন্রদত্তের আমলে (একাদশ শতকে) অন্বগন্ধার ভৈষজাশন্তির 
আরও গবেষণা হায়োছিল। 


যার ফলে তান [শশুর কৃশতায়, গার্ভণণর দৌর্বলো 
{Deficiency in pregnancy) প্রয়োগ ক'রেছেন। 


পারাঁচাত 


UV 


এই ভেষজ ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই জন্মে, তবে উ্ষপ্রধান দেশেই এর বা 
বেশী, আর সাধারণ দেশেও হয়; কিন্তু এর বাড়বাড়ন্ত তত হয় না, তা হ'লেও এটি 
উষ্ণপ্রধান দেশে অযক্সচ্ভূত হা'য়েই জন্মে, তাছাড়া ভারত-সংলগ্ন দেশ সমৃহেও। খা / 
না পেয়েও এদেশে যতটুকু হয়, সেটা 


প্রয়োজনানুপাতে , তাই এর চাহা 
থাকায় ব্যবসায়িক 'ভান্ততে চাষ করা হয়। SRE | 


এটি কপ জাতীয় গাছ, ৩/৪ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। এর, পাতাগ্বলে দেনে 


রি 


অশ্বগন্ধা ১৬৩ 


অনেকটা অশ্বতর প্রাণীর (খচ্চরের) কানের আকারের মত হ'লেও ঝোপ-ঝাড় ও উচ্চতার 
এবং কাণ্ডের গঠনে অনেকটা বেগুন গাছের মত, পাতার ও ডাঁটার গায়ে সক্ষম লোম 
আছে, ডাঁটার যে অংশে পাতা বেরোয়_সেখানেই টেপাঁরর মত সবংজ বাঁহরাবরণে 
ঢাকা সবুজ মটরের মত ফল হয়, সেটা পাকলে লাল হয়; আর তার বাঁজগ্াল বেগুনের 
মত। এর চাষ হয়_ বেগুনের চাষ যেভাবে করা হয়। ওষধার্থে প্রধানভাবে এই গাছের 
মূল ব্যবহারের কথা বলা, আছে, তবে গাছেরও যে ব্যবহার হয় না তা' নয়, কিন্ত 
আয়মবেশদক গ্রন্থে ওষধার্থে কাঁচা গাছ বা মূলের ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া 
এই গাছাটির বোটানকাল্‌ নাম Withania Somnifera Dunal.,.  ফ্যামীল 
Solanaceae. টি 

এছাড়া বর্তমানে আর এক প্রকার অশ্বগন্ধার ব্যবহার প্রচালত আছে, বেটি আশগাদ 
নামে পাঁরাঁচিত, অবশ্য এট যে পৃথক শব্দ তা নয়_অশ্বগন্ধারই অপন্রংশ বা প্রদেশান্ত- 
রর নাম। 'নাগরণী’ নামে গুজরাতের একটি অঞ্চলে এটির চাষ হয়। সোঁট ভেষজ বাঁণজ্যে 
খ্যবই উপযোগী, উন্ভিদাবিজ্ঞানীগণ বর্তমানে এটিকে একটি পক প্রজাতি (species) 
বালে নির্ধারণ করেছেন। নামকরণ করা হয়েছে Withania ashwagandha Kaul., 


ফ্যামাল এ 90127790989. উীড়ষ্যাতে এটি অশবগন্ধা নামে প্রচীলত। এই গাছটির 
মলের বৌশগ্ট্য হ’লো আঁশযুক্ত (81070015) নয়। শ্বেতসার অংশই বেশী। 
লোকায়তিক ব্যবহার 
প্রাচীনেরা এই অশ্বগন্ধার প্রয়োগ ক'রেছেন_যেখানে রসবহ, রন্তবহ ও শংক্রবহ 
“স্রাতের দোষকে ৮/ 


শ্রয়োজন। 


হা শিশকালের কার্শ্য রোগে ৫ যাকে Em 
র অপুষ্টি, যেটা তার রসবহ স্রোত অথবা রতবহ: স্রোতের কর য় র 
অভাবেই হয়। সি না হয় ওষ্ৰধ-বিষ্যুধ খেয়ে আর পৃম্টিকর খাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্য 
ভাল হ’লো ঠিকই, শকন্তু একটি জায়গায় গলদ রায়ে গেল-তার শুবহ স্রোতের হান- 
লা লে মদ ত শক 
অসবিধে হ'তে থাকবে; সেক্ষেত্রে অশ্বগন্ধামল চরণ দেড় প্রা ডি 
ETRE LSE ET SSL শুকরের অপহাষ্টটা 
ট'লে যাবে। 
২। শ্রমে ক্লাদ্ততেঃ_ শরীরে এমন কোন রোগও নেই, হজমও হয়, দাস্ত 
লে কা পণ লা রা 
তখনই ধ | তার রক্তবহ স্রোতে দুর্বলতা এসেছে, অর্থাৎ 


aciation বলে। এর কারণ থাকে 


পাঁরশ্রম কারতে হচ্ছে; এক্ষেত্রে 
র্ নাম নাড়ী)! এই যে হৃদ 
গান ছে যেটার টিরাচারত প্রচলিত 

3 aE হাচ্ছে_এর জন্যেই সে ক্লান্তি অনুভব করছে, তাই এক্ষেত্রে 

74 বৰা কাধ যত ৰ 
খেতে হবে। কয়েকাদন খাওয়ার কান আরাটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ৪/৫ জা 
১ পাত বেলায় থে গা ইভাবে ক থেকে মাস দেড়েক খেতে কা 
খর য় 


তে 
আর 


দ্বারা ও ক্লান্ত থাকবে না। 


১৬৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


৩। শ্ৰাসে ও কাসেঃ_ যাঁদ এদের শৈশবের ইাঁতহাসে শোনা যায়-এ'রা ছোট- 


বেলায় খুব িগৃডিগে চেহারার ছিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারার পরিবর্তন হায়েছে = 


বটে, কিন্তু একটা গলদ তাঁদের শরীরে থেকে যাবে, সেটা হ'চ্ছে_অল্প ঠাণ্ডা লাগলে 
অথবা কোন খতু পরিবর্তনের সমর তাঁদের সার্দ-কাঁস হবেই, তখনই বুঝতে হবে 
শৈশবের অপ্হাষ্টই এই [বিপাকে ফেলে 1দয়েছে। এক্ষেত্রে অশ্বগন্ধা মূল চূর্ণ এক গ্রাম 
থেকে ২ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও সন্ধ্যায় অল্প গরম জল সহ খেতে হবে। তবে মনে 
রাখতে হবে- এটা প্রত্যক্ষভাবে : *বাস-কাসের: ওষুধ নয়; যাঁর পূর্ব ইতিহাস 'এই 
ধরনের ছিল, তাঁর ক্ষেত্রেই কাজ করবে । 


৪1 ফোড়ায়ঃ-. অনেকে এটাতে ভুগে থাকেন। অনেকে ব’লে থাকেন যে, রক্ত 
খারাপ হয়েছে, কিন্তু জেনে রাখুন-রন্ত দূষত হ'লে আরও কঠিন রোগ আসে, যেমন 
কুষ্ঠ ও বাতরন্ত। কোন কারণে রন্তবিকৃত হ'য়ে এই ফোড়া হ'য়েছে_এই বিকারকে সাঁরয়ে 
দিলেই ফোড়া আর হবে না, সেক্ষেত্রে অশ্বগন্ধামূল চূর্ণ এক থেকে দেড় গ্রাম মাত্রার 
আধ কাপ গরম দুধের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেলে এ রন্তাবকারটা চ'লে 


শাবে, আর ফোড়াও হবে না। তবে প্রারম্ভিক মান্রা বিল্তু এক গ্রামের (৭/৮ রাত) 
বেশী নয়। 


&। শ্বেতী রোগেঃ_ এই শ্বেতী কত গভীরে প্রবেশ করেছে সেটা বোঝার 
উপার_দাগগীল দুধের মত সাদা হ'য়ে গেলে বুঝতে হবে যে, এ রোগাক্রমণ মাংসবহ 
স্রোত পর্যন্ত হ'রেছে; আর দাগগীল একটু লাল্‌চে হ'লে বুঝতে হবে, এটা রন্তবহ 
জোতের এলাকায় আছে; আর যখন আবৃছা-আব্ছা সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে-তখন 
বুঝতে হবে, এখন সে রসবহ স্রোতের এলাকায় আছে; এখন অধ্বগন্ধার মূল কাজ 
করে--যখন এই রোগ রসবহ ও রম্তবহ স্রোতের এলাকার থাকে; এ অবস্থার গ্রে 
অস্বগন্ধার মনল চূর্ণ দেড় বা দুই গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দুবেলা দুখসহ 
চখতে হবে। আর কাঁচা অশ্বগন্ধার গাছ-পাতা ও মুল একসঙ্গে ১০ গ্রাম নিয়ে একট 
থোডো কারে, ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে সাক কাপ বা তারও কম থাকতে নাঁমরে 
ছে'কে & জলটা সমস্ত দিনে ৩/৪ বার দাগগুলিতে লাগিয়ে দিতে হবে। তবে ২/৪ 
দিল খেয়ে বা লাগিয়ে সারলো না ব'লে এটা ছেড়ে [দিলে চলবে না; কমপক্ষে ৩ মাস 
ব্যবহার কারতে হবে। তবে এটা ঠিক, যে দাগ সাদা দুধের অত হয়ে গিয়েছে আর 
৩ বংসর হারে গিয়েছে, সেটা সেরে যাওয়া অর্থাৎ দাগ মিলিয়ে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য: 
মনে করা যেতে পারে- প্রাচীন খাঁযরাও এ বিষয়ে সান্দহান, ভাই তাঁরা সুরুতেই 
অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যেই চিকিৎসা করার উপদেশ দিয়েছেন। 


৬। পায়ের ফুলোয় £-- প্রায়ই আমাশা হয় আর এটা. নন সামায়িক চাপা 
দেওয়া হাচ্ছে, এর ফলে কিছুদিন বাদে আমরসের ফুলো গে দে দিবহে বে 
হবে-এ আমরস রসবহ স্োতকে দাঁষত ক'রেছে, এক্ষেত্রে অশ্বগন্ধার ম-ল চূর্ণ > গ্রাগ 
শাঘায় সকালে ও বৈকালে থানকুনীর (centella asiatica) পাতার রস ও চাচা 
একট; গরম ক'রে সেই জলীয়াংশটার সঙ্গে খেতে হবে; অথবা 


(Trianthema Portulacastrum) মাস্ট 
রসও নেওয়া চলে। গাঁট 
করলে পায়ের ফুলোটা সেরে বাবে। ২ 

৭.। ক্রাঁনক্‌ ভ্রতকাইাউিসে ২. 


এটার আম্বেশদক নাম তমক-্বাস। এই রোগের 


উপসর্গ হলো-_রোগণ কেসেই চলেছেন কন্তু সাদ ওঠার নামগন্ধ নেই। এ 


অ*বগম্ধা ১৬৬ 


৮ টা মত রগ এক যা তেড়ে গহনার 

মদ মাপ অকালের কে একার ২ 
খেতে হবে। 

৮। দৈব ওঁষ্ধ £_- এই ক্ৰনিক ব্রকাইটিদে অনেকে ভেল্‌কীবাজী দোখয়ে থাকেন 
টি অশ্বগন্ধার মূলকে অন্তধ্য মে পাড়ে ভাল করে গঠাড়রে নিয়ে আধ গ্রাম মারায় 
একট; মধু সিশিয়ে চেটে খেতে বলেন । পোড়া দেওয়ার নিয়ম হাচ্ছে_একটা ছোট মাটির 
হাঁড়ি মধ্যে লোকে পরে, মাটির সরা ঢাকা দির মাটি দে সো 
টের আগুনে লঘযপনুট দিতে হবে। আগ নিভে গেলে ওটাকে বের কারে এ পোড়া 
অশ্বগন্ধার মূলগুলোকে গ:ড়ো ক'রে নিতে হবে। 


, | কাশ রোগে ১ এ রোগটা শিশদেরই বেশী দেখা বায়। এই রোগের হেত 
হ'লো- প্রথমে রসবহ্‌ স্রোত দ্যা হয়, ফলে বেট নে খায়, সেটা থেকে তার পোষণ 
হয় না; তার পাঁরণাতিতে রন্তমাংদও আর বাম্ধপ্রাপ্ত হয় না। 

অনেকের ধারণা, বাইরে থেকে কোন ন্রেহজাতীয় পদা্ঘ মালিশ করলে ওটার 
পান্টি হবে, আভ্যন্তারক কোন কিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই; এর ফলে আরও 
খারাপের দিকে যেতে থাকে, অর্থাৎ আস্থক্ষয় হাতে থাকে। এক্ষেত্রে তাকে অণবগণ্ধার 
মূল চু আহ যেতো প্রা, ই্ার পরম দে ও চিনিলহ খেতে দিতে হয় পা রা 
মন আর্ত হালে এটা এক গ্রাম পর্বত দেওয়া মাঠ ৭. ৩/৪ মান খাওয়াতে 


॥ 1 খাদে += নৰ 
| , পেটে বায়ন একট; আধট যে হয়৷ না তা নয়, তবে এটা তো ই হয়; 

বা পক টে রহ জো বিরাজ 
এই ধরনের ক্ষেত্রে অশ্বগান্ধার মূল চূর্ণ এক গ্রাম থেকে ৯ই গ্রাম মারার দবেলা দুধসহ 


খেলে ওটা সেরে যাবে। 
বাহ্য প্রয়োগ 


২ ১১। [শশাদের দড়ধে-শ্ৰাপেঃ_ অশ্বগদ্ধা মূলের কাথ ক'রে, তেলে 'মীশয়ে 
একেশপঠে মালিশ ক'রলে ওটা সেরে যাবে! মাতা নিতে হবে_-৫ গ্রাম অশ্বগন্ধাসংল 
একট; থে'তো ক'রে এক কাপ জলে সিদ্ধ করে, ৩/৪ চামচ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে এ 


কবাথটা ২৫/৩০ গ্রাম সরষের তেলের স্গো মিশাতে হবে 
৭3২1 কার ৮, এ জোড়া গা 
জালাল কেট গা) 
লাগালে যাবে। 

এই অশ্বগন্ধা রাতে টানতে বসে ভাবাঁছ_এই অশ্ব একাঁট শব্দ, যোঁটকে 
সব আগা লেখার হেন কম্পাসের ১০ ডি; একেই মাবখানে রেখে বট 
| বিয়োগ ক'রে চলেছে_যাকে বলা হয় হস পাওয়ার' (Horse power) । একটির/ 
দর পাত ছে চলো, নইলে রোগ করে আথ খোড় সস 
ইত তত অ ন কি নি সা 

হবে 


১৬৬ চচিরঞ্জাঁব বনোষাধ 


বেছে নেওয়া হ'য়োছলো; যেহেতু এটি শান্তির প্রতীক । তাই ভেষজাটর নামও রাখা 
হায়েছে সেই শান্তর প্রতীককে আদর্শ ক'রে। 


CHEMICAL COMPOSITION 
(a) Alkaloids. (b) Withanolide. (c) Terpenoids. 


শভান্বহ্মী স্পশেভস্মুললী) 


ৰক্মকে এ'টো করা যায় না-এটা তো বেদান্তেরই রূপান্তারত কথা; কারণ তার সত্তা 
আছে রূপ নেই, অবস্থান ক'রে আছে কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু তার 


বিষ্ণুর অর্থই তো ব্যাপক; তারই একটা বাস্তবের উপমাস্বর-প বলা যায় ও রা 
করা যায়-যাঁদ কোন লোক দীর্ঘাদন তে'তুল গাছের (Tamarindus indict 


তলায় বাস করে, তা হ’লে এ গাছের স্পর্শলাগা বাতাস তার গায়ে ণা সৃষ্টি কর্াগ 
আবার সেই লোকটিই যাঁদ নিমগাছের (Azadirachta indica) টার গকছনাদন ব্য 


শতাবরী সা 


ৃ করে, তার গায়ের  চুলকণা সেরে যাবে; এই হালো বাশার প্রভাব। আর একটা 
১-৭ উপমা দিই_নিমকাঠের জলে মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না করে দেখুনত-সেই ভাত 
[ততো তি) লাগবে। আমাদের ভৈষজশাজর মধ্যেও প্রভাবশাাটই সর্বাধিক 


য্ুগে, তারই রূপালেখ্যাট একট; হালকা রসের অবতারণা কারে অঃ নে 
উপাদ্থত করাছি। লোকপ্রচালত একটি গ্রাম্য ব্যষ্পোস্ত_“ইনি ন্যায়" অর্থাৎ শন 


শাহী শীত শিক 
on 2 1 সত (| 
{ 1 
2: :.73 
12১2 cl 
1৯৭) 17. 
2 7 
র্ 0s 
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৯২ 


তেজঃ সোমস্য হাঁবারান্দরয়াবং পারপ্রদুতা পয়সা সারঘং মধ্য । 
আধ্বভ্যাং দুগ্ধং ভিষজা চ সোম ইন্দ:ঃ শতবী্য্যা বৃহস্পাঁতিঃ। 
এই স্যন্তাটর মহাীধর ভাষ্য করেছেন__ 

ভিষগৃভ্যাং-অশ্বিভ্যাং [িষজাচ সোমস্য তেজঃ ইীন্দরয়াবৎ হাঁবারব 
সারঘং মধু ইব পয়সা পাস্তা ত্বং শতবাঁর্য্যা, শতাবরী মহা- 
পদরধ্ষ দল্তা বা। শো+উতচ্‌ শতং তাঁক্ষ[তায়াং বারঃ'অচ্‌ 
দেহসথচরম ধাতোঃ প্রভাবেণ ইন্দুঃ এশ্বর্য্যপ্রদঃ সোমশ্চ দুগ্ধঃ 
বৃহস্পতিঃ ত্বাং সৌন্রামণী যাগে নিয়োজয়াতি। 


করেন। এই শতাবরী বা শতবীর্ধার অর্থভেদ ক'রতে যাস্ক বালেছেন শো+উতচ্‌। 
এর অর্থ_তীক্ষমতায় এবং দেহের চরমধাতু বাঁযে'র প্রভাবেই গ্রহণণয়। 


বৈদ্যকের নাথ 


সংহিতার কালে এসে আমরা এই নামটি গেয়োছ_ভারতের আয়ুর্বেদ সংাহতার 
শিরোমণি গ্রন্থ চরক সরহতার 'চাকংসাস্থানের ১৪ অধ্যায়ে উন্মাদ রোগ 'চাকৎসার; 


ন ভ্রাতা নৈব সুতশ্ ন পিতা ভ্রাতরো ন চ। 
আদানে বা বিসর্গে বা স্বাধনে প্রভাবফবঃ। 


অন ধনে এরা কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; পত্র, ভাতা, পিতা বা অনা 


সেপকা ভাই-ই সাধনের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ও্ডানই লতার করে না! 


শতাবরীর 
র্থকারগণ অন্ততঃ কুঁড়/পণচশাট নামকরণ ক'রেছেন-_-তাদের প্রকাত 


শতাবরী ১৬৯ 


, গণ কর্ম বিচার করে; তাদের মধ্যে বৈষবী নামকরণও দেখা যায়, আর বেদের সমত্ে 
: পাওয়া গিয়েছে শতবীর্ধা। অপরপক্ষে বিফুর সহস্র নামের মধ্যে সহস্রবার্য, শতবার্য 
নামও আছে। 

এই আচিন্তাবার্য শতাবরী ভেষজটিকে চরক সংহিতার সত্রস্থানে এবং চিকিৎসা- 
স্থানের বহ্‌স্থলেই ব্যবহার করা হয়েছে রোগ দূরীকরণে, যেমন_জবরে, ক্ষয়রোগে, 


উরে, রসায়নের ক্ষেত্রে; তা 


খ তি পরেও রে, তলার 
ও বিসৰ্প রোগে, অপন্মা অর্শে 
সংশ্রবতের সতরস্থান থেকে আরম্ভ কারে চাকংসাদ্ধানের বহস্থলে 


কফরোযার ২ পর আকাল রোল, ডিসে ভেদে এই বির হয" 


১৭০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


চেয়ে বেশী। এ ভিন্ন বাগ্‌ভট, চক্তদত্ত, হারীত সাহতায় পূর্বোন্ত রোগগুলি ছাড়া শুল- . 
রোগে, রক্তীপত্তে, বাতরন্তে এবং অন্যান্য ক্ষরজাতীর রোগে শতমূলীর ব্যবহার প্রচুর । 


পাঁরাচাত 


শতাবরী বা শতমূলী লতার প্রকৃতি স্বাভাবক ভাবেই লতানে। তবে বলা যায় 
এটি বক্ষাশ্রয়ী এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে । পাতাগাঁল দেখলে মনে হয় যেন সবুজ 
সুতোর ঝালামলি মালা-গাঁথা, এইজন্য বহন দৌখীন লোক বাড়ীর উদ্যানের শোভাবর্ধন 
করার জন্য রোপণ করেন। আর যে কারণে এর নাম শতাবরণ বা শতমূলী তা কিন্তু 
এর মূলের পারচয়ে; কারণ এর [শিকড়গ্দীল গণচ্ছবদ্ধ সরু মূলো (Raphanus 
Sativus) এবং গাজরের (Daucus carota) মত। এর লতায় বাঁকা কাঁটা হয়। 
ফুলের মঞ্জরী হয়, সেগাল ১ থেকে দেড় ইণ্চি লম্বা; সে দণ্ডাট সরুও হয়।/শর। 
এর ফুল ও ফল হয়, পাকে মাঘ-ফাত্গুনে। ফলে একটা সংগন্ধও থাকে। ছোট মটরের 
মত সবদ্জ ফল, পাকলে লাল হয়, গাছ বহুদিন বাঁচে, সাধারণতঃ বেলে বা 
মাঁটতে এর মূলগ্ীল খুব পদুষ্ট হয়। এক একটি পুরনো গাছে ১০/১২ কিলোগ্রাম 
পর্যন্ত মুল পাওয়া যায়। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Asparagus recemosus 
Willd., ফ্যামাল Liliaceae. 

ওধধার্ে ব্যবহার হয় মূল ও পাতা। এখানে আরও একটু জানবার আছে_ 
আয়নর্বেদে শতাবরী ও মহাশতাবরী নামে দর প্রকারভেদের উল্লেখ রয়েছে, 
অনেকের মতে এটির বোটানিকাল্‌ নাম Asparagus Sarmentosus Linn. 
এই মহাশতাবরীর জন্ম বেশাঁর ভাগই দাঁক্ষণ ভারতে; এর লতাও বেশ বড় হয়, এ 
বড় গাছের উচ্চতা যতখানি প্রায় ততদূর এর বাঁদ্ধ। 


লোকক ব্যবহার 


প্রথমেই জানাই যে, রসবহ স্রোত এবং রন্তবহ স্রোত দিত হয়ে যে যে রোগ হয়, 
সেখানে শতম:লে উপকার হয় এবং সেখানে শতমূলের আঁচন্ত্য প্রভাবই (immen 
strength) কাজ করে। 


ও 
১! রক্কামাশয়েঃ_ রোগটি সহজ ভেবে ওষুধ দেওয়াটা সম্ভব হয় না, যা 
ফা ফ্ড়নও কারে আমের সঙ্গে একট; রন্ত যাচ্ছে। এখানে কোন ঠান্ডা জিনিস খেলে 
যে রজ্তপড়া বদ্ধ হবে তাও নয়, আবার কোন উফগুণসম্পন্ন যেমন-_আদা, মরিচ প্রন 


চৰাই জরে যানে উাও নয় যে বোর প্রকট বাধায় শীত-উফ, সেই শত 
দব্যই এক্ষেত্রে বেশী উপযোগ; তাই শতমূল বেটে রস ক'রে ৪ চা-চাম£ আন্দাজ 7 


শতাবরী ১৭১ 


 মীশয়ে পাক করে (দুধ ১১৪ দমালালটার/আধ পোয়া আন্দাজ আর জল ৫০০ 


অয সের আন্দাজ) দুগ্ধাবশেষ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সকালে অর্ধেকটা 

ই অর্ধেকটা ক'রে খেতে পারলে ভাল হয়। এর দ্বারা এ রততবর্ণপ্রপ্রাব আর 

সি অপদ্মার হ্রাগে এোপিলেপাঁসতে)৮ এ রোগের ক্ষণ শচরঞ্জশীব বনৌষাঁধ'র 

আঃ ৩২৯ পচ্টোয় দেওয়া আছে। এই রোগাঁটি আয়ুর্বেদের 'চন্তাধারায় রম" 
হব রোগ। এক্ষেত্রে শতমূলীর রস ৩/৪ চা-চামচ সাক কাপ কাঁচা দুধে মাশয়ে 

ডরকেলে ২ বার খেতে হবে। গকছুদিন ধ'রে না খেলে এটা সারবে না, কপ 

ওটা ৰণ rt SSC SCIEN 
চরক সংাহতার ব্যবদ্থা (চিঃ ১৫ অঃ)। 


উ ফাইলোরয়ায়ঃ_ এর সঙ্গে জবর_এ 
নমন্ত অবস্থায় কাঁপঢ়ন দিয়ে; তার সঙ্গে অনেকের ঢু 


খেলে হয়ে লা সরবত খেতে হবে। এর।শারা ও অত 
০158 বারোমাসই একটা ভাঙ্গা ভাঙা গলা আর একট: চে'চালে তো 
ঘাই লজ বারা হয়না তখন ধারে দিতে হবে নো আধ 


দিত হয়ে হাযেছে এটা কোন গরম বা ঠাণডার জন্য হয়ান। এখেতে তমুলী চ৭ 
খেতে পারলে ভাল হয়৷ 


. মানায় এক চা-চামচ গোমতের সঙ্গে (ছোট বাহে) প 
(Spondylitis) রোগও হ'তে 


খৰ! 

এই রোগকে বাদ পুষে রাখা যায়, তা হ'লে গ্রাবাভঞ্গ 
লা (যে রোগে বর্তমানে গলায় পাভ পরতে দেওয়া হা হত 
“তা ক'রলে গোমূত্র সেবনটা তুচ্ছ নয় কি? টু 85 
উন আপনারা এই শতমূল চং! 
বা পলা হর সা 
না। এটা সশ্রুত সংহিতার ব্যবদ্থা। 
৬। রাতকালা রোগে নেন্তান্ধতায়)£_ এই রোগাটির আরবীয় বিজ্ঞান হচ্ছে 
এড তিক নিয়মে সন্ধ্যায় তেজগণের হাস হয় এবং সোমগশের আধিক্য ঘটতে থাকে, 
নিস কফের কাল এসে পাড়লো; তার উপর সূর্যের আলোও চালে গেল, 
; আঁক্ষগোলকের 'বিদ্দুটি কফাবতে হায়ে পড়লো! খাদ এর মুখ্য কারণ হয় 
এখন মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে_আলোর অভাব এর মু রণ হয়, 
নন তা 
তার বদ দংপনরবেলা SEE PE SEE 
সর ছার আরা বোঝা যাবে। 
তার শরীরে শেলগ্মার প্রাধান্য এসেছে, তাই 


সৌঁদককার ভয়াবহতা, 


খর 
এই অসমাবধেটা। এখানের মৌলিক কারণ হা যে ্ 
ক্ষেত্রে প্রত্যহ ৫/৭ গ্রাম শতমূলীর পাতা গাওয়া পি হবে। এর দ্বারা 
র মধ্যে আর রাতকানার দোষ থাকবে না। এটা হ’লো বাগ্‌ভটের ব্যবসা, 


আছে উত্তরতন্তে ৩৯ অধ্যায়ে ৷ 
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৭। বিরন্িকর স্বস্নদোষে £__ স্বস্নসুখের আবেশ কোন কিছ ঘ'টলো না, , 
সম্ভাব্য রূপও কিছু মনে রেখা কাটলো না, অথচ এই অবস্থা; ফলে শরীরে আসছে 
জড়তা, ঠাণ্ডা গরম কোন িছুই খাওয়াও নয়, সমস্ত দন মনের কোণে যৌন কোন 
রেপ যে করেছে তাও নয়-তা সত্তেও নিশ্থাকালে যে ক্ষরণ হায়ে যায়, সেক্ষেত্রে 


৮। মতককচ্ছেত পাথুরাী যে হায়েছে তাও নয়, অথচ কষ্টে প্রল্লাব হচ্ছে, 
তখনই ব্যঝতে হবে যে, রসবহ ও র্তবহ স্রোত দুষিত হয়েছে; এক্ষেত্রে শক শত" 
আলীকে চর্গ করে ১ গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে ঠাণ্ডা জলসহ খেলে ২/৪ দিনের 
মধ্যে মুরের কৃচ্ছততা চ'লে যাবে। 


৯। পিতশ্লে (Biliary colic): এই রোগটা সাধারণতঃ শরংকালে দেখা 
দেয়, আবার শীতের সময় কমে যায়, কোন ঠাণ্ডা জিনিস অথবা কোন শমা্টি সরবত 
লেও কমে যায়; এ ব্যথা কিছু খাওয়ার পরেই আসে, আবার এটা বাম হ'লেও কমে 
নার এক্ষেত্রে সকালবেলা খালিপেটে শতমূলীর রস ২/৩ চা-চামচ একট; কাঁচা দুধ 
“মিশিয়ে (আধ কাপ আন্দাজ) খাওয়ালে ওটার শান্তি হবে; তবে কোন পত্র ঘা 
যেমন লঙ্কা, টক, ডিম, শাক প্রভাত যতদুর সম্ভব বর্জন কারে চলাই ভাল। 


৯০। রস্তপিত্ত রোগে£ এটা দা্ঘাদন পদ্ষে রাখলে বঙ্ষমা পর্যন্তও হ'তে 
পারে। এটা দেখা দিলে শতমূলীর রস ৩/৪ চা-চামচ, দুধ ১১৪ 'ালালটার (আধ 
“গোয়া আন্দাজ) আর দ্ধের সমান পরিমাণ জল নিয়ে 'একসঙ্গে সিদ্ধ কারে এ bl 


১২। বিসর্গ রোগে (ইরিসিষ্লান):_ এখন পাশ্চাত্য চাকিৎসাবিজ্ঞানে অন 


এটা কিন্তু সদশ্রৃতের ব্যবস্থা; আছে চিকিৎসাস্থানের ১ ন 
গট তা ন ও ৱা 
ত জান না আয তপ আমাদের নন কত অন করতে গার | 
ভি রি তুর পাণ মতই পড়ে ছল তবে এইট বি 
রোগ-প্রাতকারে কিয়াকারিত্বর শ্তি প্রমাণিত। সেটা বিশেষ ক'রে শর 
* সএস্ হ'য়েছে, আর ওটাকে মেরামত ক'রলে সেটা চ 


দ্রাক্ষা ১৭৩ 


ই মেরামতের কে এই, লজ আভাদ। তত 


ণ। 

নিরাময়ের (আরোগ্য) ধারী আয়ূর্বেদজননী আজ কালরুপা গাজীর পাল্লায় প'ড়ে 

টে ধারার কাছে লুণ্ঠিত, পাশ্চাত্য চিকিৎসাধারার কাছে অপহৃত॥ আজ তার 

তা হ’লো-“ছেলে 'বয়োলাম বৌকে দিলাম, মেয়ে বিয়োলাম জামাইকে দিলাম; 
পাঁন হ'লাম বাঁদী, পথে বসে কাঁদি” । 


CHEMICAL COMPOSITION 


৯. 


(a) Essential oil. (b) Asparagin. (c) Tyrosin. 


লেবু হয়, সেই রকম আঙ্গুরও এই বাংলায় চাষ ক'রলে হয় আমড়ার 


একবার কার্ষব্যপদেশে এলাহাবাদে এক বাড়িতে গিয়ে দেখি থোলো ঘোলো আঙ্গুর 
আ' যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু তার প্রিয় খাদ্যের কথা শুনে একট; 
বৈশশ লাগলো; এই আঙ্গুর গাছের গোড়ায় রক্ত দিলে নাঁক তার ফলন হয় 

, আর গাছও তেজালো হয়, তখন ভাবলাম যে গাছও রন্তু খায়? জানি না, ফে 
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উপাদান আছে কিনা? 
এই, দুব্যাটি কি বৈদিক? অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে_এটির যে আর এক! 


এট বেশী জন্মে সে দেশের মাটিতে রন্ডেরই কোন 
প্রশ্ন 


নাম মদ্বৌকা, সেটার উল্লেখ আছে অথর্ববেদ বৈদ্যককম্পের ৭।$৪৬।৩ সুকের ভারে, 
09791054598 


দ্রাক্ষা 7০৯৫ 


আদ ত্র 


ম্বাৰ্রাঃ পীতা মৃদ্বীকা অস্মাকং অন্তর্দরে সংশেবাঃ। 
অস্মভ্যং অধন্ষমা অনমীবাঃ অনাগসঃ দ্বদন্তু ॥ 
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককজ্প ৭।১৪৬।৩) 


চর 
এই স্‌ন্তাটর মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


রোগানবর্ততকাঃ অন্যন্রাপ চ, মনদবীকা কোমল বাঃ অনাগসঃ 


আদ্বাদয়ন্তু। 
এই ভাষাটির অর্থ হ'লো মি নবাব বলেই পবা অর্থাৎ শী পারিপাম প্রাণ 


হও; তোমার দেহ মদ, তাই নাম তোমার ম্বাকা; তুমি জলপাকস্থানে ডেদরে) 
অত্যন্ত লোন হতে নিক কাস সমন্বিত যন্ধযাকে ক্ষেয় রোগকে) দুর কর 


আর একটি প্রাচীন নাম মনদ্বাকা অর্থাৎ মূ বা কম ক 


রং থাকলে 
দা বলল) এ ধনে আম ই হোক আর বই হে লা 
গিলই হোক, তারা প্রজাতিতে কিন্তু এক! 


সূংহৈতার দরেবীণে 


7117 Se 
পর দ্রাক্ষা এখানে স্নেহোপগ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান, এই উপগ শব্দের অর্থ হ'লো- 
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আন্বত বা সাঁহত, স্নেহের আকর নয়; অর্থাৎ শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তারক শনুকতা , 


এলে এই মৃদ্বীকা বা দ্রাক্ষা সেখানে স্নেহ সাল্নধান ঘটায়। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰাট বিরেচনোপগ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান দ্রব্য অর্থাৎ দ্রুত বিরেচনে সাহায্য 
করে। এখানে কিন্তু মৃদ্বীকা ব'লে উল্লেখ নেই, দ্রাক্ষা নামের উল্লেখ, অর্থাৎ বিরেচন 
ক্রিয়াট দ্ৰুত না হ'লে বায়ুর চাকৎসা ক'রতে হয়। 

তৃতীয় ক্ষেত্র কাসহর হিসেবে, এখানে দ্রাক্ষা শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ এখানেও চাই 
ছুততা : কারণ কাসহরণে িলম্ব ক'রলে ধমনীতে আঘাত লাগে, তার ফলে রন্ত সংবহনে 
ব্যাঘাত হয়। 

চতুর্থ ক্ষেত্ৰ শ্রমহর হসেবে-_মানূষের শ্রমহরণে বিলম্ব হ'লে, অবসাদ অথবা 
বায়ুর তীক্ষণতা বৃদ্ধি পায়, দ্রাক্ষা সেখানে উভযক্ষেত্রে শ্রম হরণ করে। মৃন্বগকা বা 
দ্রাক্ষা ওষধ ও পথ্য হিসেবে প্রয়োগ বেশ’ দেখা যায় কাস রোগেই। তার ইঙ্গিত 
দেওয়া হয়েছে বৈদিক স্‌ক্তে। 


কাস নামকরণের তাৎপর্য 


'কসনাৎ কায়ঃ’_কাস শব্দটির বর্ণগত ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, দুটি ক্রিয়ার প্রাতথাত 
মানেই 'কসতি'। 


এই ক্রিয়ার প্রাতঘাত কোথায়? সেখানে বলা হ'য়েছে_সমান বায় নোভা্থিত 
বায়) এবং অপানস্থিত বায়ন বা গহ্যাস্থত বায়ু যাঁদ কোন কারণে প্রাঁতঘাতপ্রাপ্ত হয়, 
তবে তার প্রধান গাঁত হয় উধর্বগত স্রোতসমূহে এবং তার ফলে দ্রুত রি 
(কণ্ঠগত বায়) অনুগত হায়ে কণ্ঠে ও বক্ষে ব্যাকুলিত হ'য়ে পড়ে বা কুণ্ডলী পাকিয়ে 
যায়, তাতে বক্ষের শ্লেত্মাকে এমন গ্রাস ক'রতে থাকে যে, সেই প্রাতহত বায়; বার বার 


প্রাতঘাত বিশেষেণ তস্য বায়োঃ সরংহসঃ। 
বেদনা শব্দ বৈষম্যং কাসানাং উপজায়তে॥ 


কাসরোগ এক প্রকার নয় ব'লেই বলা হয়েছে 'কাসানাং পিত্ত, বর 
হা ই, কািও হয়, কি সব কেই বা তার উস । এন 
সর ক পুষে আ হলেও এক কথায় বলা যার বা বেত 
ধরনের খাবারে অভ্যস্ত অথবা রুক্ষ দ্রব্য 
ভালবাসেন, আঁতরিন্ত ইীনদয়বাত্ত চারতার্থে আসান্ত কিংবা তার বেগকে ধারণ কর্রেন, 


গ্রহণ না ক'রে মেধার শ্রম অথবা শারণীর নই দুরন্ত কান 


এই কাসরোগর প্রাক প্রতিরোধ এবং প্রতষেধ দবা রা বা রো! ধা 


ছাগমাংস এবং দ্রাক্ষা নিত্যই 


দ্রাক্ষা ১৭৭ 


চিজনত বে ফোন কারণেও ভূত হের কেনা হর দেল 
» ও পথ্য এই দ্রাক্ষা। তবে দ্রাক্ষা সম্বন্ধে চরকে যে যে ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখিয়েছেন. 
ভাবে তৃষ্ণা, দাহ, জবর প্রভৃতির ক্ষেত্রে, তার প্রাতাট ক্ষেত্রেই দ্রব্যান্তর বা ভেষজান্তর 
সহ এর প্রয়োগ দেখানো হয়েছে; অবশ্য সেটা বহুক্ষেত্রেই। 
তত সংহতাকার আঙ্গুরের দ্রাক্ষা এবং মদ্বীকা এই দ্যাট নামই প্রধানভাবে 
রে! প্রথমে স্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ের ২১ গুচ্ছে পরুষকাদিগ্ণে, সেখানে 
পরদষক, যার বাংলা নাম ফলসা (Grewia এ5iati০), আঙ্গুর প্রভৃতি ফল- 
রি বায়ুনাশক, মূত্রদোষ নিবারক, হৃদয়ের প্রফলললতা-বিধায়ক, র্াঁচকারক এবং 
পাসাহারক। টীকাকার ডজ্বন সর্বদাই এই গণের ফলগ্রালকে গ্রহণ ক'রতে ব'লেছেন। 
হু রকের মত এত বিস্তৃত কারে দ্র রি দোলি। এ নে রাস 
২ অধ্যায়ের রেসাবশেষ বিজ্ঞানীয়) ১৫ গুচ্ছে মধুর বর্গের মধ্যে 
কাশ্মর্য্য মধুক দ্রাক্ষা খন্জর...সমাসেন মধরবর্গঃ 
এবং এই সত্রপ্থানের দ্রব দ্রব্যাবাধর প্রসঙ্গে ১৫৬ গুচ্ছে_ 
মৃদ্বীকমাঁবদাহত্বান্সধনরান্বয়তস্তথা। 
রন্তাপত্তেহাঁপ সততং বুধৈর্ন প্রাতাষধ্যতে ৷ 
মধুরং তাঁদ্ধ রুক্ষণ্ত কষায়ানরসং লঘু! 
লঘ,পাঁক সরং শোষ-ীবষম-জবরনাশনম॥ 
(মনাকা) সর্বদাই আঁবদাহী অর্থাৎ পত্তকর 
পত্ত রোগেও বৈদ্যগ্রণ একে নিষিদ্ধ 


{কন্তু লঘ্বপাক আর কথায় রসের 
, তাই ক্ষয়রোগ, বিষম জবর এবং 


এই সান্রাটর অর্থ হ'লো-এই মূদ্বীকা 
নয়, এট মধুর রসের আয়তন ক্ষেত্র, এমন-কি রক্ত 
করেন না। এটি স্বাভাবিক মধুর, তবে অল্প রন 
লেশও আছে, তবে দেহে এর রস দ্রুত সপ্চার 
*সঘসে জবরও দুর করে। 

এই আও কের মদের সো খেজুরের (পিণ্ড খের) মনের বং 
তফাত, এই কথা প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে। এর পর স-শ্রবতের সণ রং 
উন পরত কয়েকটি মিষ্ট ফলের নামে কারে তাদেরও গণের পিচ এবং 
ধার্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হায়েছে। 


দ্ক্ষা কাশ্মর্যয মধুক প্রভাত” 


তারপর ১৮৮ শ্লোকে শুধ: দ্রাক্ষাটকে পৃথক করে তার 
ব্যবহারের উল্লেখ করা হারেছে। 
সেখানে বলা হা'য়েছে__ 


স্বরপ্রসাদক, মধুর রস এবং স্নিগ্ধ ও 


bi 
দাহ ও ক্ষয় দূর করে। সরতে আর 


এাটর ২ 
ধার হচ্ছে_দ্রাক্ষা হ'লো সর্ব প্লোতগামী। 
উল গুণসম্পন্ন ; এটি রন্তাপত্ত, জবর, শ্বাস, তু 


চিরঞ্জীব বনোষাধ (২য়)১২ 


১৭৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


একট বৌশিষ্ট্যের কথা লেখা হয়েছে, সেটা হ'চ্ছে শিশুর পুষ্টির জন্য দ্রাক্ষার ব্যবহারের 

কথা-_এ প্রসত্গঁটি শারীরস্থানের দশম অধ্যায়ের ৩৬ গুচ্ছে। সেখানে ধলা হ'য়েছে_ : 
িশহ যখন দৃগ্ধান্নভোজী হবে, সেই সময় বেয়সে) দশমূল প্রভৃতি কয়েকটি ভেষজের 

সঙ্গে দ্রাক্ষাকে সংযুক্ত ক'রে, ষথ্যানয়মে ঘৃত পাক ক'রে শিশুকে খাওয়াতে হবে। 

মাতামত এই ঘৃত সেবনে শিশুর বল, মেধা ও আয়ু বৃদ্ধ হবে। এরপর রন্তাপন্তে 

(Haemoptysis) ও শোষ রোগে এবং বিষমজবরে উেত্তরতন্যের ৩৯ অধ্যায়ের ১১৫/ 

১১৬ শ্লোকে, ৪১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে এবং ৪৫ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে) দ্রাক্ষার 

ব্যবহার দেখিয়েছেন; তাছাড়া স্ভ্রতের কম্পস্থানের ৫ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে সর্পদণ্ট 

ব্যান্তর বিষাঁচাকৎসার় একি উৎকদ্ট্র যোগে দ্রাক্ষার ব্যবহার দেখয়েছেন_সোট দ্রাক্ষা 

নাকুলী, শল্লকী নির্যাসের সঙ্গে; শ্লোকাঁট হু?চ্ছে__ 


রক্ষা সুগান্ধ নগ্বৃত্িকাচ...। 


রোগোপশমে বা পথ্য হিসেবে কাঁচা বা পাকা কোনটি ব্যবহার্য? চরক সতস্ধানের 
২৭ অধ্যায়ের ফলবর্গে ১৮ ও ১০৪ শ্লোকে দ্রাক্ষার পাকা ও কাঁচা অবস্থায় গুণ ও 
দোষ ক, তা বর্ণনা করা হ'য়েছে__ 


তৃষাদাহ জবর শ্বাস রন্তাপত্ত ক্ষতক্ষয়ান্‌। 
বাতাপত্ত ম:দ্াবর্তং স্বরভেদং মদাত্যয়ম॥ 
তিজাস্যতামাস্য শোষং কাসণ্তাশ্‌ ব্যপোহাঁত। 
মৃন্বীকা বৃহণী বয্যা মধুর স্নিগ্ধ শীতলা॥ 


আঙ্গুর পাকা হ’লে--তৃষ্ণা, দাহ, জর, শ্বাস, রস্তাপত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, বাতীপত্ত, উদাবত” ' 
ম্বরভেদ, মদাত্যয় ও মুখের তিন্ততা এবং শোষ ও কাস দূর করে। এটি বৃহণ, বং! 
নধর, স্নিগ্ধ ও শশতল। 

কিন্তু এই দ্রাক্ষা যাঁদ অপক হয়--তবে তা হবে অম্লরসাত্মক টেক) এবং পির 
স্লেম্মার প্রকোপক। ) 

স্মুপক আপারে, খেজুর (পিণ্ড) ও সুপক বদর (কুল) দদয়ে (অবশ্য পথেক্‌ পে) 
যদি পানা (পানক বা সরবত) করা হয়, তবে তা হবে গর; এবং 'বিষ্টম্ভী ( 
ফাঁপানো বায়ু) । তাই বলা হায়েছে__ 


দ্রাক্ষা খজ্জনির কোলানাং গুরু বিষ্টল্ভী পানকম্‌” 
পারচাত 
উদ্ভিদাট লতানে। এই লতা থেকে পাকানো আঁকাড় বেরিয়ে জড়িয়ে দর 


অন্য গাছে বা মাচায় (মাচানে) বিস্তৃত হয়। এই লতা বেশ শন্ত, এর পাতার bs 
লোমযুন্ত, দেখতে অনেকটা করলা উচ্ছের পাতার মত. তবে নাচের বা গোড়ার র্ব, 


ময়, লতার অগ্রভাগেই প্রধানভাবে মুকুল হয়; ফেব্রুয়ার থেকে জুন মাস রর 
ফুল ও গডচ্ছব্ধ ফল হাতে দেখা যায়, আর শীতপ্রধান দেশে আরও প্র ফল ও রর 
হ'য়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের জঙ্গলে হ'তে দেখা গেলেও ব্যবসা? 


পা ১৭৯ 


ভান্তিতে চাষ হয়ে থাকে, সেটা হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতে। বাংলায় এর গাছ যে হয় 


গা বা তার ফল যে হবে না ভা নয়, কিন্তু এত টক হয় যে, তা আমড়াকেও হার মানায়। 


টি 


এর প্রচালত নাম আঙ্গুর ফোরসা ভাফা)। 

আমরা বাজারে ২/৩ প্রকারের আত্গুর দেখতে পাই_একাঁট আকারে ছোট, 
যেগাল শুকয়ে গেলে কিস্মিস্‌ হয়; আর এক প্রকার আঙ্গুর দেখা যায়, সেটা 
আকারে বড় এবং তার মধ্যে ২/৩টি কীজ থাকে, এই আঙ্গুরগুলি শুকিয়ে নুনাক্া 
হয়। যেগুলি আমরা পাই-সেগাীল খুব. পাকা নয়, খুব পুষ্ট হ'লে সবুজ ফলই 

ভি সব্দজ হয়, আবার এই দুই সাইজের আহ্গুর বেগুনে রংয়েরও দেখা যায়। 
পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই ফলের আকারের বা রংয়ের তফাত দেখা গেলেও 
প্রজাতিতে পৃথক নয়। এদের বোটানিকাল্‌ নাম Vitis vinifera Linn., ফ্যামাল 
1০৪2, াঁড়ব্যাতেও এটি দ্রাঙ্ষা নামেই পরিচিত। 

এই ফল 'মাঞ্টি বা টক_এর হেতু মাটি, জল ও বায়ুর প্রভাবের তারতম্য ৷ উষধার্থে 
বাহার হয় শুল্ক ফল (কসমিস্‌ বা মুনারা), কাঁচা ফল (আহ্গর) ও গাছের পাতা । 


রোগ প্রাতকারে 


প্রথমেই বলে রাখ, উষধ হিসেবে যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন কিসামস্‌ বা মুনাক্কা 
রা করাই 'বধেয়। আঙ্গুর শাকয়ে কিস্মিস্‌ বা মুনাবা হয় সত্য, কিন্তু সুপর 
হ'লে তো ওগৃলিকে শুকানো যায় না, সেইজন্যই রোগের ক্ষেত্রে কিসমিস বা 
D ব্যবহার করার বিধি। 
খা৯। মত্েকজ্ুতায় ও কোষ্ঠকাঠিন্য: বেশী পরিমাণ তরকারির স্থলাংশ 
এই্ার অভ্যেস অথচ শি, দুধ এক ফোটা পেটে পড়ে না, তার ওপর বয়েস হয়েছে, 
রকম পেটে বায় হয় প্রচুর, তাই তার দাস্তেও সহেকাচ, প্রস্রাবেও সণ্কোচ, এই 
তন ক্ষেতের ম্রকৃচ্ছতায় ২০ গ্রাম কিস্‌মিন্‌ ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে (আন্দাজ 
দিয়ে পোয়া) এক কাপ (আন্দাজ এক পোয়া) থাকতে নামিয়ে, চটকে, সিটেগনল ফেলে 
খু = সকালে ও বৈকালে দ:বারে এ জলটা খেতে হবে। এর দ্বারা ২/১ দনের মধ্যেই 
তা চালে যাবে। 
| ক্ষীপতায়£-- খার-দায় শহাকরে যায়, হাড়-সার অথচ 'ক্ষধেও কম নেই, 
রাম কোন রোগও নজরে পড়ছে না; এ রকম ক্ষেত্রে দুধ এক পোয়া, কিসমিস ১২ 
আন্দাজ আধ সের (৫০০ মিলিলিটার) একস পাক করে, এ দুধের পরিমাণ অর্থাৎ 
ফেলে এক পোয়া থাকতে নামিয়ে এ কিসৃমিস্গ্ীল ওর সঙ্গে চটকে নিয়ে, সিটে 
খেলে য়ে, ওটা প্রত্যহ সকালে বা বৈকালের দিকে খেতে হবে; তবে সকালের দিকে 
শাল হয়, পেটে বায় হওয়ার ভয় থাকে না। . 
পপ! িপাসায়ত গরুপাক জিনিস কিছ; খাওয়া হয়নি, গরমও নেই অথচ 

" একবার জল খাওয়ার খানিকক্ষণ পরে আবার পিপাসা, এই রকম যে ক্ষেত 
গভীর ধরা হয় তৃষ্ণা রোগ, এখানে পলতার পাতা পেটোলের পাতা) ৩/৪ট, এ 
ফলে ও/ডাটা ৫/৬ ইণ্চি, কিসমিস ৫/৬ গ্রাম একসচ্গে থে'তো কারে ১ *লাস গরম 
রোগের ৪ ঘন্টা, অন্ততঃ ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, ওটা ছে'কে, দুইবারে খেলে এ তৃষ্ণা 
চি হয়। এই তৃষ্ণা রোগটা বেশীদিন চলতে থাকলে তারা অল্পায় হয়। 


১৮০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


৪1 ভ্রম রোগেঃ_ সকালের কথা বৈকালে ভুলে যাচ্ছে, এইসব লোকের আর 
একটা বিশেষ উপসর্গ থাকে, সর্বদা শরীরে দাহ, এক্ষেত্রে কিসামস্‌ ১০/১২ গ্রাম ও 
দুরালভা* (Alhagi pseudalhagi) 6/৬ গ্রাম একসঙ্গে থে'তো কারে ১ গ্লাস 
গরম জলে ১০/১২ ঘণ্টা ভীজয়ে রেখে, তারপর তাকে ছে'কে, সকালে অর্ধেকটা ও 
বৈকালে অর্ধেকটা খেতে হবে। এর দ্বারা এ ভ্রমরোগটা সেরে যাবে। তবে এটা বেশ 
গকছাঁদন না খেলে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকার বোঝা যায় না। 


&। নেশাই পেশাঃ_ মদই যাকে খেয়ে ফেলেছে, সেই মদের হাত থেকে রেহাই 
পেতে গেলে একমাত্র ব্রহ্ষাস্্ হ’লো সকালে ও বৈকালে দুবেলাই ১০/১২ গ্রাম ক'রে 
গকস্মস্‌ চিবিয়ে খাওয়া, সে ওকে ত্যাগ ক'রবেই; তবে চেলা-চামন্ডার হাত থেকে 
যাঁদ রেহাই পায় তবেই। 


৬। সন্তান লাভার্থেঃ_ যাকে চলাত কথায় বলা যায় বাঁজা না নপুংসক ?_এ 
সন্দেহটা দুজনের মনেই দোলা খাচ্ছে_কার দোষে আমরা নিঃসন্তান? যাক্‌ সে কথা, . 
এখন এর সাধারণ উপায় হ'লো- মূল সমেত বলা গাছ (যাকে আমরা চলত কথার 
বেড়েলা গাছ বাল) ২০/২৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে ?সদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে 
ছে'কে & কাথ দিয়ে ৮/১০ গ্রাম কিস্বামস্‌ বেটে সরবতের মত খাবেন। এটা দ্বামী- 
স্ব দুজনকেই পৃথক পৃথক খেতে হবে। এক মাস কোন দৌহক সংস্রব রাখবেন না. 
পরে দুই-এক মাসের মধ্যেই আপনাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তবে একটা কথা 
রাখ যাঁদ শারণীরক কোন বৈকল্য থাকে অর্থাৎ যেটায় অস্যোপচার প্ররোজন, সেক্ষে৫ে 
এটা বিফল হবে। আর একটা ক্ষেত্র আছে_যাঁদ বেশী মেদস্বী হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে 
সেটাকে প্রথমেই মেরামত ক'রে নিতে হবে। 


এ। শ্লেম্মার ধাতে£__ টে ইক “ৰা কৰৰ 'ৰয়সেরই হোক লা কেন শর 
পিপল ও ৮/১৩ট িস্বীমস্‌ একসঙ্গে বেটে খাওয়ার অভ্যাস ক'রতে হয়; রা 
বালকের ক্ষেতে পিপল ও সমস সাক ভাগ নিতে হবে, এটাতে ওঁ দোষটা চর 
যাবে: তবে একটা কথা বলা দরকার বাদ বংশের (সে পিতার বা মাতার যে কুলের 
হোক) তিন পুরুষের মধ্যে কারও হাঁপানি বা একজিমা ছিল, হাতের তাল: বা পারে 
তলা ঘামতো. এর কোন একটি থাকলে সেটা কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া, তবে এ. 
গ্রকোপটা কাঁমে যাবে, একেবারে নিরাময় হবে না। 

৮। উদাবর্তে_ বেশী খেলেই বা ক, আর কম খেলেই বা কি-পেটটা কের 
সর্বদা স্তম্ভিত হ'য়ে আছে জরঢাকের মত, আর দৃই/এক 'মানট অন্তর সশব্দে চস 
উঠে উনেক সময় দেখা বার একট: জাল বা জবণ জাতীর জিনিন খেলেই বনি হর 
এক্ষেত্রে 1১৪টি বিঃ বেটে সরবত কারে (না নিতে) সকালে ও বৈ 
দুইবার খেতে হয়। এটাতে ৮/১০ দিনের মধ্যেই উপশম হ'য়ে থাকে। 


৯। শোষ রোগে (Wasting 0155299):-_ পিপাসা যে লেগেছে তাও নয়, রি 
চোট গে), জিভ, গলা শ্রী বায়; সেটা চলতে থাকলে বুঝতে হবে ক্ষণ রণ 


* এই দুরালভার গছে খুব কাঁটা. উটে খেতে খুব ভালবাসে । এলাহাবাদ ছে বণ 
কারে পশ্চিমে মরু অণ্ডল পর্যন্ত যেখানে সেখানে ঝোপ হ'য়ে আছে। এ অনল বে 


‘বাসা’, ‘উটকাটারা'। গাছ-গাছড়া বিক্রেতাদের দোকানে পাওয়া যায় । যবসল্ঘাস € 


দ্রাক্ষা ১৯৮১ 


॥ (খেলেও শরীরে পঢাষ্ট হয় না) ভবিষ্যতে আসছে, এক্ষেত্রে কসামস্‌ ১০/১২ গ্রাম 
সামান্য লবণজ্রলে কয়েক ঘণ্টা ভাঁজয়ে রেখে খেতে হবে, এর দ্বারা এ শোষরোগের 
ক্ষয়টা পূরণ হবে। 


৯০। পভ্তবিকারেঃ-- এটা আসে উল্টোরথের পর থেকে, থাকে শারদোখনব 
‘যিন্ত। এটাকে বলা যায় ঝতুজ ব্যাধি, এই সময় তিতো (তিন্ত) না খেয়েও সকালের 
মৃখ তিতো হয়; এক্ষেত্রে নিত্য ১০/১২টি ক'রে কিস্‌মিস্‌ বেটে একটু জলে 


টে এ অন্যভুতিটা থাকে না জে তবে কাজি হ্যা এ 
য় না। 


৯১। ক্ষতক্ষণ রোগে £_: রোগটার গোড়াপত্তন হয় কোনো কারণে গনরুতর 
আঘাত লেগে। বাইরে থেকে তার আঁভব্যান্তি হ’লো না বটে, কিন্তু ভিতরে কোন শিরা 
ইতো জখম হয়েছে বা ছি'ড়ে গিয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় সামায়কভাবে সেটা 
ডি গেলেও মাঝে মাঝে সেখানটায় ব্যথা অনুভব করেন, এই থেকে অনেকের একট 
শবরভাবও হয় এবং রোগা হ'তে থাকেন; সেইটাই দেখা যায় পাঁরণামে ক্ষয়রোগে 
খাত হয়েছে। ঠিক এইরকম ক্ষেতে প্রভাহ ৮/১০. গ্রাম কারে কিস্যামসের সরবত 

মার অভ্যাস করুন, তাহ'লে এ অস্বীবধেটা চ'লে যাবে। 


১২। রন্তাঁপত্তে£ এই রোগ সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে, এখানে 
নাম আলোচনা কারলাম না. তবে এক্ষেত্রে শালপণর্ণ (এই ক্ষুপ জাতীয় গাছের প্রচালত 
২২ শালপাঁণ আর বোটানকাল- নাম (Desmodium gangeticum) গাছের সমগ্রাংশ 
২০ গ্রাম নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, এ কাথে 

(মিস্‌ বেটে সরবত ক'রে খেলে এ রন্তত্রীতটা (রন্ত পড়া) বন্ধ হয়ে যায়। 
থে ১৩। নবজবরেঃ- কিসৃমিদ্‌ লবগজলে ভিজিয়ে সেই কিস্যামস্‌ কয়েকাঁট করে 
“লে জর ঢ'লে যায়। 
বল এই লেখাটার শেষ আঁকড় টানতে যাওয়ার সময় সেই ছোটবেলাকার পড়া আগর 
টক" শৃগালের এই হতাশ মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। তারপর পণ্ডিতের খস্পরে 
ভাই নিতে হ'লো, সেখানে দেখা গেল জশবনের রসসণ্ডারী এই একাঁট অমোঘ ফল; 
হযে সমশীক্ষত নাম 'দ্রাক্‌-যা' অর্থাৎ যে দ্রুত রস সঞ্চার করে। তখনই মনে 
ছল-এইটাই বুঝি শেষ সম্বল। 


CHEMICAL COMPOSITION 
(a) 


ৰ Acids, Viz., oxalic acid, malic acid, tartaric acid and other 


Cemic ৯২ 
Mic 80105. (b) Sucrose. 


Le 


ল্রন্য্যাক্ক (হন্নে) 


পা ' 
সে যে ধনই হোক না কেন-_একটা না পেলে ধন্য হয় না, সে বিদ্যাই হোক আর “বিল 
হোক; আর পার্থব ধনে ধনবান হ’লে তার পশ্চাতে থাকে পরস্বাগহরণের 
সে সংগ্রাম করেই হোক আর লুণ্ঠন করেই হোক; এ নাঁজর স্বয়ং ধনজায়ই রে 
অধিক আর কি! সে তথ্যাট দেওয়া আছে মহাভারতের ৪19৪1১৩ শ্লোকে, 
ডউান্ত_ 


সব্বান্‌ জনপদান্‌ জিত্বা ধনমাদায় কেবলম্‌। 
মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠাঁম তেনাহর্মাং ধনঞ্জয়ম্‌॥ 


আগার 
অর্থাৎ অনেক জনপদ, অনেক ধন জয় ক'রে এখন আমি প্রচুর ধনাধিকারণ, তাই 
নাম ধনঞ্জয়। আপাতঃদুষ্টতে ধনই মানুষকে ধন্য করে। ব্বনামধন্য কেবলমাত্র... 
এবং কীর্ততেই হন্র_এ বিষয়ে কিন্তু প্রাচীন পাশ্ডিতগণ একটু কটাক্ষ কারেছেন' 


স্বনাম্না পুরুযো ধন্য পিতৃনামাচ মধ্যমঃ। 
অধম মাতৃনামাচ *বশরেণাধমাধমঃ॥। রর ] 
তর্থাৎ বিদ্যা আর কণীত'তে স্বনামধন্য হওয়া বায়, আর যাঁদ কেহ পিতৃ নামে শারদ 
হ'তে চান-সেটা ভাল, আর মাতৃনামে যাঁর পারিচয় দিতে হয়_ ধম। 
পর্যায়ে গড়েন, আর শ্বশুরের নামে যাঁর পারচয়_াতান অধমের থেকেও অধ রা 
তা বাক, এখন কথা এই যে-যাঁদ স্বাভাবিকভাবেই কোন দ্রব্যের শর? 
হয়ে থাকে ধন্য বা ধন্যা-তা হ'লে নিশ্চয়ই মনে ক'রতে হয়-এ নিছক নিজের 
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॥ শীল্তর গুণেই সে ষন্য, তাই দেখতে পাই_বেদে একটি আহায ও ভেবজের নাম ধন্যাক 


অল্তরগ্নে রূচা তপন্‌ উখায়া ধন্যাকং সদনে স্বে। 
| সীদ ত্বং মাতুরস্যা বিশ্বান্যগ্নে বুনন 'বিদ্বান্‌॥ 
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১২১ ।৫।৫৬) 
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করেন। তুম তোমার দাীস্তিকর কাল্তিতে মাতৃক্রোড়ে অবস্থান কর এবং 
আভাঁষন্ত কর, তাই বিদ্বান ভিষক্‌ চেষ্টার দ্বারা তোমাকে অর্চনা করে। 


বৈদ্যকের নাথ 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হলো-_তুম ধন্যাক, তোমাকে স্থালীপার্রে নিজ সদনে রক্ষা | 
বেদের সুক্তানুশীলন খাধ-মেধাতেই ঘ'টোছিল, তারপর তাঁদের অননসৃত পন্থায় 
অগ্রসর হ'য়ে সংহতাকারগণ সেই মন্তার্থগ্গীলকে সংহত ক'রে ভৈষজ্যাবদ্যাকে 
ক'রেছেন। 
শারীর-মানস-বিকারের উপশম-সাধন কার, সেগীল সংাহতাকারদের বিশেষ অনভভূর্তির 
অবদান। 
চরকসংাহতাকার হয়তো এককালে একজনই ছিলেন, পরবতঁকালে বহ ভি 
অন্ভূত সংগৃহীত তথ্যাদি চ্বারা চরক সর্াহতার অধ্যায়গীল পর্ণ হয়েছে। ধরা, 
শব্দটি আমাদের বহ: পাঁরাচত ধনেরই পর্ব শব্দ। ধন্যাককে চরকের * পর্বপ্রথম 
দেখা যায়- গ্রধানতঃ আগ্নাবকার বা পিত্তীবকারজ ব্যাধ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এর সর্ব 
কাজ তৃষ্ণানিগ্রহ ও শীত প্রশমনে। ধাতু 
তূফা রোগির আঁদ সূত্র বায়ন-পত্তবিকার, এটির পাঁরণাম রসাদি সোঁম্য 
রসবাহিনা নাড়া, 'জিহবমূল, তালু ও ক্রোম দাট বাহুর মধ্যভাগে বক্ষ, তার্তখনই 
হনয়, তার দাক্ষণাদকের নীচে পপাসার স্থানের নাম ক্রোম) শোষিত হয়, করার 
হয় পিপাসা, অর্থাৎ বার বার জলপানের ইচ্ছা। এর 'নকটবতার্শ ব্যাধি নেক 
ঘটলেও পাঁরণামের ব্যাধ নিদ্রানীশ এবং শিরোঘূর্ণন। এই দাটই কিন্তু বহ 
উপসর্গ হিসেবেও দেখা দেয়। গা 
চরক সর্থাহতার র্দেশ_এই ধনের ব্যবহারের ক্ষেত্রাট এখানে খঢুব উগ্র 
দ্বিতীয় ক্ষেত্র শীত প্রশমনে_এই শীত প্রশমন কথাটি একটু জাঁটল, কারণ 
খেক্‌ ১০।৩৪।৯) শীত শব্দটি শিশির শব্দের পর্যায়বাচশী অর্থাৎ যে সময় কর্ণ 
তেজ মাঁলন হয়। এদিকে দেহের আঁগ্নবল মাঁলন হ'লেও শীত বা 


তৈল, তুলা, তনূনপাৎ, তাম্বুল, তপন। আদ্ন) 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥ তেনূনপাং 


গারাঁচাত 


|| 

EET It SPS বু... 
বর্ষজাবা ক্ষুদ্র ক্ষণপ গাছগ্দীল ১২/২ ফুটের বেশ উপ্চু হয় না। ৪৮৮ 
ধনে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, চারাগাছের পাতার ধার কাটা, অসমান কোণ, তবে । দৌর্দা। 
গোলাকার; গাছ যত ল্বা হয় তার পাতার আকার পাঁরবার্তত হয়ে লদ্বা হয় লা 
একটি দণ্ডের চাঁরাদিকে শাখাপ্রশাখ। বেরোয়, শতকালে সাদা ছোট ছোট পাট! 
ফুল হয়, তবে পৃজ্পদণ্ডে বিশেষ পাতা থাকে না, থাকলেও দুই/একটা, খর্ব ধর 
শহর ছড়া গ্রামবাংলার লোকের কাছেও ধনে গাছ অপারাচত নয়। এই গাছের 
গালহ আমাণের ব্যবহার্য ধনে, যার সংস্কৃত নাম ধন্যাক। যেটা আমরা সর্বদা 


/ 
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. কার, এর থেকে আকারে বড় এক প্রকার ধনে বাজারে পাওয়া যায়। তবে এটি কোন 


জাত প্ৰজাতি নয়, যেমন দেশ" গরু আর পাঞ্জাবের গর। এর বোটানিকাল্‌ নাম 
oriandrum Sativum Linn., ফ্যামীল Umbelliferae. 
আহার্য ও উষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় পাতা ও বাঁজ। 


লোকায়াতিক ব্যবহার 


এটির প্রধান কাজ রসবহ ও রস্তবহ স্রোতে, পি্তাবকারজানত রোগগ্ীলর উপর 
শ্রধানভাবে কাজ করে। 

১। দেছে জবালাঃ_- দবা-রাৰ শরণীরের ভিতরে বা বাইরে জৰালা বোধ হয়, 
চোরা অম্বল অম্ধারোগ) হয়, সেক্ষেত্রে ধনে ৫/৬ গ্রাম এক কাপ গরম জলে রানে 
্ রেখে সকালে ছে'কে'খালিপেটে খেতে হবে। এর দ্বারা দাহ প্র্শামত হরে! 

কিন্তু মাঝে মাঝে খেতেই হবে; তবে চোরা অদ্বলটা ক কারে বন্ধ হয়, তার 

করা সর্বপ্রথম দরকার। 

২। আতিসারে£_ যে আঁতসার পিত্াবকারজাঁনত হয়, এর লক্ষণ-স্বল্প প্রান 
ও মলটা খডবই তরল হবে, মলত্যাগ করার সময় মলদ্বার জবালা করবে, আর এই 
মলের রং প্রাতবারেই যেন ব'দলে৷ যায়_কখনও ঘাসের রং, কখনও হলদে, কখনও 
পম পাতার রং; এক্ষেরে ২ গ্রাম ধনে বেটে নিয়ে ২৫ গ্রাম গাওয়া ঘি, জল 
১১৪ মালিলিটার অর্থাৎ প্রায় আধ পোয়া একদপো এব ডাল ও বৈকালে' 

গোলে (তথ ভজ বাৰে ন) SU LEE LS ERS 
অর্ধেকটা আর বাকা অর্ধেকটা পরের দিন দরবারে খেতে হবে, এর দ্বারা ওঁ পিভাঁবকারের 

নন সেরে যাবে। 
তি বলে বাধায়, এই প্রয়োগটি আমাজার্ণের জন্য শমল ব্যথায়। এ শণল কিনতু 
শল নয়, ডেকে শূল যেসব ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে আসি, এর প্রয়োগ সেখানেই। 
এক বাট সাম্জারানো নিয়ে বসে লেগে যাওয়া, আধখানা কাঁঠালের শ্রাদ্ধ 


টা মারতে থাকে _এই যে কের, এখানে ধনে ৯০ গ্রাম ও শু (আদা শুকনো) 
গ্রাম একট; থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সন্ধ করতে হবে, সেটা ২ কাপ থাকতে 
, ছে'কে, এক ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেতে হবে। 


8। 'শশ্দের কাস ও দুধে শ্বাসে :_ দেখা যায়_কাসতে কাসতে শিশুর চোখ- 
চা য়, 
IR আতপ চাল '১০/১২ চা-চামচ জলে ভিজিয়ে সেই জল ৭/৮ চা-চামচ 'নয়ে, 


ওঁ জলে আধ চা-চামচ ধনে বেটে, ওটাবে ছো'কে দিয়ে নেই ভল বম 
ole ঘণ্টা অন্তর সমস্তাদিন ধ'রে খাওয়ালে এ কাসিটা বন্ধ হায়ে যাবে! 


সঃ যেমন--হাই ব্রাজপ্রেলার, খাদ্য তে 
’ হয়তো জর আসছে অথবা নতুন জবর হ সেছে 
না, ?কংবা টায়ফয়েড্‌ পিছনে আসছে; এ সবের ক্ষেত্র কিন্তু রসবহ স্রোতের 
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যে পিত্ত বা আদ্ন, বাকে বর্তমানে বলা হয় “মেটাবালজম্‌”, সেটা স্বাভাবিক কাজে 
অপারগ হ'য়েছে--তাই এই পিপাসা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধু ধনে দিলে চ'লবে না, এর 
সঙ্গে পলতার পাতা তিনটি এবং এ পলতার ডাটা (5) ৭/৮ ইপ্চি, ধনে এক 
চা-চামচ, এগুলোকে একট; থে'তো কারে এক কাপ গরম জলে ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে 
রাখার পর ২/৩ চা-চামচ খেতে দিলে পিপাসার শান্তি হয়। 

ও। বাতরনস্তেঃ_ এ রোগটার গর্ব কতখানি, তা ণটরজীব বনোষাধ'র প্রথম 
খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলা হ"য়েছে। 

এই বাতরন্তের ক্ষেত্রে ধনে ও সাদাজীরে (00190 cyminum—যেটা আমরা 


জিনিসটি জলে ফেলে দিলে আর এলিয়ে যাবে না।) সেই জিনিনাট প্রত্যহ ১০/৯২ 
গ্রাম ক'রে জলসহ খেতে হবে। এর দ্বারা আপাততঃ উপশম তো হবেই; তবে দীঘণ 
তার চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। 


৭। নবজবরের পিপাসায়ঃ- ১০/১২ গ্রাম ধনে একটু কুটে (কুট্রিত) নিয়ে, ৪ 
বেত করে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেকে সমন্তাঁদন ৩/৪ বারে এ জলা 
খেতে দিতে হবে, এর দ্বারা জ্বরের তাপটা ক'মে যাবে এবং পপাসারও নিবৃত্তি হবে) 


৮। গেটে ৰায়নঃ-- যাঁদের খাওয়ার ৩/৪ ঘণ্টা বাদে পেটে বায়ু জ'মতে থাকে 
এন “কালেই বেশী হাতে দেখা বার, আবার যেদিন আকাশে মেঘ হয়, সেদিন আর 
ই) বাটি যখন অন্যে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সমর নিশা 
দলের মত বায়রে সপ্ঠার হ'তে থাকে; সেক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম ধনে থে'তো কারে নু 
দলকে বা ডিসে রাখতে হবে, পরের দিন সকালের দিকে অর্ধেকটা < 
তলা খাওয়ার ২ ঘণ্টা বাদে বাকী জলটা খেয়ে নিতে হবে; এর দ্বারা % 
আর বায হবে না। তবে 'কিছবাদন খেলে এটাতে স্থায়ী .ফল গাওয়া যাবে। আর 
একটা কথা-তরকারির স্ধূলাংশ খাওয়া কমানো দরকার, তবে তরকারর ঝোলটা 
ক্ষাত নেই। এই খাওয়ার ব্যাপারেও সাবধান হ'তে হবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৯। গেট কামড়ানিতে-_ সে যে কোন কারণেই হোক, ধনে আর যব সমান 
পরিমাণে নিয়ে জলে বেটে, পেটে প্রলেপ দিতে হবে। এর দ্বার গেড় কাডানির উপ 
হবে। 7 


১০। কেশপতন ও খ্যচ্কিতেঃ__ ্রথমোটির হেতু, সেটা চিকিৎসকের কা 
আজও ধাধা, তব বেটায় প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, সেটাই িনছ_5০৫ গ্রাম কটা 
তিল তেল নিয়ে তার সলা 4/ চা-চামচ ধনে (নতুন ধনে হ'লে ভাল হয়) এ র্‌ 


ধন্যাক ১৮৭ 


|, মাস বাদে চুল উঠতে সু করেছে, এইসব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চুল ওঠা বন্ধ করা বায় 


i 2 


না; আর মানুযের বয়সের পাঁরণাঁততে অর্থাৎ প্রৌঢ়কালে আস্তে আস্তে চুল 
হওয়াটা শরীরের স্বভাবধর্ম, তবে যে হারে চুল উঠে যাচ্ছিল সেটা যাবে না। 

এই নিবন্ধের পাঁরসমাপ্ততে একটা কথা ভাবাঁছ_যাঁদ কেউ প্রশ্ন করেন-_ মহাশয়, 
রোজই তো তরকারিতে ধনে খাচ্ছি, কিন্তু এর যে এতটা দরব্যশান্ত আছে, তা তো বুঝ 
না! আপনার কথাটাও অন্বাঁকার কাঁর না, তবে প্রত্যহ যে দ্রব্য আমাদের শরারে 
সাত্ম হ'য়ে আছে, যাকে বলে হাড়ে-নাড়ে নাড়তে) জাঁড়য়ে আছে, তার শান্তর প্রভাব 
ততটা নাও হ'তে' পারে, তবে তার কিছুটা তো হবেই; তা না হালে আফিং-এ অভাস্ত 
এ , সেটা তাঁর মারক হয় না বটে, তবে উপকার শক হয় নাঃ নইলে 'একাঁদন না 
পেলে পেটটা নরম হয় কেন? যে-যুগে এসব 'জানসের গুণাগুণ লেখা হ'য়োছিলো, 
সেকালে তো মসজার ব্যবহার ছিল না। এটা আমাদের হে'সেলে ঢুকেছে ছে তবে 
ধন থেকে এদেশে প্রবেশ করেছেন। তবে দ্রব্যশান্ত যা (ছল প্রায় তাই-ই আছে, তবে 
ধতু ও জলমাটির গুণে যতটা মাত্র পাল্টায়। আমাদের শরণীর যেমন নতুন নতুন রোগকে 
হজম করছে, সেই রকম ওষযযকেও। তাই আমরা বাদ-_ “শরারের লাম সহ হা 
য়াও তাই নয়।” 


CHEMICAL COMPOSITION 


রা Essential oil, coriandrol, oxalic acid, calcium content, vitamin-C, 
Arotene, fatty oil. 


ই টি ৬ পনি সতি 
চ্গাতজ্গল্ী (আসল্ন) 


যে ছিল না তা নয়, তার মধ্যে তফাত দেখা যাচ্ছে সে-গের' নামে ছিল বকছু-্ 


ভাষা" 
জতে ছোট নাগপ্দর অঞ্চলে এর একটু সর পাওয়া গেল_সে দৃষ্টিটা কিন্তু ভ 


অন রই ভাষায় নিয়ে নাচ ও গানের রেওয়াজ। আদিবাসীদের সামা 
অনুষ্ঠানের এই যে নাচ, সেইটাকেই বলা হয় 'চা্াঢ_ এই যেমন ছো, ছলি, হা 
সেই রকমই । দেখা যাচ্ছে-- ধ্যে সমষ্টিগত কোন দুব্যের বা কোন কমে রম 
চাংদোলা (প্রচলিত চ্যাংদোলা), এক চাঞ্গরা-_এই রকম। zn 

এই বনোঁযাঁধাটির পত্র-বৃন্ত (বেটি) মুল থেকে গৃচ্ছবদ্ধভাবে ওঠে। le 
লম্বা, সণতোর মত দণ্ডের মাথায় ছত্রাকার ব্রিধা বিভন্ত পাতা, প্রায় ক্ষেত্রেই এর 2 
থাকে ৪ চোর), তার চাশ্গেরী নামকরণের উৎস এই সূত্র ধারেই। 


চাঙ্গেরী ১৮৯ 


এই পৌরাঁণক ভারত জন্ম নেওয়ার ঢের ঢের আগে, সুদুর উত্তর-পাশ্চমের ভূখণ্ডের 
: লাম যখন পাঁন্তদেশ (তখন ব্ৰহ্মাৰ্য, ত্রহন্াবর্ত, আর্ধাবর্ত নামও হয়ান), পাশেই কুভা 
নদী (পরে হ'য়েছে কাবুল)-সেই অঞ্চল থেকে আর্ধরা এই ভূখণ্ডে এসেছেন গোষ্ঠী- 
বদ্ধ হয়ে, আর প্রাক্‌-আর্য'রা তাঁদের বসাতিভূমি ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়েছেন দলবদ্ধ 
আর্যদের সঙ্গে লড়াই ক'রতে না পেরে; যে যোদকে পেরেছেন নূতন নুতন অরণ্যের 
মধ্যভীমতে এসে নিজেদের গোষ্ঠী বে*ধেছেন। 
আর্ধদের কিছু কিছু ভাষা তাঁরা আয়ত্ত ক'রে আসেনান_এ কথাও তো বলা যায় 
মা; হয়তো বা দশর্ঘকালের ব্যবধানে সে সব ভাষার মূলসূত হারিয়ে গিয়েছে অথবচ 


০০০৯১ 


2: 


খাদের অপত্রংশ হায়েছে তাদের কিছু কিছ নমুনা তাঁদের সামাজিক 
| কারের দা হই সবাক তারই একি উদাহরণ চা এই 
কম যেটা নাচে ও গাছে জড়িয়ে আছে। বৈদিকের দত ত তার শোভন অঙ্গ, 
উষানা গঠন, অম্লমধুর রস, ৪টি বৃন্তদলের গোষ্ঠীসমন্বিত বনৌষাঁধাটর ?ক সম্পন্ট 
'ম চাণ্গেরণ ? নাকি প্রাক্‌-আর্যদের সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগেছে এই নামাটিতে ট 


১৯০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অথবা সেই বৈদিক ভাষাই বিভিন্ন কালের ?সিশড় বেয়ে নামতে নামতে আজ শু পভ { 
বহন ক'রে চলেছে বেদে ও ভৈষজ্যবেদে অর্থাৎ আয়্বেদে। 
অথর্ববেদের বৈদ্যককম্পের ১৬।৬৫।২৭ সুত্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 


পহীথব্যা স্বদস্থাদাশ্নিং পরীষ্যং চাঙ্গেরী স্বদাভরা অগ্নং পুরাঁষাং 
অচ্ছেমঃ। 


এই সস্তার মহাঁধর ভাষ্য করেছেন__ 


. পৃথিব্যা ভূমেঃ স্বদস্থাৎ সহস্থানাং পররীষ্যং আগ্নং ত্বং চাগোরা 
=তিষ্ঠন্তী, আভর-আহর। বয়ং-অচ্ছেমঃ-আভিমূখং গা 
চাঙ্গেরীত চাঙ্গং শোভনং মীরয়াত ইর-অন্‌ ডাপ্‌ ক্ষুপ্‌ ভেদে 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হ'লো-__তুঁমি চাচ্গের অর্থাৎ শোভন অঞ্গ তোমার, তাই 
শোভন আঁ্নকে প্রেরণ কর, পদুরীষের মধ্যে আগ্নবল আন, পৃথিবীর সঙ্গ 
অবস্থান ক'রে পৃথিবীর বল আহরণ কর; আমরা তোমার আঁভিম্‌খ্য আনয়ন 

এই আভিমুখ্য কথাটার সার্থক ব্যঞ্জনায় বলা যায় যে, তোমার 'অদশ্য বল্তুসত্বাম 
ভোতিক-ক্রিয়াশালতাকে আনয়ন কাঁর। রে 

বৈদিক ভাষ্য থেকে অনুশীলনের তিনটি সত্র পাওয়া গেল_(১) শোভন অগ্নি 
প্রেরণ কর, (২) গ্ররাধের মধ্যে আঁ্নবল আন ও (৩) পথবীর সঙ্গেই তুমি অব 
কারে পাথবীর বল আহরণ কর। - 


কার! 


দ্বিতীয় ইণ্গিতের তাৎপর্য কি যে, সে অপক মলকে (পুরণীবকে) তার দোধ 
দ্বারা সম্যক্‌ পারিপাক প্রাপ্তির সহায়ক হয়? এটাই কি প্রতীয়মান হয় না-যে 
রন্তের মলাংশের সৃষ্টির কারণ হয়, সেই দোষকেই জন্মাতে দেয় না? করে 

তৃতীয় বন্তবোর ইঞ্গিত--ব্যঁট পথবীগণের আধিক্য থাকায় পূরাষকে সংহত গর 
আর দ্রব্যের অন্তার্নীহত রসের বিচারে দেখা যায়_এঁটি অচ্লরস' এবং তে সে 
আধার; আর পৃথবীগণের বাহুল্য থাকায় মধুর রসের সংযোগও ছটেছে, তাই 
পদ্রাীষকে অগ্নিক্রিয়ায় পাঁরপাক ঘটিয়ে গ্রাঁথত করায়। 


নামাবলখ (য্গে যুগে), 


বেদের সেই চাচ্গোরণ নামকরণের লক্ষ্য ছিল তার দেহকে কেন্দ্র করে, আর ভাখেঠ 
কও তার শোভন অগা, আঁদনবল ও গ্রীষের আঁগ্ন অর্থাৎ আমাগরের তার 
পরাশয়ের আগ্নর বলব্যাপ্ধকারক_এটারও ইাঙ্গত; পরবর্তী সংহিতা যুগের কারন! 
নাম উঠলো--তার গুণবস্তার বিচার ক'রে, সেখানে হয়ে গেল আমরোলিকা টে অপর 
ডগ্বনের উানত)। এই আম শব্দ কাঁচ অর্থকে বোঝায়, রোগকেও বোঝায়, আবার আর্ত 
প্রবাকেও বোঝায়; আর তাকে যে ধ্বনিত করে অর্থাৎ যে আঘাত করে--সেই 
আম্ররোলিকা, সেইটাই লোকায়াতক সহজিয়া ভাষায় ডাকনাম আমরুক্‌ বা হারে 
হ'য়ে গিয়েছে; আবার এটাও নিরর্থক নয় যে, এই ক্ষুপাঁট যখন বারমাসই কাঁচ 


. না পাচক রসের সহায়ক হয়? কোনটির ইঞ্গিত দেওয়া হ'য়েছে? 


চাত্গের ১৯১ 


থাকে আর রোগ বা রুক্‌ নাশ করে-তাই তাকে আমরুক্‌ বলা হতো রে ক-র-জা 
:১=রোগ) অর্থাৎ আম রোগ নণ্ট করে বলেই আমরুক্‌, সেইটাই হ'য়ে দাঁড়য়েছে আমরদল। 
বৈদোস্ত নামেই চরক / সৃশ্রুত / বাগৃভটে চাঙ্গেরী নামের উল্লেখ। 


বৈদ্যকের নাথ 
(সংাঁহতা যুগের গুণের অনুশীলন) 
সংশ্রুত শাকবর্গে চাণ্গেরাীর (আমরুলের) উল্লেখ ক'রেছেন এবং ওষধার্থে' ব্যবহার 
রেছেন; তাছাড়া সশ্রুত সংহিতায় বলা হ'য়েছে_অনন্ত দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব | 


০০০০০, NSS. ৪ 


ৃ টি ব্যাচ্ধমান ব্যান দবাগলির আস্বাদ এবং উৎপাতিদ্ানের রসবীর্য দেখে দব্যস্বভাক 


বৈন। সুশ্রুত স্থাহতার সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ৩৬৭ সন্তে বলা হয়েছে_ 


ধান্যেষু মাংসেষু ফলেষু চৈব। 
শাকেষু চানুভ্তমিহাপ্রমেয়াং॥ 


১৯২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


আস্বাদতো ভূতগণেষু মত্বা। 
তদাঁদশেৎ দ্রব্য মনজ্পব্দাদ্ধঃ 


অর্থাৎ ধান্য, মাংস, ফল এবং শাক_ এদের গুণ, রস কি বলা যায়? এ তো অপ্রনেম 
ব্যাপার। তবুও এদের জানতে হবে__আচ্বাদন ক'রেই বুঝতে হবে কোন্‌ দ্রব্যে কোন. 
ভূতের (/ক্ষত্যাদ) প্রাধান্য আছে। 

প্রাণীজ দ্রব্য, যাবতীয় ফল, শাক ও কন্দমূলাঁদ এবং যাবতীয় আহারয্রব্ের, এমন 
ধিক ভৈষজ্যোরও অনন্ত গুণ আছে এবং দোষও আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ভৈষজ্য সত্ব 
প্রমাণ করার কোন ক্রম নেই; তাই আস্বাদনের দ্বারা এবং উৎপত্তির স্থান, কাল, খা 
এদের গুণ বিচারের দ্বারা এদের রসাঁদর (মধুর, অম্ল, লবণ, কট; িন্ত কথায়) বিচার 
করে দ্রব্যের মৌল উপাদানের হতাহত নির্ণয় করাই সাধারণ চিকিৎসকদের পর্দে 
সহজ পন্থা; এখানে লক্ষ্য করার বিষয়াটি বেদেও দেখা যাচ্ছে। বেদেও দ্রব্যের উৎপাত 
স্থানের ভূমির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্রুতেই তার প্রাতিধ্বীন করা হায়েছে 

এখন, আমরা চরক-সমশ্রুতের দষ্টতে আমরুলের রসাঁবচারে মধুর এবং 
প্রাধান্য দিয়ে থাকি, কারণ এর জন্মস্থান কখনও মরভমতে এবং সাধারণতঃ পার 
দেশে হয় না, তবে একাট প্রজাতি পার্বত্য দেশেও জন্মে। সময়েই 

আন্‌প দেশ ও জাঙ্গল দেশই এর উৎপত্তি ভূঁমি। তাই সে পিত্তকর কোন Sia) 
হয় না। এইজন্যই পত্তপ্রধান শ্লেদ্মানগামী গ্রহণীরোগে (Chronic 09594 নর 
এটি প্রয়োগের উপদেশ, কারণ আমরল স্বভাববীর্যে মধুর ও অম্লরস এবং ক্ষ রন 
অনঃগামী রস। তাই অনেক বডষ্ধ বৈদ্য সংগরহগ্রহণীতে পাকা আম খেতে নিছে ততে) 
না, কারণ আমর অপকে অন্লরস হ'লেও যখন পাকে অর্থাৎ তার পরিণামে (পরি! কোন 
হয়ে যায় মধুর-অন্লরস। আর একটা কথা ব'লে রাখ_আঁতসারে আম (আগ্ন) 
সময়েই চলে না কিন্তু আমরুল দেওয়া চলে। হাবহারের 

সশ্রুত সংাঁহতার উত্তরতন্ত্ে ৪০ অধ্যায়ে আমরুল শাকের রস একক 
এবং দাঁধর সঙ্গে মিশিয়েও ব্যবহারের বিধি দেওয়া আছে। সুশ্রবতের ০ 01 he 
আরও পাঁরচ্কার কারে ব'লেছেন-_এই ব্যবহার ছাড়াও গুুদভ্রংশে (Prolapse কোগর্রে 
rectum _যাকে চল্‌তি কথায় হারশ বেরোন বলে), মূত্রাঘাতে, আমদোনে 
ব্যথায়_এইসব ক্ষেত্রেও আমরুলের প্রয়োগ, তাই শ্লোকাকারে বলা হায়েছে_ 


প্রবাহেন গদত্রংশে মন্রাঘাতে কাঁটগ্রহে। 
মধনরাম্ল শৃতং তৈলং সাপ“ বাপ্যনুবাসনম্‌॥ 


তবে সেটা আমরুলের রস দিয়ে পাক করা তেল কিংবা ঘৃত দিয়ে অনুবাসন (গর্জে 
with 01) দিতে হয়। এ সম্পর্কে প্রাচীন বৈদ্যদের আভমত এ তৈল বা 1 
দ্বারা [পচুধারণ (Plugging procedure) ক'রলে গুদভ্ংশ (Prolapse 0! 
rectum) দূর হয়। রে 

এইবার আঁ সংাহতার মতবাদটি আলোচনা করা যাক। এই সংাহতায়ও 
চাঙ্গেরী বলা হ'য়েছে (১৬ অধ্যায়) এবং গুণ সম্পর্কে উত্ত আছে_ 


“উষ্কা কষায়া মধুরা আগ্নদপনশ চ”। গ্ 
আর মতে আমরুলের গুণ উষ্ণ, এর রস কষায় মধুর এবং এট অশ্নির দা 


চাঙ্গেরী ১৯৩ 


এই চাঙ্গেরী সম্পর্কে চরক সংহতায় সত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকে এর 


৷ গণ সম্পর্কে বলা হায়েছে_এাট বীর্যে উষ্ণ, অগ্নির দীপক কিছুটা সংগ্রাহীধমী 


আর যে গ্রহণীরোগে বায়ু পিত্ত দোষদুণ্ট হয়, সেটাকে চাঙ্গেরী সংশোধন করে; তাই 
শ্লোকাকারে বলা হয়েছে__ 


দীপনী চোষবীর্য্যাচ গ্রাহণী কফ মারুতে। 
প্রশস্যাম্ল চাঞ্গেরী গ্রহণ্যর্শো [তা চ সা 


এইবার বাগৃভটের (ষ্ঠ খষ্টাব্দের গ্রন্থ) অনুশীলন দেখা যাক_হাঁন সূতুস্থানের 
১ অধ্যায়ে চাঙ্গেরণর (আমরুল) উল্লেখ করেছেন; তিনি বালেছেন_এটি রসে 
অম্পপ্রধান এবং অগ্নিদ্দীপক। তারপর চক্রপাণি দত্ত মহাশয় চক্রদত্ত সংগ্রহে একাদশ 
খঠান্দের গ্রন্থ) যে আলোচনা ক'রেছেন, সেটা হ'লো- চাঙ্গেরী ঈষৎ কষায় ও মধুর 
সু এবং আঁশ্নদ্দপক; এর বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র গ্রহণীরোগে, তবে এটি একটু 

বেলের শাঁসের সংযোগে খেলে আরও চমৎকার উপকার হয়। আর অর্শরোগে এর 
শোগাবাধতে খাওয়ার উপদেশ আছে খৈয়ের সঙ্গে। এইবার শাত্গধিরের মতবাদটা 
দেখা যাক--তরি গ্রন্থ (১১-১২ খণ্টাব্দে) শাঙ্গধির সংাহতার মধ্যথণ্ডের নবম অধ্যায়ের 
২১ শ্লোকে চাঞ্গেরীঘৃতের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে ঘৃতের ৪ গুণ রস দিয়ে পাক 
করার উপদেশ; সেই শ্লোকাট হ'লো_ 

ন্ৃতাচ্চতু্গণং দেয়ং চাঙ্গেরী স্বরসং বুধেঃ।” 


এখানে প্রসংগত্ঃ চরক, বাগৃভট ও চক্রপাাণর উল্লেখ্য ব্যবহারিক ক্ষেরগ্ীলর একটি 
তালিকা দেওয়া হলো চরকের দৃষ্টিতে চাঙ্গেরী (আমরুল) দীপন, উষ্ণবীর্যা এবং 
নত বায়ীবকারে উপশমকারক, তাই চরক সম্প্রদায়, ব্যবহার করেছেন গ্রহণী ও 
বললে! বাগৃ্ভটের দৃণ্টিতেও আমরুল চরকীয় সম্প্রদায়ের অনঃগামী; কিন্তু চক্র- 
যি একটা নূতন কথা ব’লেছেন যে, মধুর রস-প্রধান আমল শাক পেলে জবরেও 
“বহার করা যাবে। 
এইবার লোকে কোন্‌ চোখে দেখে কিভাবে ব্যবহার ক'রেছেন সেইটাই বাঁল। 
একটা কথা এখানে ব'লে রাঁখ-_একথা হয়তো মনে হ'তে পারে, এই আঁস্তাকুড়ের 
গর জিনিস নিয়ে এতটা যুগ-যুগের প্রমাণের দরকার কিঃ 
উঠ দরকার . এইভ্বন্যে আছে_চোগা-চাপকান পারে সওয়াল করা আর ছেড়া 
তাই গায়ে য়ে সওয়াল করা বিচারকের মনে একই গুরুত্ব আরোপ করে কি? 
এখানে এতটা প্রমাণের প্রয়োজন-_এই পতিত জামির উপেক্ষেত জানসকে 'িয়ে। 


পরিচিত 


হো শো দেশ তো বটেই, ভারতের বহন প্রদেশেই এটি জন্মে; সরু লতানে এবং 
টিবেছট উদ্ভিদ, মাটিতেই প্রসারিত হয়। এর প্রচালত নাম আমরংল খাক। সাধারণতঃ 
স্টক দেখা যায় পোড়ো জমির ও বাঁড়ির আনাচে-কানাচে। ৩/৪ ইীণ্ট সুতোর মত 
৭ ডাঁটার মাথায় দিনটি পাতা হয়, স্বাদে টক (অম্লাস্বাদ), ভাটার গোড়া থেকে 
' বেরোয়, পাপড়ির রং হ'লদে, ফল হয় আকারে যবের মত, মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র বহন 
চিরঞ্জীব বনোষাঁধ (২য়)-১৩ 


BB 


EJ 


১৯৪ শচরঞ্রশব বনৌষাঁধ 


বীজ থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল ও ফল হয়। অনেকে সষুনী শাক 
(Marsilea quadrifolia) ব'লে ভুল করেন; এই দুটি শাকের তফাত হলো 
দুষানশীর চারাট পাতা এবং স্বাদেও টক জেন্লাস্বাদ) নয়। এটির বোটানকাল্‌ নান 
Oxalis corniculata Linn., ফ্যামীল Oxalidaceae. আর একটি প্রজাঁত কাশ্মীর, 
সাঁকম ও হিমালয়ের অন্চল-বশেষে ৮ থেকে ১২ হাজার ফুট উচ্চতার নধ্যে পাওয়া 
যায়, সোঁটর নাম Oxalis acetosella Linn. ; তাছাড়াও আরও একটি প্রজাতি এখানে 
পাওয়া যাচ্ছে_-তার নাম 059115 0০৮৮৮০5৭. তবে একটা কথা জানিয়ে রাখিস 
পৃথিবীর উক্ণপ্রধান অণ্চলে এই গণের প্রায় ২০০ প্রজাতি (5290155) পাওয়া ধায় 
তার মধ্যে ভারতের ৩টি প্রজাঁত ওষধার্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। 


লৌকিক ব্যবহার 


লক্ষ্াভেদের মত প্রথমেই 'িচার্য বিষয়_ এটি শরীরের কোন্‌ প্রোতের উপর কাম 
করে। আমাদের প্বস্যারগণের সমীক্ষায় এটির উপযোগতা রসবহ স্রোতের উপর 
আর একটা বিষয়ও জেনে রাখা দরকার-_শশুদের রসবহ স্রোত বিকৃত হয় তারেই। 
কারণে, আর বিকৃত হ'তে পারে মায়ের রসবহ স্রোত যাঁদ বিকারপ্রস্ত হয় 
যেহেতু এরা স্তন্যপায়ী। না 


১। সাদ" বসে গেলেঃ_ শিশুদের বুকে সার্দ বসে গিয়েছে অথবা কারে 
কাসছে, সেক্ষেত্রে মূল সমেত আমরুল শাকের রস এক চা-চামচ একট: রা] 
খাওয়াতে হয়, দরকার হ'লে দ:'বেলাই খাওয়ানো যায়, এটাতে জমা সর্দি উঠে নে 
আরও ভাল হয়_যাঁদ সরষের তেলে আমরুলের রস 'মাঁশয়ে গরম ক'রে অথবা ব 
দিয়ে সূর্য-পক করে ওঁ তেল বুকেএপঠে মালিশ করা যায়। আর একটা কথা 
রাখি__অনেক সময় শিশুদের দুধে-*্বাস হয় অর্থাৎ স্তন্যপানের পর হাঁপের 
টানতে থাকে, সেক্ষেত্রে এই রস খাওয়ালে কাজ হয়। 


২। অন্লশিত্ত রোগে £_- যাঁরা অন্লাঁপত্ত রোগে ভুগছেন-একট:ও টকের 
নিতে ভয় পান অথচ খাওয়ার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করে, এর দ্বারা 
দোষের সৃষ্টি হয়_পাঁরণামে আসে অর, একেবারে এই অন্লরসকে বর্জন 
তাঁদের দেহে ক্ষারধার্মত্ব বেড়ে যেতে থাকে, আবার খেলেও জবালা; “মারাঁচ 
অবস্থার মত টক আর অম্লাঁপত্ত রোগের সম্পর্ক সেক্ষেত্রে এই ভেষজটি, হু ভাই 

' করে 
অম্লপিত্ত রোগীর এই আমরদল শাকাট রোগ না বাড়িয়ে অতৃস্ত রচকে রক্ষা ক 


লোকের বড় একটা এ ব্যথা হয় না, আর আমদোষ যার না আছে তারও হয় না! 
'রাগা লোকের আমদোষ থাকলে তাঁরও হ'তে পারে। রর 
এইসব লোকের আমরুল শাকের রস ২ চা-চামচ একট; গরম ক'রে দবেলা পর্ণ 


অভ্যেস করা খুব ভাল। এ রোগ যার দকছনতেই সার না, এটাতে ? চয়ই সেরে 


চাঙ্গেরী ১৯৫ 


ন্ট মন্রগ্রহ রোগে £-- প্রস্রাব ক’রতে যাওয়ার পূর্বে ভাবনা_দাঁড়য়ে না বসে? 

f ঁ, যেভাবে চেষ্টা করা যাক না কেন--কোন রকম কষরতে সাবধে হয় না, এমন-ক 

দলেও হয় না; তখন শল্য-চাকৎসকের শরণাপন্ন অনেককেই হ'তে হয়; 

টা সে ব্যাপারই নয়, এরকম একটা ক্ষেত্র উপাস্থত হ'লে আমরুল শাকের রস 

২ চামচ ক'রে (১০ 'মাঁলালটার) প্রত্যহ ঢার বার আধ কাপ জল মাশয়ে খেতে 
» এর দ্বারা এ অস্মাবধেটার সুরাহা হবে। 


টি চুলকপায় £_. গায়ে হয়েছে, সেটা চাপূড়া হ'য়ে যাচ্ছে_মনে হয় যেন দাদ 
য়েছে, সে ক্ষেত্রে আমরুল শাকের রস গায়ে মাখলে ওটার উপশম হবে; এমান কুষ্ঠের 
পর্বাবস্থায়ও প্রাচীন বৈদ্যগণ ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। 


রর বালা পেটে বেধে বসে আছে, ইচ্ছে হয় উগ্র নূন-ঝাল 'দিয়ে 
খাওয়ার অথচ এদিকে পা দুটো একট; রসা-রসা ও চিকাঁচকে। তাঁরা আমরল 
মারছে দ্র আর তার সাম এর বর এফাং কারে শা 
$ হবে মেক-আপ্‌ (11916-2) দেওয়া; আসলে এখানে ভালভাবে আম- 
ঘসা করা দরকার । 
এই নিবন্ধের শেষে একটা কথা মনে আসছে_অন্তর মধুর হ'লেও বাহ্যতঃ 
যেমন , অন্য দিকে কিন্তু তার সংগঠনী শান্তি আছে, এ ধরনের লোক সমাজেও 
্টানাওয়া যায়, উদ্ভিদ জগতেও যে আছে, এই আমরুল তার একাট জীবন্ত 
রর ত! তবে প্রকৃতির সয় যাদ সেটা বর্তমান না থাকে, তবে বল্তুসন্বার আস্তটা 
ধাপে ঢেকে না। 
আৰ কেন, তা বলাছি-এটি যখন অন্লরসের ক্রিয়া করছে, তখন সে প্রকাশ করে উদ? 
বেড়ে যখন তার অন্তরে মধুর রসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তখন তার সংগঠন শান্ত 
যাচ্ছে; আবার কষায় রস যখন আসছে, তখন তার ম্ার্ত বায়ুর সমধমাঁ; তাই 


0 রী CHEMICAL COMPOSITION 
বারি 
ও acid and potassium salt of oxalic acid. 


তহী ০] 


| 


যেন 
বাস্তবের সঙ্গে কার্যকারণের সম্পর্ক বিচার করে যে কোন দ্রব্যের নামকরণ-এ 


আর্ণের ধারা, কিন্তু পরবর্তীকালে মনসা নামকরণের অন্তহত তথ্যে কি দে 
বিচার্য! আবার তা নিয়ে পৌরাণিক যুগে উপাখ্যান সৃষ্টির মূলে রহসাই বা রক 
সেটাও অনুধাবনযোগ্য; তবে এই মনসা নামাঁট দ্রব্যবোধক না হয়ে যদি কম 
হয়, তাহলে স্ননহাী ও মনসাব্‌ক্ষ আঁভন্ন হ'রে যায়; এই হিসেবে যে, স্হীর ননমা 
অর্থাৎ বিরেচনের শন্তিও মনের বেগের মতই দ্রুত কার্য করে, তাই তার 
রাখাটা বোধ কার নিরর্থক হয়নি। অন্তর 

‘একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ--কেন এ কথাটা বলা হ'লো? এর অন্ত এই 
তথ্যাট ক মনের কোন গাঁতর দু;তকারকতারই ইাঙ্গত, না আর কোন রহস্য 
প্রচালত লোককথায় ল্যাকয়ে আছেঃ 


মনদা উপাখ্যানের সংহতি 


কোন এককালে ব্রহ্মার কাছে উপদেশ লাভ ক'রোঁছলেন পাত্র কশ্যপ। দই উপ 
মন্ত। সেই মন্ত হ'লো-সর্পনামক বিষান্ত সরীসূপের অকস্মাৎ দংশনে মানের উর 
দ্রতগাঁততে জাবের প্রাণনাশ যাতে না হয় তার উপায় এবং সর্পাবষ দূর করার রর 
মন্ত্ৰ বা বাক্‌-পদ্ধাত। এদিকে তাঁর ব্যান্ত-্রকূতিও এত তীক্ষ! ছিল যে, কোন রা 
কোথাও কারও প্রত সন্দেহ হওয়া মাত্র তান তৎক্ষণাৎ রক্ষা-স্যের প্রয়োণে থার্কে 
তাকে প্রতিরোধ করতেন। একর প্রকীত অনুযায়ণ যাঁদ কোন রমণী জণন্সে র্ঠে 
তবে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে তান এ-মস্ম দান ক'রবেন না, অর্থাৎ যানি এমন 


স্নুহী ১৯৭ 


মনঃসমীক্দক খাঁর মন বুঝতে পারবেন, [তিনি হবেন তাঁর যোগ্যা ছাত্রী । ঘটনাক্রমে 
এমন এক রমণধকে তান জন্ম দিলেন_যানি তাঁর মনেরই যোগ্যা। বানি কশ্যপমাঁনর 
মনের চেয়ে আরও অধিক মনাস্বিনী। তানই তাঁর কাছে নাম পেলেন মনসা, যেহেতু 
কশাপের মনের মতই দেহ পেলেন। সেই মানস-সম্ট কন্যা কালে যুবতী হালেন। 
তানও বহু মন্ত্রের আঁধকারণী হ'লেন। মনসাদেবীকে তাঁর মনোমত বর খুজে 
নেওয়ার অনুমাত 1দলেন। তান পছন্দ করলেন আর এক ম্দীনকে, তার নাম জরৎকারদ 
অর্থাৎ জরাজীর্ণ হ'লেও ধান দ্রুত স্ন্দর করে দিতে পারেন, যাঁর মন্তবল অথবা 
'বদ্যাবল মনসাদেবী অপেক্ষা আরও চমৎকার! 


অইজীকে সদর করার দক্ষতা মনসার ছিল না, তাস প্রাণ দিতে পারতেন? 
স্বামী এই স্বামশীটকে পেয়ে বুঝলেন_ আম দ্রুত প্রাণসণ্ডার করবো আর আমার 
ইন তার নবরূপ গঠন কারবেন। তাই হ -আঁচরেই সেই জরংকার; মীনর গহণা 
মু মনসাদেবশ, তবে একাট প্রতিজ্ঞা রইলো-সৌন্দর্য-স্যান্টর সামর্থ্য হারালেই 

ৎ স্বানাকে পাঁরত্যাগ -ক'রবেন- তান; আর স্বামীও প্রাতজ্ঞা ক'রলেন_ প্রাণ- 


১৯৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


সঞ্চার কারতে না পারলেই তৎক্ষণাৎ পক্রীকে পাঁরত্যাগ করবেন। 

কালে তাঁদের একটি পূত্র হ'লো_নাম রাখলেন আ্তিক। মনসার একটি ভাইও 
গিল-_নাম তাঁর বাস্মকী, [তানিও কশ্যপের অন্যতম পাত্র, তবে মনসার মত এত তীক্ষধী 
নন; তবে অযোগ্যও নন, তিনিও মন্ত্রশান্তর আঁধকারী। এই উপাখ্যানাট 
পুরাণের । 

উপাখ্যানাটতে যেটি পাওয়া গেল, সেটির তাৎপর্য বড়ই সূন্দর। মৃতণ্রায় 
ব্যন্তির প্রাণসণ্ডার এবং তাকে জীর্ণতা থেকে মন্ত ক'রে নূতন ক'রে সাণ্চিত করার 
শন্তিই মনসা ও তাঁর স্বামী জরতকারু নামের মধ্যেই নাহিত। অপরাদিকে কি 
কারণেই কৌতূহল জাগে_ আমাদের বহু পাঁরচিত স্নহত বা মনসা বৃক্ষটিকে 
অমন উপাখ্যানের সঙ্গে যুন্ত করার উদ্দেশ্য তার কার্যশীন্তকো নামের ও উপাখ্যানের 
মাধ্যমে প্রচার করা? না নিছক গালগল্প? এই স্নহশ বা মনসা বৃ্‌ক্ষাট কি ভারতে 
আগত আর্ধদের নজরে এসেছিল? তার উত্তর পাওয়া যাবে অথর্ববেদের 
২২৭।১২।৩ সুন্তে; ওখানে বলা হয়েছে__ 


স্মহাকোঁ শ্বাত্া পাতা ভবত যুযরমাপো অস্মাক মন্তরুদরে 


তাং অস্মভ্যং অফক্ষন্না অনমীবা অনাগমঃ স্বদন্তু॥ 
এই সুন্তাটর মহাঁধর ভাষ্য ক'রেছেন__ 


| 
স্নুহী চ অকশ্চ শ্বান্রা=ক্ষীররপা পাতা যুয়ং শীঘ্রং জার্ণা ভব 
শবারামীত আপো=রসং। উদরে জলপাকস্থানে সুশেবাঃ সন্ধা ১ 
শেবং সুখ নাম। অবক্ষযা-উদররোগরাহতাঃ। অপঃ স্বদন্তু 
দয়ন্তু মালন্য রাহিত্যং কুর্বন্তু। 


এই ভাষ্াটর অর্থ হালো_ স্নুহ এবং অক তোমাদের ক্ষার পান কারে আমার 


দ্র 
উদরের জলপাক স্থানে সঃখ হোক্‌। উদর রোগসমূহ থেকে আমাদের মান্য le 
ক'রে দাও। 


বৈদ্যকের নথি 


অথর্ববেদের এই সত্র ধরেই আ্রেয় তার প্রিয়তম ছাত্র আঁবেশকে উপরে 
দিয়েছেন_স্নুহাঁক্ষীরের গুণ ও আময়িক প্রয়োগের ক্ষেত্রাট কি। ্্ 
আত্ৰেয় বালেছেন-মানষ এমন একটি রোগে আক্রান্ত হয়, যোটতে তার বর 
শ্াকয়ে বায়, শরীরও শ্াকয়ে যায়, উদরে ও' কুক্ষিতে বায়ু ভারে যায়, কাতর হরে 
পড়ে; মন্দাগ্নি, মন্দবাক্‌, মন্দাহারের জন্য সমস্ত চেষ্টাই" {বিকল হায়ে পড়ে | 
সময়ে তার জরৎ দেহাট একেবারে জীর্ণ হয়--তখন একই সঙ্গে প্রাণের উচ্জাবন “ 
জীর্ণতায় কারুতার প্রয়োজন হয়, এই যে রোগ__তার নাম উদর রোগ। 
তাই তাঁরা শ্লোকাকারে ব'লেছেন__ 


ভগবন্‌! উদরৈদর্খৈ দৃশ্যন্তে হ্যার্তাঃ নরাঃ 
শক্ক বন্ততা কৃশৈঃ গালৈঃ দশ্যল্তে হ্যাদ্দতাঃ নরাঃ 


হী ১৯৯ 


্রণচ্টাঁ্নবলাহারাঃ সর্বচেষ্টা স্বন্বী*্বরাঃ 
দীনাঃ প্রাতীক্য়াহভাবাৎ জীর্ণা কারুতাহ্যাপ্সতে॥ 


এর ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, প্রাণ-বায়, আঁগ্ন ও অপানবায়দ দুষিত হয়; যার 
ও অধোনপল পথ বব, হাতে বা তারই পাতে অ 
তন ধের কে জাত আত বা ৰ মা ফ 
বট তার ফলে অলগাক স্থানাটিও দত হারে পড় এবং উস 
এই পথ রুদ্ধ হ'য়ে জীবন 'িপন্ন হয়; এর অঙ্গে অজন্প উপসর্গ উপস্থিত হয়। 

ব্যাধর নাম উদর ব্যাধি। এর চচাঁকৎসাব্রমে বলা হ'য়েছে_স্নেহ দ্রব্য সেবনে দেহকে 
কোমল করা এবং স্নূহা ক্ষীরের মেনসার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা, একে স্তধাও বলা হয়) 
দ্বারা প্রস্তৃত ঘৃত দিয়ে তার বিরেচনের ব্যবস্থা করানো। এটা চরক সংাহতার কল্প- 
স্থানের দশম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে। এখানে স্নুহীবৃক্ষের নাম 
দিয়েছেন মহাব্ক্ষ কল্প। 

এর সুধা এত শান্ত সণ্ডার করে যে, শুধু মনসা-ক্ষীরের সঙ্গে মাংস পাক ক'রে 

মাংস ভোজন ক'রলেও ভীষণ উদরীরোগ (Ascite5) দত প্রশামত হয়। তাই 
টরকের 'চাঁকৎসাস্থানের ১৮ অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোকে বলা হ'য়েছে_ 


“মাংসং বা ভোজনং ভোজ্যং সন্ধা ক্ষীর ঘৃতাশ্বিতম্‌ ৷? 


পারাচাত 


STE প্রচালত বাংলা নাম মনসা, সমগ্র পাঁথবীতে এই গণের প্রায় ৬০০টি 
আছে; বাংলায় এটি একটি পৃজ্য বক্ষ, ভারতের বহনস্থানে এমন-ক সাঁকম, 


পাথরে ও কাঁকুরে মাটিতেও এ বেচে থাকতে পারে। গাছ বেশী উচু ও ডালপাহা) 
শষ হয় নালা হ'য়ে ওঠ আকারে গোল, গাছে গাঢ় 2 ক বলদ 
হয়। ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা মাংসল পাতার মাথার দিকটা ৯/৯ই ইীণ্চি চওড়া, গিল্তু 


উর মত আটা বের হয়, এটা শবে গেলে রবার লন সত এটি 
) কেটে পদুতলেই গাছ হয়, ছোট ছোট হালর্দে ফল হয় বসনভকানে। এটির 
হান্দভাষণী নাম Euphorbia neriifolia Linn., ফ্যাঁমাল Euphorbiaceae. 
টা অণ্চলে একে বলে 'সেহন্দ, উড়ষ্যার অটল দবশেষে একে বলে 'কণ্টা 
| উধর্থে ব্যবহৃত হয় মূল, কাণ্ড, শরুক আঠা ক্ষোৌর) এবং পাতার, রস 
“ই, ্হাক্ষার সংগ্রহ সম্পর্কে একটি বন্তব্য রেখেছেন প্রাচীন আচার্য বৈদ্যরাজ 
উবল” (ষষ্ঠ খষ্টোব্দের)_+প্রবরো বহন কণ্টকঃ” অর্থাৎ যে মনসা গাছে বেশী ঘন 
’ সেই গাছের আঠাই (ক্ষীর) গ্রহণ করা শেয়ঃ; আর ব'লেছেন_দুই বা তিন 


২০০ চিরঞ্জীব বনোঁষধ 


বৎসরের মনসা গাছে শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভে কাটার দিয়ে আঘাত 
ক'রে ক্ষীর সংগ্রহ ক'রতে হয়। | 

আকারে ঠিক একই রকম এর আর একটি প্রজাতি পাওয়া যায়, তার পাতা অপেক্ষা- 
কৃত পাতলা, এভিন্ন গাছের গায়ে কাঁটাও কম। তাকে বলে সেহণ্ডু। 

সাবধানতা-- স্মৃহীক্ষীর ও পত্রস্বরস প্রয়োগাবদ্‌ বৈদ্যের কাছ থেকে ব্যবহারের 
উপদেশ নিতে হবে। নিজেদের মতে প্রয়োগ ক'রতে গেলে বিপত্জনক হ'তে পারে। 


_ রোগ প্রাতকারে 


প্রথমেই এটা জানা দরকার যে, মনসার ব্যবহার্য অংশগুলি কাজ করে-_আহারের 
দোষে বিকৃত পিত্ত যেখানে রসবহ স্রোতকে দূষিত ক'রে যকৃংকে (লিভার) পীড়িত 
ক'রে রন্তবহ স্রোতকেও দুঁষত করায়; যার পাঁরণাঁততে সমগ্র কলাংশ (Interior 
Smooth covering of the organs) রাগগ্রস্ত হয়। 


৯। রসবাতেঃ_ এই বাতগ্ীলর লক্ষণ হ’লো_গাঁট ফুলে৷ যায়, কন্‌কন্‌ করে, , 


শিরাগণাল মোটা হ'তে থাকে, তার জন্য যন্ত্রণা ও ব্যথা; এক্ষেরে 'মনসার পাতাকে 
ঝলসে নিয়ে, তার রস ২/৩ ফোঁটা অল্প দুধে মিশিয়ে দবেলাই খেতে হবে, আর 
এঁ পাতা তেলে ভেজে, ওঁ তেল লাগাতে হবে। 

তেল তৈরীর নিয়ম মোটামাট হিসেব হ'লো-যাঁদ তেল ১০০ গ্রাম হয়, পাতা 
১০০ বা ১৫০ গ্রাম নিতে হবে এবং এ পাতা টুকরো টুকরো ক'রে & তেলে ভেদ 


পে ভর রই চলবে? তবে তেল চাঁড়য়ে নিচ্ছেন হ’লে পাতা দিতে হবে। এর | 


দ্বারা এ রস বাতটার উপশম হবে। 


৩। সপ্পদষ্ট সন্দেহে ঃ__ সাপে কামড়েছে কিনা জানা নেই অথচ সেখানে জান 
করছে, সেক্ষেত্রে চীকৎসকের আওতায় আসার পূর্বে মনসা আঠা ১৫/২০ 


অল্প দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে জবলাটা ক'মে যাবে।' তবে যথাযথ চিকিৎসার 
ক'রতে হবে। 


৪। হনাঁপং কাঁদিতে £__ এমন ক ফোরন্জাইটিস্‌ হ'লে আগুনে সোকা মন 
পাতা হাতে চেপে রস করে সেই রসে একট: চান বা লবণ 'মাশয়ে খেলে দুই রা 
দিনেই উপশম হবে এবং ৪/৫ দিনের মধ্যে এই কাঁসির ধমকটা চ'লে যাবে; 42196 
হালো-পুণবিয়স্কের এক বা দেড় চা-চামচ, ১০/১১ বংসর বয়স পর্যন্ত ৪০ 
ফোঁটা, ৬/৭ বৎসর বয়সের হ'লে ১০/১৫ ফোঁটা আর তার কম বয়সের 6/৭ 
অল্প দুধের সঙ্গে খেতে দিতে হবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৫। একাজমায়£ এমনকি খোস-পাঁচড়া ও. চুলকানি হ'লেও এই রোগ 
ব্যবহার করা হ'তো। গ্রামাঞ্চলে যাঁরা থাকেন, তাঁদের পক্ষে করা সুবিধে J 
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- স্ন্‌হা ২০১ 
গাছের একটা বা দুটো ডালের পাতাগাীল যে পর্যন্ত আছে তার নিচে থেকে কেটে 


“অর্থাৎ ডালের অগ্রভাগটা: বাদ দিয়ে এ ডালের মাঝখানটায় গর্ত করে ওর মধ্যে ৩/৪ 


চা-চামচ বাটা সরষে পুরে রেখে আসতে হবে। ১ দিন বাদে (২৪ ঘণ্টা) পুনরায় এ 
ডালের খানিকটা অর্থাৎ যতটুকুর মধ্যে বাটা সরষে ভরা ছল, সেই পর্যন্ত পুনরায় 
গু গাছ থেকে কেটে নিয়ে একটা হাঁড়র মধ্যে মুখ বন্ধ করে পোড়া দিতে হবে। তার 
পরের দিন এটাকে কোলো কয়লাটাকে) মাহ গুড়ো করে নিলেই তৈরী হ'লো উষধটা। 
ডো একট; নারকেল তেলে 'মাশয়ে দিনে একবার করে লাগাতে হবে। ২/৩ 
বনের মধ্যেই উপশম হয়। এছাড়া স্নৃহীর কাণ্ডটার ক্কাথ দিয়ে সরষে তেল পাক করে 
লাগালেও কাজ হবে। (তেলের ৪ গুণ. কাণ্ড নিয়ে তাকে ৪ গুণ জলে সিদ্ধ কারে 
একভাগ থাকতে নামিয়ে ছে'কে তেল পাক করতে হবে।) 


৬। অশেঃ_- মলদ্বারে চোপ্‌সানো ছোট ছোট মটরের মত দানা, রন্তু পড়ে না, 
কত শিকড় বাদে মনসা গাছের মুল, (গোড়ার অংশটা) টুকরো টুকরো করে কেটে 
অট অবস্থায় লোহার কড়ায় রেখে পোড়াতে হবে; তবে এর সঞ্গে কিছুটা মনসার 

(ক্ষীর) মিশিয়ে দিতে হবে। ওটা জৰলে কয়লা হ'য়ে গেলে সেইটাকে গুড়ো 

পোড়া ঘয়ে 'মাশয়ে মেলমের মত করে) লাগাতে হবে। এটা গাওয়া ঘি হওয়া 

|| 


৭। আঁচলেঃ-- উপারউন্ত মলমাঁট লাগালে আঁচলটা মিলিয়ে যাবে। 


হই বিক্ষিস্ত টাকে (এলোপোঁসয়া এঁরয়েটা)ঃ মাথায় এই টাক বাক্ষপ্ত ভাবে 
লাগ একি 'ভতে, গোঁফেও হাতে দেখা যায়, এতে মনসার আঠা দিয়ে তৈরী তেল 
গালে সেরে যাবে। 

করেছিল তৈরার নিয়ম ২০/২৫ গ্রাম তিল বা নারকেল তৈল একটা লোহার হাতায় 
করে আনে চড়িয়ে, গরম হলে তার সঙ্গে ২৫/৩০ গ্রাম মনসার আঠা অন অলপ 
বা নাড়তে নাড়তে যখন ওটা চট্‌চটে হয়ে যাবে, তখন ওটা নামিয়ে শিশিতে 
তৰে ই টোতে পরে রাখন। যেখানে টাক হায়েছে_কেবল সেখানেই লাগার্ে হবে, 

১ দিন অন্তর; দকছাঁদনের মধ্যেই ওখানে নতুন চুল বেরোবে। 


বাড়ে বৈতো চুলেঃ মেয়েদের বেতো চুল (এই চুলগাল সাধারণতঃ বোকে যায়, 

পিপি চায় না এবং একটু মোটা) তুলে ফেলার কুঅভ্যাদের ফলে মাথার তাল বা 

আবার হয়, ওয় জন্যে বিশেষ বয়েস অপেক্ষা করে না, সেক্ষেত্রে অল্প দিনেই 

অন্তর নতুন চুল বেরোবে_মাথার এখানটা় মনসার আঠা দিয়ে তৈরী তেলটা ৯ দিন 
গাবে। 


ES শিশদের চোখে শিছুটি পড়ায়ঃ_ মনসার পাতায় কাজল তৈরী কারে 
লাগালে ওটা যে সেরে যায়_এটা সব মায়েদের জানা আছে। 
ওঁ শেষে একটা কথা জানিয়ে রাঁখ_এই গাছের পাতা ছাগলের প্রিয় খাদ্য এবং 


খে করে খেরে থাকেন। 
বাধা এহ নিবন্ধাটর শেষ মন্তব্যে এসে লোক-গুচালিভ কুটিল কা 
গং লিখাছ_ 


২০২ শিরঞ্জশব বনৌষাঁধ 
“মনসা চান্তিতং কৰ্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎঃ 


অর্থাৎ যেটা মনে ভাবা যায়-_সেটা কথায় প্রকাশ ক'রতে নেই; আচ্ছা, আমাদের বৈদ্য- 
বহত্ততে এটা কি করা উচিত? যেটায় বুঝছি আপনার ভবিষ্যতে অকল্যাণ হবে অথবা 
যেটা কল্যাণকর, সেটাকে আপনার কাছে প্রকাশ করবো নাঃ 

এই মনসা বৃক্ষকে প্রতীক করে পৃজা-সেটা নিম্ন বাংলায় বেশণ প্রচলিত, মূলে 
সর্পভয়, যেহেতু এই মনসা দেবী সর্পভয় ভ্রাণকারণী। আচ্ছা, এই বৃক্ষকে জনপদে 
রোপণ এবং তাকে পূজা_ এর প্রধান কারণ তার ওষাঁধ-গুণ নয়তো? এখানে 4 
গণ একবার নেড়েচেড়ে দেখন_এই বৃক্ষের কোন' অংশ-ীবশেষে কোনরূপ 
সত্তা পাওয়া যায় কনা! 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Euphorbin, euphorbon, euphorbia. (b) Resin. (c) Essential oll. 


জগতে এত জিনিস থাকতে কুশ তৃণটিকে এত পাবন্র ক'রে সমাজ কেন 
এর মূলে একাঁট উপাখ্যান আছে বহ্মপুরাণে, সে উপাখ্যানটি হ'লো-_এককা পার্ট 
যজু, সামবেদণী প্াহ্মণগণের মধ্যে কার মান্যতা বেশ, এই নিয়ে গোষ্ঠাতে প্রাণ 
কোঁদল বেধে যায়, যার ফলে যক্জকার্য স্তব্ধ হ'য়ে যায়; পরে এই তিন 
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মা তকে তারা সামনে দেখে লেন যারা 
রে, তারই মথ্যত্ব প্রদান ক'রে নিজেদের কোঁদল মিটিয়ে ফেললেন। সেই সময় 
থেকে কুশের মান্যতা সব যজ্কার্ষে এবং কি প্রীহক ক পারাত্রক সব কার্ষেই তার 


স্পর্শ 
তাই না পেলে দেহ পবিত্র হবে না বা কার্য সিদ্ধ হবে না, এই সব্ধিপন্ধ রাঁচত হ'লো। 


অহ্ধপুরাণে বলা আছে: 


“বস্টরাস্তু কুশা এতে ব্রাহ্মণা প্রাতরূপকাঃ। 
যজ্ঞকাষেণষ্‌ দৈবেষ পৈত্রেষ শুভকর্ম সু” 


২০৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অর্থাৎ_এই যে সম্মুখে “কুশ” নামে তৃণরাশি দ্ট হচ্ছে, এরাই ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি! 
সমগ্র যজ্ঞে, দৈব ও পৈত্ৰিক কার্যে এবং সর্বপ্রকার শুভকার্যে' এরাই সর্বাগ্রে বরাহ্মণ্য- 
সম্মান লাভ করবে। 

পরবর্তীকালে পূরোহিততন্ত্র সেই কুশগুচ্ছের সংখ্যার হ্থাসবাদ্ধিতে বিভিন্ন কার্থে 
আহত ব্রাহ্মণের প্রতীক হবে এবং তার 'ভন্ন নামও করা হবে, এ নির্দেশও তাঁরা 
শ্দয়ে গিয়েছেন, যেমন ব’লেছেন_ 


‘পঞ্চাশাদ্ভঃ ভবেং ব্রহ্মা, তদদ্ধৰ্বং বিষ্টরং ভবেং। 
তদঘ্ধর্বং চোপযমনং তদগ্ধৈৰশ্চ কুশোদ্ব জঃ 


অর্থাৎ পঞ্চাশ কুশাগ্রের দ্বারা যেটি প্রস্তুত হবে, তান ব্রহ্মা পদবাচ্য হবেন; তার 
অর্ধেক কুশাগ্র দ্বারা প্রস্তুত করলে তার নাম হবে “বষ্টর', তার অর্ধেক দ্বারা প্রচ্তুত 
যোট_সেটির নাম করা হবে উপযমন আর তার অর্ধেক সংখ্যার কুশ দ্বারা প্রস্তুত 
সেটি শ্রাদ্ধাদি কার্যে ব্রাহ্মণের প্রতীক। এ "তন্ন এই কুশের দ্বারা প্রস্তৃত বহু জিনিসই 
অ করত খাদ কে রহ বারেছেন, বেমন বি সো 

[| 

পররোহিততল্লে আর একা জিনিসের বাধ দেওয়া আছে, সেটি হ'লো 3 
পু্তালকা দাহ’, সে ক্ষেত্রাট হ'লো-কোন অজ্ঞাতস্থানে মৃত্যু হ'য়েছে, অথবা নি 
দ্বাদশ বংসরেও (১২ বছর) সন্ধান পাওয়া যায়নি, কিংবা বয়, র্জু বা অন্য দেহ 
অবৈধ হেতুর দ্বারা মৃত্যু হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার প্রতিরূপক একটি ম্যার্তকে রা 
করার পর শ্রাম্ধাধকার লাভ হয়! সেই প্রতিরূপকাট কুশগচ্ছের দ্বারাই নিৰ্মাণ নর ৰ 
হয়, অদ্যাবধি প্রোহততন্তে সেটি প্রচালত। তবে বর্তমান যুগে এমনি কুশপনতি্ত 
দাহ কাজটি কোন রাজনোতিক নেতার কার্যের প্রাতবাদ জানানোর জন্যও রর 
হয়েছে। তান স্বশরাঁরে বর্তমান থাকা অবস্থাতে ভারতের সেই প্রাচীন পদ্ধতি 
নবীকরণ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য দিক থেকেও কুশের মান্যতাকে স্বকুতি দেওঁ 
আমাদের দেশে খুব প্রাচীন। এত প্রাচীন যে রামায়ণের কুশ নামাটি রামের পরে 


এই সস্তরটির মহাঁধর ভাষ্য ক'রেছেন__ 


সা সত পোদ কস | 
07৮81 কৃতঃ মলিন 
1 কৃৎ তস্য কৃতঃ। ত্বং দাপ্তমান্‌ কুশঃ 

কর্ম" পাপং বা তংখ্যাত দুর করোঁত, উপনুবান নিরাকরোর্তি পে 


AS 


ভেষজম্‌। 
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এই ভাব্যাটির অর্থ হ'লো__ 

খাত্বকের মনোজাত সুখময় বাক্যে এই সুত্তাট পাঠ করা হয়েছে, যাঁরা সুখমান্রক 
মননশীল, যাঁরা বারুণ শ্যাদ্ধরুত, অনাক্রান্ত কর্ম যাজনশাঁল, তাঁদের কৃত এই সাত 
তুম বাহ অর্থাৎ দীপ্তিমান কুশ অর্থাৎ কু বা মালন অথবা পাপ কর্মকে দূরীকরণ 
[73] ভেম দেহ ও মনের কর তলে 
তাম। 

অতএব সুপ্রাচীন বেদ ও সংহিতাকারগণের অনুশীলনের দ্বারাই আমাদের ভারতে 
একাধারে শৃভকমে” ও ভৈহজ্যকর্মে কুশের ব্যবহার । 
i কুশের ব্যবহার কিন্তু দুই প্রকারে_এক এর পত্র, অপরাট এর মূল; শন্ভকার্ষে 
. এর পরই ব্যবহৃত হয়, আর ভৈষজ্যকর্মে এর মূলের ব্যবহারই প্রধান। 
্ অই কুশাট কিন্তু স্বগোতর-ভেদে কাশ, শর ও দর্ভ এবং স্বতন্ত্র স্বনাম কুশেই প্রখ্যাত 
ইয়ে আছে। এই চারাঁট ভেদও ব্রাহ্মণ্যবাদে এবং বৈদ্যকবাদে স্বীকৃত। অর্থাৎ পরোহত- 
তল্তে যেমন কুশাভাবে অপর 'তিনাটর যে কোন একটি নেওয়া যায়, ভৈষজ্যবাদেও কুশ- 
টেনাভাবে অপর তিনটির একটি নেওয়া যায় এবং সুবিধা হ'লে একত্রই চারটিকে 
“ওয়া যায়। 


বৈদ্যকের নথি 


বাধ সংহিতার এবং সংশ্রুত সংহতার জত্রস্থানে এবং চাকংসাস্থানে অনেক 
ই কুশমূলের উল্লেখ দেখা যায়। চরকের সত্রস্থানে নির্বাপণ (২য় অধ্যায়) এবং 
ইত অধ্যায়ে কমলেকে আঁত উৎ্ৃষ্ট ধরনের শোধনকা্য করার উপযোগ. বে 
লখ করা হ’য়েছে। এভন্ন ব্রণ শোধনার্থ (চাকৎসাস্থান, তৃতীয় অধ্যায়) ক্ষত ধৌত 
বরার কথা বলা আছে। তাছাড়া স্রুতের শারীরস্থানে 'নর্দোষ শব পরীক্ষার ব্যাপারে 
কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; পরবর্তাঁকালে চক্রদত্ত প্রদর রোগে (menorrhagia) 
ভে কে আভ্যন্তরীণ ব্যাধিতে প্রয়োগ করেছেন। ভাবপ্রকাশকার কপোতাদ মাংস 
টজনজানত অজধার্লে এর মের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিযেছেন। বঞারেন রা 
বাসে ইশমূল সেবনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। স্তন্য শোধন ও মত বিরেচনে কুশসংলের 
প্থা- এটা চরকের উদ্ধৃতি 


লোকায়তিক ব্যবহার 
উহ থমেই ব'লে রাখ_কুশের ব্যবহার করা হ'য়েছে ধৃপ্ত্তবকারে, তার সঙ্গে বায় 
‘শামা হলে সেখানেই ব্যবহার করার [বিখি। 
১. রন্তপ্রদর রোগে £_ যে প্রদরের স্রাব পিচ্ছিল, মাছ-মাংস ধোয়া জলের মত 


সালে, দ- 
মত টি দু্ন্ধ, তার সঙ্গে শরীরে দাহ-_এই প্রকার রজ্তপ্রদরের ক্ষেত্রে ক্ষত হয়, তরে 


নিয়ে (সেটা অন্ততঃ এক কাপের মত হওয়া চাই), এইভাবে ৪/6 দন খেলে 
ঈম্ভউলেখযোগাভাবে কামে যাবে, তার গপ্পো অন্যন্য উপসর্গেরও উপশম হবে। যাঁদ 
থাকতে ইয়, তাহ'লে এই কুশসূল ২০/২৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে ২ কাপ 
আরও য়, ছে'কে সেই জল দিয়ে প্রত্যহ একবার ডুস্‌ নিতে হবে। এর দ্বারা 
অড়াতাঁড় সেরে বাবে। 


২০৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


২1 জবালামেহ-রোগে£_- এই রোগ সম্পর্কে বাল-এটা যৌবনকালে হয়, প্রৌছে 
আসে না। প্রধান লক্ষণ হচ্ছে_এ+দের কোষ্ঠবদ্ধতা আসে, দাস্তের সময় কৌথ 
{দলে সাদা সার্দর মত খানিকটা পড়ে যায়, মনে হয়_বোধহয় শঢক্রপাত হ'লো; ধা, 
তা নয়_এঁট প্রোষ্টেট্‌ গ্লাণ্ড থেকে ক্ষরণ হ’লো, তখন বুঝতে হবে এই 
রোগাক্রান্ত হ'য়েছে। এই ক্ষরণের সঙ্গে জবালাও থাকে, আবার প্রস্রাব করার সময় 
জবালাও করে_ এক্ষেত্রে কুশমূল ১০ গ্রাম একট; থে'তো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ 
কারে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে একট. চান বা ছার দিয়ে খেতে হবে। এর 
দ্বারা ৪/৫ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য উপকার হবে। 


৩। পিপাসায়ঃ এ পিপাসাটা আসে যখন রসবহ স্রোত িকারগ্রদ্ত হয়, অব্গ 
একট; পারশ্রমেই তাঁর পিপাসা হয়, ঘামও বেশ; এই ক্ষেত্রের আর একটি উপসর্গ 
হ’লো কোষ্ঠবদ্ধতা, তাঁরা দাস্ত পাঁরংকারের জন্য ২/৩ *লাস জলও খেয়ে ফেলছেন? 
এক্ষেত্রে ১০/১২ গ্রাম কুশমূল ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে 
ছে'কে সকালে-বৈকালে দ্বারে খেতে হবে। ৪/৫ দিন খাওয়ার পর যাঁদ উল্লেখযোগা 
উপকার না হয়, কুশের মাত্রা দেড়গুণ নিয়ে সিদ্ধ ক'রে দ:বেলায় খাবেন। 


৪। পিত্ত পাথরীতে (0211-5100):_ *পত্তথালিতে পাথুরী হয়েছে 
নিশ্চিত হয়েছেন_এক্সরে ফটো তুলে নতুবা অভিজ্ঞ চিকংসকের অভিমতে 05 
পাথ্দরী, সেক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করার পূর্বে কুশমূল ১২.গ্রাম গোক্ষুর (De 
terrestris) ৬ গ্রাম ও বরুণছাল (Crataeva religiosa) ৬ গ্রাম একসঙ্গে থে 
কারে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে এ জলটা সকার 
অর্ধেকটা ও বৈকালে অর্ধেকটা পর পর ১০/১২ দিন খেয়ে দেখুন পিততথালিতে যোগ 
পাথর কঠিনীভূত (0879) হয়ান, সেগযাল এর মধ্যেই দ্রবীভূত হ'তে থাকবে, 


এটা 
যেগুলি শস্ত হ'য়ে গিয়েছে, সেগাল আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকবে। ; 
| 


এটা 


অন্ততঃ ৪/৫ সম্তাহ ব্যবহার করার পর পঢুনরায় এক্সরে ক'রে দেখতে পারেন। “এসব 
্‌ rw 

ব্যবহারে অপারেশনের হাত থেকে বেচে যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রইলো 
ব্যবস্থা সেই আয়ম্বেদ-ভাস্কর গঞ্গাধরের আমল থেকে চ'লে আসছে। p 
রশ 


€। অর্শরোগে£_ এই কুশমুলের প্রয়োগক্ষেত্র কেবল বিকৃত পিস্াশ্রিত 

রোগে। এদের অর্শের বাল নে রে কবল বত ভিতরে বা বাই 
যেখানেই হোক, একট মল কঠিন হ'লে তো আর কথাই নেই। এই রন্ত পড়ার গর্তের 
কারণ- এই পত্তদোষাশ্রিত অর্শের বলির মুখের ক্ষত শুকোয় না, যেহেতু চারণ 
স্বভাবধর্ম ক্ষতকারক, সেইজন্য এই বিপর্যয়। এক্ষেত্রে কুশম্‌ল ১০ গ্রাম আত”! নন 
ধোয়া জলে চন্দনের মত করে বেটে, পাতলা ন্যাকড়ায় বা ছাঁকনিতে ছে'কে বে! 
(সেটা অন্ততঃ এক কাপ হবে) সকালে ও বৈকালে & জলটাকে দুইবারে খেতে ৯ 
৩/৪ দন ব্যবহারের পর উল্লেখযোগ্য উপকার হচ্ছে না বুঝলে কুশমূলের গা 
গ্রাম কারে নিতে হবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


৬। ঘা বা ক্ষতেঃ_ ঘা বা ক্ষত হয়েছে দেখলেই যে কুশমূল ব্যবহার রন 
যাবে, তা নয়। কেবলমার যে ক্ষতের প্রকৃতিটা দেখা যাচ্ছে যে, বহুমুখী অথচ র্যা 
শ্দুজের ভাগ কম এবং সারতে বা পৃরতেও চাচ্ছে না, সেখানে বুঝতে হবে 


Fl 


বাহ ২০৭ 


₹ বিক্ৃতাপত্তের প্রভাব বর্তমান, কেবল সেই ক্ষেত্রেই কুশম্‌ল সিদ্ধ জল 'দিয়ে ধুয়ে দেওয়া, 
আর কুশমূল চন্দনের মত ক'রে বেটে ওখানে লাগানো__এই প্রক্রিয়া ক'রলে কয়েক দিনের 
মধ্যেই ওটা সেরে যাবে। 


৭। গায়ের দুর্গন্ধে£_: এটা সকলের গায়ে যে হয়, তা হয় না। এরা গোঁঞ্জ 
গায়ে দিলে বগলের গেঞ্জির কাছে হ’লদে দাগ হয়। আর এই প্রকাতর লোকের 
যোবনট বেনো জলের মত তাড়াতাড় আসেও যেমন, আবার স'রে যায়ও 
আড়াতাঁড়। অল্পতেই এ'রা রেগে ওঠেন। এই ধরনের লোকের প্রক্কীত পিভপ্রধান। 
খন এই দু্গণ্ধি ও দাগটা চ'লে যায়, যাঁদ' কুশমূল বাটা মাঝে মাঝে চন্দনের মত 
গায়ে মাখেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এটা সারানো হলো বটে, তবে প্রকাতি বদলায় না. 
*এনাং মাঝে মাঝে মাখতে হবে। 


ত এতটা লেখার পরে ভাবাঁছ__এতদণ্চলে কুশ কি পাওয়া যাবে? এখানে আমরা 
ধারণতঃ যেগুলি পাই ওগীল কাশ (Saccharum spontaneum); কুশ হবে 
অ গোল, তার পাতার গায়ে কোন ধার নেই। এই কুশ ভারতের উষ্ণ ও শুষ্ক 
লে পাওয়া গেলেও দিহারের গয়া এবং চ্বারভাঙ্গা জেলার অণ্টলবিশেষে কোশী 
নায় ধার বরাবর প্রচুর জন্মে। এইজন্যই এই নদার নাম কোশী। এটির বোটানিকাল্‌ 
esmostachya bipinnata staptf., মাল Gramineae. 


বব ফোড়া ৰসাতেঃ_ যাঁদের ফোড়া উঠঠতেও দেরী আবার পাকতেও দের 
হ্য় হবে এখানে বায়ন ও শ্লেম্মার যোগ আছে। আবার এটা যাঁদ কোমলস্থানে 
১ এক্ষেত্রে কুশমূল বেটে সামান্য গরম করে এ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে৷ ওটা ব'সে 


নে তবে সেটা কোমল জায়গায় না হয়ে অন্য জায়গায় হালে সেখানে সেক দেওয়াও 


অন্মকলয বিহারের আরও বহন স্থানে এটা পাওয়া বায়। তবে কুশ না পেলে তার 

আসল কাশম্‌ল ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর কি? তবে গ্রন্থে নিবদ্ধ না থাকলে 

(জলের চিন্তার ধারাই তো চালে যাবে, তাই এই মন্তব্য। যেমন, মগ-কস্তুরীর 

এই ) যে কাজ, বনোষাধজাত লতাকস্তুরণ দিয়ে কি সেই কাজ হয়? যাক, জ্ঞাতার্থে 
লোচনা। 


পুর্ন] 


হ্য়! 
কথাটার জট ছাড়াতে গেলে প্রাতঃল্মরণায় ব্যভিদের নিয়ে একট; নাড়াচাড়া বা 
সমাজে একটা কথা চালু আছে-_সধবা, বিধবা ও অধবা। প্রথমোনাট এছ ৰ 
দ্বিতীয়া স্বগায় বিদ্যানাগর মহাশয়ের করুণায় আজ বহু চোখের জল "গন 
তৃভায়াটর জট এ দ্বিতীয়তেই জাঁড়য়ে আছে, সেইটাই হ'লো পঢুনর্নবা বা পর 
তানি যেটা ব'লোছিলেন সেটা হ'লো_অদ্বাভাঁবক ক্ষেত্রে পুনার্ববাহ ন তাই দে 
যেতে পারে; অবশ্য সেটাও বর্তমান সমাজ এবং সরকারও মেনে নিয়েছেন নথি 
পুনর্নবার জাঁবনারম্ভকে উপলক্ষ্য করেই বোধ হয় সে-যুগের সমাজ-সং রর 
হু যাজবন্কে ও পরাশর সাহতায় নির্দেশ দেওয়া আছে। এ সম্বন্ধে গাঁয়ের 
আপ ব্য হালা; সেই হাল তা ih 
আমার তানের বা যত সেই পলা বা পাবা শব্দটির তা 
তাও সেটা ভৈষজ্যবিধানের একাট বনৌধাধকে কেন ক'রে, সামাজিক দানে পর 
নয়। ভৈষজ্ীবধানেও সেই তুলনাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা হ'য়ে 
থেকে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে, সেটার নজির হ'লো-_ 
বং বর্ষকেতুঃ সর্্স্য আহিকগতেঃ বর্ষসংজ্ঞায়াঃ কেতনং কে ৃ 
শেষে মাতুর্যথোপস্থেহন্তরস্যাং পননরায়ুষা॥ 161৯৫ 
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১২২ 
এই সন্তাটর মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন-_ কের 
বং বর্ষকেতঃ স্যস্য আহিকগতেঃ বর্ষ সংজ্ঞায়াঃ কেতনং নন্দা 
সয্যরা্মঃ (খক্‌ ১। ৫০। ২) ত্বং অপশ্চ পাঁথবীং চ 


পুনর্নবা ২০৯ 


জলভূমিরুপং প্রাপ্য পুনরাঁপ জাগ্রতা পুনশ্চ মাতুর্যথোপস্থেল 
উৎসঙ্গে 'অস্যাং অন্তঃ=শেষে স্বাঁপাঁষ, পঢুনরায়নষা সহ 
অতঃ পুনর্নবা ইতি 


এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো- তুমি সূর্যের আহকগাঁতর বর্ষসংজ্ঞাকে জাঁচিত কর, 


তাই তুম বর্ষকেতু; কেতু যে সূর্যরীশ্ম একথা ঝক্বেদে আছে (১1০1২), তুমি 
bs I DE i; 2 ১; pA 


রা 


| 
র 
| 


আবার £ বীর গৃহে গমন - যেমন মাতৃঅণ্কে আগমন ক'রে 'নীদ্রত হয়, 
বাতের আয়ুর ২ টন ওঠে, তেমান তুমিও প্নর্নবা হায়ে এসো 
| 


বৈদিক তথ্য থেকে কি পাওয়া গেল_ 
(১) তুমি বর্ষকেতু অর্থাৎ সূর্যের আহিকগাঁতর মধ্যে থেকেই বর্ষ-পাঁরক্রমা কর, 
শীব বনৌষাঁধ (২য়)_-১৪ 


২১০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


তারই শববর্তনে আসে জীবজগতের ও বৃক্ষজগতের নবজীবন। | 

এর আর একাঁট অর্থ সূচিত করে যে, তুমি সূর্যের আহিকগাঁতর বর্ষ সংজ্ঞাকে 
সুচিত কর, তাই বর্ষকেতু। রি 

(২) তুমি জল ও পাঁথবীর গৃহে আগমন কর, যেমন মাতৃঅঙ্কে আগমন ক 
ধনাদ্বত হয়। এইখানেই চরকায় চিন্তাধারায় তার উৎসের সন্ধান পেয়োছলেন সংাহতা 
কারগণ; তাই তাঁরা অপ্‌ধাতু ও পৃথবগ্ণের বিকারে যেখানে রোগ সৃচ্টি হয়, 
সেই রোগে এই প্নর্নবা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। আর ব্যবহার ক'রেছেন ্ 
(০edema), কাসরোগে, রসায়নে, কুষ্ট, বিরেচনে, ম্রকৃচ্ে, হৃদরোগে ও বিষরো 
এ সবের উল্লেখ আছে সংশ্রুতের সত্রস্থানে, সমগ্র চচাকৎসাস্থানের উপরিউন্ত রোগে! 
পাত্তর ক্ষেত্রে । 


পারাচিতি 


পনেন'যা বললে কোন্‌ গাছটিকে গ্রহণ করা হবে এইটাই প্রথম বিচর্য। ভার 
বাংলা দেশে পবা বালে যেটির ব্যবহার হয়, সেটি প্রধানভাবে বর্ষারম্ভে বের গোর 
এই কালেই তার বাড়-বাড়ন্ত; স্বল্প প্রসারণী এবং ভূলদাস্ঠিতা লতা, পাতা প্রায় হালবা 
নরম ও মাংসল, গাছের ডটাও খুব শন্ত নয়, নরমই বলা যেতে পারে। দাদা রা 
গোলাপী রংয়ের ২ রকম ফুল হ'তে দেখা যায়। গাছ ২/৩ বৎসরও বে'চে না 
যাঁদ জাম সরস ও উর্বর হয়। এর বাঁজ দেখতে অনেকটা পাটের বাঁজের মত! ত 
“নিন্ন) জামতে এ গাছ হয় না, যে জমিতে ঘাস বেশশি সেখানেও এর বাঁধ গাছ 
ঢায় না; তবে বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে দেড়/দ:’হাত ব্যাস নিয়ে এক-একটা | 
হ'তে দেখা যায়। 

একট প্রধান জায়গায় গাছের ডাঁটায় ও পাতায় খর সক্ষম রোমাবতে হে 
দেখা যায়। বাংলার বৈদ্যকগণ পরম্পরায় এইটিকেই পুনর্নবা ব'লে ব্যৰহা টাৰ্নি 
আসছেন প্রপ্রাবকারক ও শোথনাশক ওষাঁধ হিসেবে। বর্তমানে এই গাছটির রে রা 
কাল্‌ নাম Trianthema portulacastrum Linn., পূর্বে এটির নয 
Trianthema monogyna., ফ্যামাল Ficoidaceae. াঁটা 

আর এক প্রকার রক্তপ্দনর্নবার গাছ সারা বংসরই দেখা যায়_এর পাতা « বর্ন 
লালচে, এমনকি ফলও লালচে রেস্তাভ) হয়; এটি ফলপাকান্ত গাছ নয় অর্থাৎ না) 
হ’লেই মারে যায় না। অনেক সময় লতাগীল শুকিয়ে গেলেও মূল শুকিয়ে 4 এই 
গাছের গোড়ার উপরাংশ থেকে পূনরায় নূতন লতা গাঁজয়ে ছাড়িয়ে পড়ে! 


পাশ্চাত্য উীদ্ভদাবজ্ঞানীদের প্রীতবেদনে দেখা যায়_এই রন্তপুনর্নবার রানার 
Vr. অর্থাৎ Variety) আছে, আসলে এগ্দীল দেখতে প্রায় একই রকম। চি 
লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূল শিকড় বেশ শন্ত। লতার প্রত্যেক ধক 
হালো-প্যনর্নবার ক্ষেত্রে এই রন্তপৃষ্পটাই ব্যবহার করা উঁচত। এই গাছটির 
কাল্‌ নাম Boerhaavia diffusa Linn., ফ্যাঁমাল Nyctaginaceae. _ ৬ 
ওুষধার্থে' ব্যবহার-সমগ্র উীদ্ভদ, বিশেষতঃ মূল; স্বরসের মাত্রা ৪ থেকে রি 
চাম" । ক্কাথ করে খাওয়ার দরকার হ'লে ১৫/২০ গ্রাম শুচ্ক গাছ ৪ কাপ 


প্নর্নবা ২১১ 
করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সেই কাথটা ব্যবহার ক'রতে হবে। 


রোগ প্রাতিকারে 


১। প্যরাতন বাত-কাদিতেঃ_ এই কাসির বৈশিষ্ট্য হ'লো_কফ ওঠে না অথচ 
হাতে থাকে, এক্ষেত্রে পুনন“বার সঙ ৪ চা-চাসড এএম কারে সেই রস সকালে খেতে 


ই এটা বৈকালেও আর একবার খেলে ভাল হয়। এটাতে কয়েকদিনের মধ্যে নিরাময় 
। 


১৯ শঢক্রতারল্যেঃ আসন্ন যৌবনের পথে একট; হাঁটার পর স্বকৃত দোষে যাঁদ 
অস্মাবধেটা আসে, তাহ'লে এই পাতার রস উপরিউন্ত মাত্রায় দুবেলা একট গরম 
'রে খেতে হবে। তা হ'লে এ অসৃবিখেটা চ'লে যাবে। 
্‌ ৩। অ*মরশী রোগে (091011):-_ মূত্রথলীতে পাথ্রী হলে শডচ্ক্‌ পননর্নবা ১০/ 
২ গ্রাম, জল ৫/৬ কাপ দিয়ে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে এ কাথটা 
-বৈকালে দ:বারে খেতে হবে। 
৪। শোথেঃ_ সে হৃদূরোগজানতই হোক আর মনরকচ্ছ;তাজানতই হোক, সেক্ষেত্রে 
সমেত সাদা গননা ২৫ গ্রাম আর আদা ৩/৪ গ্রাম একসঙ্গে ৩/৪ কাপ জলে 
Fe ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে সকালে ও বৈকালে দ্বারে খেতে হবে। 
ঈ দ্বারা এ ফুলো কমে যাবে। 
৫। ইন্দ্র বা ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়ালেঃ_ পনর্নবার মূল আন্দাজ ১০/১২ 
গ্রাম ও শোঁধত ধৃতরো বাজ মাত্র দু'টি বৌজ দুধে সিদ্ধ কারে, সেটা রৌদ্রে শ্াকয়ে 
বৈদ্যে শোধন করা হ'লো) একসঙ্গে বেটে খাইয়ে দিতে হয় (এই শোধিত বাঁজ কোন 
কাছ থেকে সংগ্রহ করা উঁচত)। 


৬। বেতালা নেশায়ঃ_ মদের নেশা, আর তাল সামলানো যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে 
মুত সমেত পনন'বার রস ৭/৬ চা-চামচ, একট: গরম ক'রে তার সঙ্গে ৭/৮ চা-চামচ 
*! ও ৩/৪ চা-চামচ গাওয়া খি মাশিয়ে খেতে দিলে এ নেশা ছুটে যাবে। 

৭। উ্রক্ষতেঃ_ বুকে ব্যথা, মাঝে মাঝে রন্তও ওঠে, সেক্ষেত্রে মূল' সমেত 
খৰা ১২ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেকে প্রত্যহ 

মালে বুকে ব্যথাও কমবে, রন্তওঠাও বন্ধ হবে। 

৮। অনিদ্রা (1750712):__ বহন কারণে অনিদ্রা হ'তে পারে কিন্তু তার মলে 
হে কোন না কোন স্রোতপথে বায়র' খরতা; সে মততগন্থিতে বিকারপরাস্ত হ'লেও 
। আবার রন্তস্রোতে বিকারপ্রস্ত হ'লেও হবে; আবার মনোবহ স্রোত বিকারপ্র্ত 
ও হবে; সুতরাং মূল সূত্র একটিই থাকলো-_বায়; বিকারগ্রসত হওয়া। 
কাপ কেৱে মল সমেত প্রনর্নবা ১৫/২০ গ্রাম নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে, এক 

থাকতে নামিয়ে, ছেকে সকালে ও বৈকালে দযইবারে সবটা খেয়ে দেখনন। এটাতে 

'* স্বাভাবক অবস্থায় ছিরে আসবে; তার ফলে আঁনদ্রাও দূর হবে। 
যাচ্ছে ঘ্যস্ঘ্সে বা চাতুর্থক জবরে£_ যে জবর তিন সপ্তাহের মধ্যে আসছে, 
বা থাকছে_এ সংজ্ঞায় সে পড়ে না, কিন্তু জবর যাঁদ মাঝে মাঝে হ'তে থাকে 


২১২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বা চাতুর্থক জবর বা পালাজবরে (যে জবর তন দিন বাদে আসে) দাঁড়ায়, সেখানে 
বুঝতে হবে_বায়দ রসবহ স্রোতে বিকারগ্রস্ত হ'য়েছে, সুতরাং এই বায়ুকে 
ক'রে দিলেই এই জবর সেরে যাবে, তারই জন্য মূল সমেত গাছ কুচিয়ে থে'তো করে, 
কাঁচা হ'লে ২০/২৫ গ্রাম, আর শুকনো (শুল্ক) হ’লে ১০/১২ গ্রাম ৪ কাপ জরে 
সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে সকালে ও বৈকালে দূইবারে খেতে হবে 
এর দ্বারা বিকৃত- বায়; আবার স্বাভাবিক হ'য়ে এ জবরকে নিরাময় ক'রবে। 

১০। শীতাঁপত্তে (Urticaria): — হঠাৎ সমস্ত গায়ে ছোট-বড় চাকা চাকা 
হয়ে ফুলে৷ ওঠে, চুলকোতে থাকে এবং দেখা যায় গরম কোন কিছু গায়ে চাপা দিনে 
আরাম হয়, চুলকোনো ও ফুলো দুই-ই কমমে যায়, এই যে ক্ষেত্র এক্ষেত্রে ১৫/২০ 
গ্রাম মূল সমেত প্নর্নবা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে 
খেলে এঁ এলার্জি হওয়ার প্রবণতাটা চ'লে যাবে। 


২১! সৰা শোখেঃ-- কিডনী বেক) ভাল কাজ না কারলে বেশীর কর 
ক্ষেত্রেই শোথটার কারণ হয়; এর মূলে থাকে আঁ্নমান্দ্য; তারই পাঁরণাঁততে রত 
না মার ফলো বায়ুর সরলতা বা 
দেখা দেয় ফুলো, সেটা শরীরের যেকোন স্থানেই হ'তে পারে। এক্ষেত্রে বরে 
পাতার গুড়ো, অথবা এর কাথ, আর কাঁচা পেলে তার রস আটায় 'মাশিয়ে রা রা 
খাওয়া। পাতার গুড়ো নিলে অন্ততঃ ৭/৮ গ্রাম আর ক্কাথ ক'রে নিলে ১০/১৫ 
ও কাপ জলে সিদ্ধ কারে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেককে নিয়ে সেই কা হবে 
আটা মাথা, অথবা যাঁদ কাঁচা গাছের রস পাওয়া যায় তো ৭/৮ চা-চামচ নিতে 
এই সময় ভাত না খাওয়াই ভাল, আর লবণটা বর্জন ক'রলে আর কথাই নেই! 

১২। বাতকণ্টক রোগে (Sprain of the ankle joint): — এটা এবং 
স্রোতপথে বায়ুর বিকারে সাষ্টি হয়। ্রকা'পত বায়ু গলফ দেশে আশ্রয় নিলে তু 
ভুৰ ভাবে চলাফেরা বা আধক পথ একসপো হাঁটে গোড়াজিতে খর বর 
চলাফেরায় খুব কণ্ট হয়, মাঝে মাঝে মোচড় দিচ্ছে; এক্ষেত্রে মূল সমেত শ্বেত 
কাঁচা হালে ১০/১৫ গ্রাম আর শৃ্ক হালে ৫/৭ গ্রাম, ৪ কাপ জলে সিদ্ধ হর্ণে 
এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে এ কাথটা সকালে ও বৈকালে দ্বারে খেতের 


আর সম্ভব হ'লে এ ক্কাথ দিয়ে তেল তৈরখ ক'রে ওঁ সব পেশশতে আস্তে 
মালিশ করলে ওটা সেরে যাবে। কর্মে 


১৩। সুতো ক্রামিতে (Thread worms) :— এ কোন বয়সের আপে তারে 
না, সব বয়সেই এই ক্ষুদ্র প্রাণীট বিব্রত করেনা বের ক'রে দেওয়া যায়, ন 
মারা যায়। তাই উাঁচত হ'লো দান্ত যাতে পারতকার থাকে তার ব্যবস্থা বধ ব্য 
বেশী না খাওয়া আর পননর্নবা (গাছে মূলে) ৫/৭ গ্রাম ৩ কাপ জলে দি গরম 
১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ৭/৮ দিন খেতে হয়, তবে কাঁচা হলে দ্বি 
আর বালকের মাত্রা বয়সানূপাতে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


১৪। হলের জবালায় ঃ_ ছে বা ভাঁমরনল অথবা বোলতো এমন বার 
কাঁটে হল ফ:টিয়েছে-এই হলের জবালার আঁভজ্ঞতা হয়তো অনেকের আছে, 


মূলক ২১৩ 


_অভিজ্ঞতা হয়ান, তান যাঁদ কখনও বিপাকে পড়েন, তাহ'লে পুনর্নবার রস ক'রে 
ওখানে লাগিয়ে দিয়ে দেখবেন, জবালার তীব্রতাটা কমে যাবে। 


তা ফুলোয় £__ প্রস্রাব পাঁরছ্কার করানোটা দরকার_সেটা ঠিকই, এর সঙ্গে 
পন্নর্নবা বেটে, একটু গরম ক'রে এ ফুলোয় লাগিয়ে দিলে ফুলোর আড়ষ্ট ভাবটা 
চলে যাবে। তবে বেলা ৯টার পর [িনটের মধ্যে প্রলেপ ব্যবহার করার 'বাঁধ। 
তবে ২ নিবন্ধটি পাড়ে আপান নবাঁন হবেন কি নবাঁনা হবেন সেকথা ব'লাঁছ না 
একটা কথা ভাবাঁছ_সাপ খোলস ছেড়ে নবীন হয়, গাছপালার পাতা ঝারে সেও 
সাজে সাজে, বর্ষার পরে মাছেরও রূপ ফেরে, আর আমরাও রোজই ইচ্ছে কার 
মিদহই) তাইতো নিত্য নতুন সাজে সাজ ও মা, সেটাই তো আমাদের অন্তরের 
হা ; তাই আজাবনই চেষ্টা থাকে পনর্নবার প্রয়াস_ক আহারে ক বিহারে; তবে 
পে ক্ষেত অনরকূল হ'লেই তবে না তার বিকাশ! তবে যে অকালে সেটাকে দিতে 
, সেই তো প্ঢুনর্নবাঁবৈদিক সমীক্ষার রহস্য এইখানেই। 
CHEMICAL COMPOSITION 


৭) ৬0০৫, viz., punarmavine, other unidentified bases. (b) Fatty 
01. (c) Sterols, B-sitosterol, a-sitosterol. 


ধাঁত 
ষৈ যোজনে অেন্যুন ৩০ কলোমিটার) মানুষের ভাষা কিছু না কিছু রুপান্তরিত 
টা তো আমরা সর্বদা দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু কিছু না হ'লেও উচ্চারণের 


২১৪ না 


বিভিন্নতা তো উপলাব্ধি কাঁর। 

এ প্রশ্ন মনে জাগে_বৌদিক সভ্যতা যখন এদেশে পেশচেছে, তখন এদেশে লোক 
ছিল না তাই বা হয় কি করে; তা'হলে যে ভাষায় আমাদের মন জয় করে 
সে ভাষাকে আমরা বাঁল বৈদিক ভাষা, অবশ্য এদেশে তাঁরা মুষ্টিমেয়ই তো এসোছিলেন। 
যার জন্য প্রাত প্রদেশে প্রাকৃত ভাষার আদান-প্রদান বন্ধ হয়নি; যার ফলে 
শব্দনামগনাল সাধারণের মধ্যে প্রচারত হ'লেও তাঁরা প্রাকৃত ভাষাকে উপেক্ষা করেনি, 
তাই আমাদের বৃক্ষলতাঁদর নামগুলি এক এক প্রদেশে এক এক রকম। 


০ 


আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র যখন থেকে এদেশে শিকড় গেড়েছে, সেটার মাধ পরা 
ভাষা; সেটাও কিন্তু সংস্কার করে সংস্কৃত হ'য়েছে, কিনতু সে অ 


Ey 
ই 
4 
3 
3 
Ab 
3 
ৰ 
নব 


< 


একটা গাছকে নিয়ে প্রতি প্রদেশে ঘরে বেড়ালে দেখবেন পথক্‌ প্থক্‌ নামে এন রর 
তবে ইদানীন্তন যুগে যখন থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে, 


মূলক 7: ০৮৮১৭ 


বীজাৎ জন্ম বিলভ্যাঁপ স্ব্বেষাং মূলতঃ 'স্থাতঃ। 
তথাঁপ ভিন্ন নামান মূলকং তু মমৈবাহ॥ 


আদি বেদসড্তে 


উজেরো নপাৎ সুশীস্তাভঃ মলকং মন্দস্ব ধীতীভারতম। 
তে ইষঃ ন্দধভূশীমং মাতরা বিচরণ্‌ ভান্দনা নন বর্চা 
(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প &।৩৯২। ৬২) 


এই সুস্তাটর মহণধর ভাষ্য ক'রেছেন_- 


[িচরণ্‌ অনৃন বর্চা, অহীনং বচঃ যস্য পণ id 

ত্বং বিচরণ্‌ এব [তষ্ঠাঁস, তত এবং মলং মুলকাঁমীত, অতঃ আপ 
মলং সংজ্ঞায়াং কন্‌। ভান্দুনা বর্চ অনুনবর্চা হত প্রাশস্তাৎ। 
স্মৃতৌতু বর্জনীয়ং সদা মাঘে মূলকং মাঁদরা-সমম্‌। ধবষজাত 
মদ্যামব। 


ইতি অনোদ-হ'লো-মের হে তি বন করা পর 
তোমার হ্ট হও।' তোমাতে ভানুর পূর্ণ শীস্ত, তোমার রস স্রোতে বচরণ করে; 
ই তই নয, ই মন তল পানে ভাননর 

ঘ'ধ তোমার প্রাশাস্ত সম্পন্ন করে। 


২১৬ চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


স্মৃতি গ্রন্থে এইজন্য মাঘে মলক বজনীয়, তখন মূলক রস বিষজ্রাত মাদিরার 
ন্যায়। 

এই সন্ত ভাষ্যটিতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে_আহার্ষে ও ভৈষজ্যে মুলার 
ব্যবহার খ্বব প্রাচীন। সংাহতাকারদের মধ্যে চরক সংহিতাকার এই মূলক 
আহারীয় ও ভেষজীয় ক্ষেত্রে সমভাবেই গ্রহণ ক'রেছেন। মাঘ মাসের ই 
মূলার একটা বাশল্ট প্রভাবশান্ত সণ্চারত হয়_যার ফলে স্মৃতির ব্যবস্থায় এ 
মাসে মুলা খেতে নেই। অবশ্য আমাদের অনেকেই সেটা পালন কাঁর। এখন দেখা 
যাচ্ছে_এটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত প্রচলিত রীতি। এই মাসে সূর্যের করণে 
মৌলধর্মে তার রসের মধ্যে বিবর্তন নিশ্চয়ই আসে। বসন্ত খতুর সর্বাধিক প্রভার 
এই সময়েই সরু হয়ে যায়। বৃক্ষলতাদির মধ্যে তার বিশেষ শববর্তন না এলে নতুন 
করে ফল, ফল ও কাঁচ পাতার সমাগম হয় দি ক'রে? এই জন্য চরকের রগ 
কেল্পস্থান) পৌষের পর গ্রীক্মকাল "পর্যন্ত এই সময়ের অধিকাংশ দিনে ভেষজের সর 
নেওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়ই কোন মৌল কারণ থাকাটা অসম্ভব নয়। তা 

তাছাড়া এই মুলার যে একটা নিজস্ব শান্তর বিবর্তন ঘটে খাতু বিশেষে, 
স্পষ্ট বোঝা যায় চরকের আর একটি ীন্ততে__ 


বালং দোষহরং বৃদ্ধ ব্িদোষং। 'স্নগ্ধাসন্ত, মারুতাপহম্‌! 
বিশদত্কং তু মূলকং কফবাতাঁজং। 


অাৎ কাঁচ মলা দোষ নাশক, পাকা মূলা তার বিপরীত মোবেই সেটা পাক 
যা বধ মলা বারলোশক আর পের) পরলো মা 
হর করে। এই খেলাকেই নিহিত আছে__মূলার রসের রাসায়ানক 


আছে_সংশ্রুত সংহিতার সত্রস্থানের ৪০ এবং ৪৫ অধ্যায়ে। 

এই মুলার ভৈষজ্য শান্ত সম্পকে চরকের চাকৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ে ১৭ 
(piles), দশম অধ্যায়ে প্রবাহকায় ()y৪০৷৮y), একাদশ অধ্যায়ে গ্রপ্থিবাঁসর্পে। 
অধ্যায়ে শোথে (০9৫5776) ব্যবহারের উল্লেখ। তবে সর্বত্রই শুকনো মুলার উপরের্প 


অর্থাৎ কাঁচ মূলা শযুকৈয়ে রেখে সেটাকেই ভৈষজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার 
দেওয়া আছে। 


টি 
এই কন্দ শাকটির পাঁরাচাতর প্রয়োজন আছে বালে মনে হয় না, যেহেতু রণ 


ভারতের প্রায় সবই শাক ও তরকাঁর হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাষ হয়। শাঁত 
অণ্চলে ১২ মাস চাষ হয়, ৮/১০ হাজার ফুট উচ্চতায়ও চাষ হ'য়ে থাকে; পরল 


প্রধান অঞ্চলে কেবল মাত্র শীতকালেই চাষ হয়। জৌনপুর অগ্তলের এক এ জর্নাই 
মানদষের উর্বর মতও মোটা হতে দেখা যায়; হয়তো আবহাওয়া ও নার্কি 
এর এতটা রাড়-বৃদ্ধি। পাশ্চাত্য ডীদ্ভদবিজ্ঞানগণ বলেন-লাল রংয়ের মন 

বৃটেন থেকে এসেছে। El 


শীতের শেষে মুলা গাছে ফুল, তারপর সরষের মত শগুঁট ও বাঁজ হয়। এই 


মুলক ২১৭ 


3 কে প্দনরায় চাষ হ'য়ে থাকে। এটির বোটানকাল্‌ নাম Rephanus 52009 
1007 ফ্যামিলি, Cruciferae. "হান্দিভাষী অণ্চলে একে মল" বলে। 
ব্যবহারোপযোগী অংশ- পাতা, মূল, ফুল ও বাঁজ। 


লোকায়াতিক ব্যবহার 


রর শোথে ৪5 শোথ হ'লেই যে মূলোয় উপকার হবে তা নয়; যে শশাথে কফের 
ইল থাকবে, সেখানেই কেবল এটায় উপকার হয়। এটা যে কফজ শোথ, তার লক্ষণ, 
হাতে যেখানে শোথ হায়েছে, সেখানে টিপে দিলে বাসে যায় আর সেটা স্বাভাবক 
করে একট দেরী হয়। এই শোথে শুকনো মুলা ২০ গ্রাম ৪ কাপ জলে দ্ধ 

এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে, সেই ক্াথটা দ:'বেলায় খেতে হবে। একটা কথা 
রি রাখন- এলার্জ বলে এখন যেটা প্রচালত, সেটা আমাদের সংসগ্গজ শোথ, 
ক্ষেত্রে উপারিউন্ত মুষ্টিযোগাঁটি বিশেষ উপকারী। 


ইউ হিন্ধায়ঃ__ খাদ্যনালীতে কোন উত্তেজক দ্রব্যের সংস্পর্শ হলেই হি্ধার উদ্রেক 
যাদের হদূদৌর্কল্য থাকে, তাঁদের এই হিক্কার সঞ্গে শবাসেরও টান দেখা দেয়, 
কমে সেটা সামায়িক। এই সময় একট; শুকনো মুলার কাথ করে চুমুক দলে ওটা 
(৯ শুকনো মুলার পরিমাণ ৫/৭ গ্রাম, জল ২ কাপ, সিদ্ধ হওয়ার পর 
এক কাপ। সেটা ছে'কে নিয়ে ৫/৬ বারে একটু একট: ক'রে খেতে হবে। 


বত আমাশায়ঃ এর সঙ্গে প্রবল কোঁথানি, এক্ষেত্রে শুকনো মুলা ১০ গ্রাম 
টি দলে [সম্ধ কালে এক কার পাতিলে কে 
দুই খেতে হবে, এর দ্বারা এ কোঁথানি সেইদিনই চলে যাবে আর আমাশাটা 
‘২-একাঁদনের মধ্যেই আরোগ্য হবে। 


প্রবণ বাতজররে ৮ এ জরে কাঁপন থাকবে আর তার সম্দো বক্বক্‌ করার 
ও চে'টামেচিও বাড়ে এবং সঙ্গে থাকে মুচ্কে যন্ত্রণা (অবশ্য পুরুষ হালে)। 
এক্ষেত্রে কচি মূলা ৫০ গ্রাম আন্দাজ ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে ২ কাপ থাকতে 
উপস্নছে'কে সেই যুষটা কয়েকবারে একট একট; করে খেতে দিলে এ বাতজবরের 
গলির উপশম হবে। তবে জবরের চিকিৎসা পৃথক ক'রতে হবে। 

5 মন্রকুচ্ছেঃঃ£_ যে কৃচ্ছততা বায় জন্য এসেছে, সেক্ষেত্রে এর লক্ষণ হলো 
ট ২" প্রস্রাব হয়, দাঁড়িয়ে বা বাসে যেভাবে প্রসাব করতে যান না কেন, কোনটাতেই 
খর দাহ না, এক্ষেত্রে মলার বাজচর্শ এক বা দেড় গ্রাম জল দিয়ে খেতে হবে। 
আটকে ওঁ অস্াবধেটা চ'লে যাবে। ' এটি ব্যবহার ক'রলে আর একাঁট রোগকে 

দেওয়া যায়-সোঁট হ’লো পাথর রোগ । 


এই 
ছি খায় পড়লে মুলার বাঁজচূর্ণ এক বা দেড় গ্রাম জলসহ সকালে ও বৈকালে 


৭ no 
করবে পাথর রোগেঃ-- ম্‌ত্রথালতে হবে যে পাথর, কেবলমাত্র সেইখানেই ক 
১ এই ম্াষ্টযোগাঁট আরও ভাল হয় যাঁদ মূলাশাক বেটে রস ক'রে সেটাকে 


২২০ চিরঞ্জীব বনৌযাঁধ 


হবে না; তবে হয়তো সেটা দুর্লভ হ'তে পারে। 

এইবার আলোচ্য বনোঁষাঁধাটকে আত্মগৃপ্তা বলার তাৎপর্যটা দেখুন_এঁট কিন্তু 
এর বোদক নাম, অথববেদের বৈদ্যককল্পের ৭1 ৪১।৩১২ স্যন্তে বলা হয়েছে, 
হালো_ 


শবান্রং বীজং নেতু্মত্তো বুরীত সখ্যমাত্ম গৃপ্তামূ। 
{বশ্বো রায়ঃ হত দ্দ্নং বৃণীত পন্ষ্যসে॥ 


আত্মগ্তা ২২১ 


এই ভাষ্যাটর অনুবাদ হ'লো_যে নিজের অঞ্গের কচ্ছূর দ্বারা নিজেকে গোপন 
করে। মর্তের মনুষ্য এর ফলপাক হ’লেই এর বন্ধনতা প্রার্থনা করে, কারণ দেহের 
টরম-ধাতু শুক্র দীস্তিশীল সেই ধনকে রক্ষা করে, তাই তাকেই মানব প্রার্থনা করে। 
পূর্বেই ব’লোঁছ, প্রাণজগতের 15070 (্বভাব-প্রেরণা) মানব কাজে লাগয়েছে। 
এই তথাকে প্রাতষ্ঠা ক'রতে গেলেই প্রথমেই ভাবতে হবে_এ সন্ধানের সূত্র কোথায় ৫ 
নি যে পশু সর্বাধিক রমণপ্রিয় অথচ বাহ্যতঃ সে ফলমূলভোজী, গৃহহা?ন, উদাসী, 
দদেহ-বৈরাগীর মত বাস করে, তার পরব বিতর সরে 
টার রমণ ক'রেও একটিতে সে সন্তুষ্ট থাকে না এবং অন্য কোন প্র তার সাঁ্গনীদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে, তাও সে চায় না; কোন একটা পুরুষ উপস্থিত হ’লেই তার 
সঙ্চে সংগ্রাম; তাই তো তার লোকায়াতক আখ্যা ‘পালের গোদা' একে সমাজের 
সনীযাঁগণ আখ্যা দিয়েছেন বা-নর কিংবা নর; যাস্কের নির্দেশবনে রমাত বানর» 
অথাৎ লোকালয়ে নয়, বনেই রমণপ্রিয়। তাই তো আমাদের দেশে একটি প্রবাদ অছে_ 
মকটি বৈরাগ্য”। 
এ তো গেল একাটি প্রাণীচারত্রের কথা। এখন প্রশ্ন ভেষজটির সঙ্গে এই বানরের 
যোগসূত্র কিঃ 
সৃহটা এই যে, এরা এর বাঁজকে ভালবাসে, যেহেতু এটি বাজীকর। এই বাজীকর 
টি দি অর্থ বহন করে, একটি হচ্ছে বাজতে করো 
৬২০ করে, আর একটি অর্থ হাচ্ছে_ “যদ, দ্রবাং পররুষং কুর্য্যাৎ বাজীব সন্রতক্ষমম” 
রথাৎ যে দব্যের শাক্ত অশ্বের মত রণে প্রবৃত্ত করতে পারে, সেই দ্রব্য বাজার 


সংগ্রহ করে কার সাধ্য; এমন-ক যখন এ ফল পাকে, তখন যে গাছে এই লতা জন্মে 
তলায় যায় কার সাধ্য! ওর শুয়ো উড়ে যেখানে লাগবে, তখনই চুলকে ফলে 


উল বানরকুল এর বংশ আর রাখতো না, তাই তার এই Protection সৃষ্ট 
প্রকীত। এইটাই সংগকারান রাগী মন্দের মনশ্িল্তা। অবশ্য বানর এখানে 
|| 
বৈদ্যকের নথি 


০১ টক সত্রদ্থান যায়ে বলাবর্গে খষভণী নামের উল্লেখ আছে; টাঁকাকার চা 
“ই ফযভী শব্দের টি করেছেন শৃকশিক্বা (আলকুশনী)। এভন্ন চরকের শচীকৎসা- 
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স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়োস্ত বাজীকরণ যোগে আত্মগুস্তা কীজের ভূরিপ্রয়োগ করা 
হায়েছে। সশ্ররতে বলাধান ও বাজীকরণার্থ মাষকলাই সহযোগে এই বাঁজের ক্কাথ 
পান করার উপদেশ। বাগৃভট রন্তাঁপত্তে আত্মগস্তাবীজ ও শাক ভোজনার্থ ব্যবহার 
করেছেন। চক্রপাঁণ দত্ত বাতব্যাধতে আত্মগস্তার মূলের ক্কাথ পান করার উপদেশ 
দিয়েছেন। এভন্ন ভাবপ্রকাশকার (ষোড়শ শতকের গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে) বিবৃদ্ধ যোনিকে 
সংকীর্ণ করণার্থ এই আত্মগস্তা মূলের কাথে তুলো বা পাঁরচ্কার ন্যাকড়া ভাজয়ে 
ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তবে এসব ক্ষেত্রে চাকংসকের পরামর্শ ভিন্ন কিছ 
করা সমীচীন নয়। 


পরিচিতি 


সাধারণতঃ বর্ষজীবী লতা হ'লেও কখনও কখনও বহাাদন বেচে থাকতে দেখা 
যায়। এর পাতার আকাত ও বিন্যাস আমাদের দেশে প্রচলিত শাঁখ আলুর গাছের 
পাতার মৃত, সেইরকম একই বুন্তে ওটি পাতা, লতাগাছে ও পাতায় সক্ষম সঙ্গ রো 
আছে। প্ৰপদণ্ড সর্বদাই অবনত থাকে, সেগযাল লম্বা ৭/৮ ই, ফুলের রং 
বেগধনে, পদজ্পদণ্ডে গন্চ্ছবদ্ধ শহুটি হয়, সেগাীল লম্বা হয় প্রায় ৫/৬ ইণ্চি, শ 
গায়ের লোমগনালর রং বানরের গায়ের রংয়ের মত, এই ফলগ্ীল যখন পাকে, গাল 
বাতাসে এই লোমগ্দাল উড়তে থাকে, কিছুদিন বাদে এ শুটি ফল ফেটে বাঁজগ, 
তলায় পা'ড়ে যায়; অবশ্য এটি অযত্নসম্ভূত বক্ষাশ্রয়ী লতা। এর প্রচাঁলত নাম কে 

ভ অগ্চলে একে বলে কে'ওয়াজ বাঁজ আর ডীড়্যার অণ্চল বিশেষে এন 


পাশ্চাত্য উীদ্ভদাবিজ্ঞানীদের জমীক্ষার প্রাতবেদন হ'লো_-পাথবীর উপর 
দেশাণচলে এই গণের (89003) ২০ট প্রজাতি আছে, তার মধ্যে ভারতে ১০টি পা 


এটা তন হাজার ফট উচ্চতার মধ্যেই দেখা যায়। এটির বোটানিকাল্‌ নাম 149০9 
prurita Hook., ফ্যামাল Leguminosae. k ধারণের 
ঠিক একই রকম গাছ! অথচ ফুলে যে তফাত, সেটা আমাদের মত গা ই 
চোখে ধরা পড়ে না, তবে তার শহঁটিফল হ’লেই তার পার্থক্য নজরে আসে নো 
পার্থকাটা হ'লো-এই ফলগুলোর গায়ে রোম (রোঁয়া) হয় না বললেই হয়, আর 
গায়ে লাগলেও চুলকোয় না। এটির চাষ হয় উত্তর প্রদেশে। প্রাচীনগণের 
সংাহতায় এইাটই কাকান্ডোল নামে. পাঁরচিত, এর বোটানিকাল- নাম 2 
utilis Wall. ওষধার্থে ব্যবহার হয় মূল ও কাজ, তবে শেষোন্ত গাছটির 


7000 


বর 


আলকুশীর বাঁজ বলে বিক্রি হ'য়ে থাকে। 
লোকায়াতক ব্যবহার 
৯। দর্শনে ক্ষরণ£_ অল্প বয়সে কুভ্যাসজানত শবুকষয়ে, বার গাঁ 


রগ 
শাকরতারল্য, সেক্ষেত্রে আত্মগপ্তার আলকুশশ) বাঁজ ৪/৫? প্রত্যহ আধ কা 
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} দ্‌ধে ভিজিয়ে রেখে, পরের দিন সকালে খোসা ছাড়িয়ে, শিলে বেটে, ২/৩ চা-চামচ 


"ঘিয়ে অল্প ভেজে এটা একট; চান বা মিছারির গুড়ো মিশিয়ে খেতে হবে; তারপর 


একট; দুধ খেতে পারলে ভাল হয়। উপারউন্ত পদ্ধাততে এই বীজ ব্যবহার ক'রলে 
শ্ক্রের গাঢ়ত্ব ফিরে আসবে। 


১ রস্তাপত্তেঃ এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে “চিরঞ্জীব বনৌষধি'র 

তিতির ৩২৯ পচ্ঠায়, সুতরাং এখানে রোগের লক্ষণের বর্ণনা আর করা হ’লো 

ভা এক্ষেত্রে ২০ গ্রাম আন্দাজ আলকুশাঁর বাজ প্রান রানে ভিজিয়ে রেখে পরাদন 

থাক খোসা ছাড়িয়ে, একট; থে'তো করে, &/৬ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ ৩ কাপ 

নিয়ে নামিয়ে রেখে দিতে হবে এবং জলটা 'থাঁতয়ে গেলে, উপর থেকে জলটা ঢেলে 

হয়ে সমস্ত দিনে ৩/৪ বারে এ জলটা খেতে দিলে ২/৪ দিনের মধ্যে রন্তপাত বন্ধ 
যাবে। আরও ভাল হয়_যাদ এর সঙ্গে আলকুশী গাছের কাঁচ পাতা শাকের মত 
ক'রে ৮/১০ গ্রামের মত খাওয়ার সাবিধে হয়। 


উই] অববাহক রোগে £_ উপরে জানস আছে (কটন উপ্চু জায়গায়), অন্যকে 
সে হচ্ছে পেড়ে দিতে; হাত অর্ধেকটা কোন রকমে উঠলো বটে, কিন্তু বহু কণ্টে, 
যায অন বা বাঁ যে কোন হাতই হ'তে পারে। এটা প্রোড়কালেই বেশী হ'তে দেখা 
সাধারণতঃ ৩০/৩৫ বৎসর বয়সের নীচে এ রোগটা বড় হ'তে চায় না। এক্ষেত্রে 
বয়ে গাছের মূল জল 'দয়ে বেটে, আন্দাজ এক চা-চামচ রস করে, পর পর 
কাঁদন খেলে ওটা কমতে থাকে; বেশ কিছুদিন খেলেই ওটা সেরে যায়। যাঁদও , 


মিট} এই লতাগাছটি গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও, লোকে এ গাছ বাড়ির 


৪। ভগ্নধৰজেঃ_ যৌবনের উন্মাদনায় আঁতীর্ত সঙ্গ ক'রলে পাঁরণামে 


ক কি মানসিক সবই মিয়মাণ হয়। এক্ষেত্রে এই আলকুশণ বাঁজকে রাতে জলে 
রেখে, সকালে খোসা ছাড়িয়ে, ও ছাড়ানো বাঁজগলোকে সমান পারিমাণ দুধে 


মারে মানা হ’লো ৫ গ্রাম কারে সকালে-বৈকালে দুবেলা খাওয়া, আর এই 
উন্নীত ১পর একট; দুধ (১ কাপ) খাওয়া দরকার। এক সস্ভাহের পর থেকে 
বুঝতে পারবেন. আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে এ অস্বাবধেটা চ'লে যাবে। 


অফ. ৯ ক'রছে, বর্তমান পাশ্চাত্য র 

উস মাস (Atrophy of: the muscle); এদের ক্ষেত্র আলকুশা বাঁজের 
ধ 

k হয়। এদের ক্ষেত্রে নিষেধ হালো-যে কোন মিষ্ট দুব্য খাওয়া (একেবারে 

৯) এদের পক্ষে তত রসের খাদ্যই বেশী উপকারী আর কোন প্রকার মালিশ বা 


দেওয়ার দরকার নেই, এই প্রিয়াতে অপকারই হবে। 
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৬। মাসিক বতুর কচ্ছছতায়ঃ_ সাধারণতঃ দুটো কারণে এই রোগ হ'তে দেখা 
যায়_যাঁরা মেদাস্বনী, আর যাঁদের রক্তাঞ্পতা এসেছে; আরও একটা কারণে দেখা | 
যায়_যাঁদের হরমোনে অসাম্য র'য়েছে। এদের ক্ষেত্রে উপারউন্ত কারণ দ্াটর জন্য 
আলকুশীর বীজ চূর্ণ আধ গ্রাম মাত্রায় খেলে ওটার রেহাই যে একেবারে হবে_তা নয়, 
প্রথমোন্তাটর জন্য তাঁর মেদকে কমাতে হবে, আর 'দ্বিতীয়াটর জন্য তাঁর রন্তকণিকা 
যেসর-উষধে বৃদ্ধি হয়_সেটার ব্যবস্থাও ক'রতে হবে; সুতরাং এসব ক্ষেত্রে রোগের 
£চীকৎসা যুগপৎ না হ'লে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে না। আর তৃত” 
ক্ষেত্র আরও কঠিন। এক্ষেত্রে আরও গভীরে চাকৎসা ক'রতে হবে। 

৭। ক্ষীণ শযক্রেঃ_ কথায় আছে__জাতও যায়, পেটও ভরে না। মনের অবল্থাট 
যেন সেই রকম-যেন চাতকপাখির ফটিক জলের কামনার মত। যাক, এই অবস্থাটা 
নিজেকে অসহায় বোধ করতে হয়। মন চায় কিন্তু ক্ষমতার অভাব বাস্তবে। দে 
ক্ষেত্রটিতে এই আলকুশীর বাঁজ চূর্ণ মেদ; আগ্নতে ঘিয়ে অল্প ভেজে রেখে ন 
হবে) ৯ চা-চামচ মাত্রায় নিয়ে সকালে ও বৈকালে এক কাপ দুধের সঙ্গো অল্প ছে 
'্মাশয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা মাসখানেকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকার যে হারে” 
তা বাস্তবে উপলাব্ধ করতে পারবেন। ৰ 

এতক্ষণ পরাচ্ছদ্বান্বেষণ ক'রে তার গস্ত রহস্য সকলের কাছে হাজির করলেন 
আমার সম্প্রদায়ের তো বটেই, কোন্‌ সম্প্রদায়ের এ দোষ নেই? বৈজ্ঞানিকেন দা 
যান_তানও আত্মগডুপ্ত, জ্যোতিষীর কাছে যান-তানও আত্মগুপ্ত, আমাদের রখ 
গুরুর কাছে যান_তানিও আত্মগস্ত; সুতরাং সংসারে এই এমনই একাঁট নাম বা প্রো 
যেটি সা্বজানক। অন্তরের ও অন্দরের রহস্য সকলেই গর্ত রাখতে চায়; নেব 
সেই ইন্দ্রের কাল থেকেই চলে আসছে, সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক। সে “তই; 
এই ভেষজাটর অন্তরে অম.ল্য সম্পদকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখে বাঁহরাবর 
জৰালাময় ক'রে য়েছে প্রকত, সে দৃম্পৃশ্যাকে নর-বানরের কাছেও গণপ্ত 
যায়ান_-এই তো ছল সে যুগের গবেষণা, কিন্তু আজ তাঁদের উপেক্ষা কারো রাও 
চ'লোছি_ জ্ঞানের আলোক তাঁরা পানান। আমরাও তাঁদেরই তো বংশধর, তাই আগ: 
অজ্ঞ। তাই ব'লাছলাম__ 


চালান ছ:চের 'বচার করে। 
তার তলা ঝর্‌ ঝর্‌ করে॥ 


CHEMICAL COMPOSITION 


. nn 
(a) Alkaloids, viz., mucunine, nicotine, mucunadine, prurienin 
(b) Reddish viscous oil. (c) C-3:4-dihydroxyphenylalanine. 


টি 


5নম্বজ্রণ (লজ্জাবতী) 


টা ‘সমঙ্গা’ নামটাই তো তোমাকে চানিয়ে দিয়েছে যে, তুমি ক কারো; আর 

ভাবনাটা জানা গিয়েছে মহাভারতের বনপর্কের ১৩৩ অধ্যায়ের ডীন্ততে। অগভীর 

কি হয় তো হোক না সেটা আগাগোড়াই কথামালা, কন্তু রটনার মুল টন 

মই থাকবে না অথবা আদৌ তার মলে কোন ভিত্তি নেই, এমন উপাখ্যান কি 
“*৩ থাকবে? 

মি সে কথা, নণচে থেকে স্বর্গের [সিশঁড় বেয়ে উপরে ওঠার মত উপাখ্যানটা 


সতে! ২ সে-যুগের চিরাঁচিরত রীতিতে বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণের রাজসভার দ্বার-পাণ্ডিতের 
কাহোড় ক অবতীর্ণ হ'তে হ’তো; তাই ক'রতে হ'লো, কিন্তু সভাপাণ্ডিতের কাছে 


. ইলেন? পরাজিত হ'লেন। অদৃষ্টের পাঁরহাস-তারই পাঁরণাঁতিতে 'তান' কারাগারাবদ্ধ 


পালি সন্তান হ’লো অক্টাবু। মাতামহ উদ্দালকের আশ্রমে সেই অন্টাবর লালত- 
উন হয়ে শিশ্যকাল আঁতিরম করলেন। প্রসঙগারমে বালক অগ্টাবর যখন শ্দনলেন 


টব বনৌষাঁধ (২য়)_-১৫ 


২২৬ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


ক'রলেন রাজদরবারে; ঘটনাচক্রে রাজার সঙ্গে পথেই তার সাক্ষাৎ হ'য়ৌছলো; কিন্তু 
তান জানতেন না তাঁরই সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছেন এই [কশোর; তবুও কৌতূহল" 
বশে রাজা জনক পুনরায় প্রত্যাবর্তন ক'রলেন রাজদরবারে। এদিকে কিশোর অগ্টাবর 
গ্পতার কারারুদ্ধ হওয়ার মূলে যে বেদবিদ্যার তর্কে পরাজিত হওয়া এবং তার জনয 
যে বাদীকে তর্কে পরাজিত করলেই পতা মন্ত হবেন তা জানতেন, কিশোর অদ্টাব্ 
তাই করলো । 


রর 
এখন মনে প্রশ্ন_এই সমা কি কৌন নদী? না কোন ভেষজ? যাদই ধর 
মহাভারতের বস হাক কৌন নী কোন তের পর 


সমঞ্গা ২২৭ 


. ভৈষজকেও তো এই নামকরণ করার সম্ভাব্যতার একটা য্যান্তর ক্ষেত্র থাকতে পারে, 
fl যে যুগের দ্রব্যগনণের উপাখ্যানগালর ভাবধারা অনুশীলন ক’রলে দেখা যায়_ 
জের গুণের চমৎকারিছবেরই উপনা সংচ্ট্র ফাহিনা। এই যেমন সমুদ্রুতরঙ্গের 
সই বিষ্ণুর দেহের লোম উঠে তীরে লেগে, তা থেকে দুর্বা ঘাসের জন্ম হ’লো, 
রকমই । 
রা হৰে "সমল ভেৰি সঙ্গে আর্যদের কোন পরিচয় ছিল কিনা; 
নে কিঃ তার প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫২/৬১/৩৭৩ সমন্তে, 
বলা হায়েছে__ 


সহামৱয়া সমঙ্গা তে পুরীষং তেন বর্ধস্ব চা চ 
প্যায়্ব বার্ধীমাহ চ বয়সা. চ প্যাঁসষামাহ। 


এই সম্তাটর মহণধর ভাষ্য কারেছেন__ 


সমঙ্গা মাজয়ন্তে সপক্ষীকা স্বামতয়া ইতি, পত্যা মন্তপাঠঃ। 
সমঞ্গা-সমজ্যতে-অনয়া, সমজ+ঘঙ্‌। সা তু করাঞ্জাল কাঁরকা 
তস্যাঃ পত্রাণ দুগ্ধেন পুরয়াত তান পিন্বনেন্উপযমনে। তব 
প্রাণ পুরীষং প্রয়াত, তেন পয়সা বর্ধস্ব। আপ্যাযস্ব, তব 
প্রসাদাৎ বয়ং বাঁ্ধীমাহ-আপ্যাঁসষা মাহ চ হীত। 


এ 

টি পরীর পাঠামন্ত। পাঁতসহ আগমন ক'রে সমষ্গার মূলদেশে দ্ধ সেচন করতে 
আমার বালবেন-_তোমার পত্র আমার দেহ: পল্টে করবে। তুমি তোমার রস দয় 
ৃ ধসইঅমরসের সাহত গরোধকে পর্ণ কর। আম তোমাকে প্রণীণত করাছি। এই 
ৃ বারগ্রহণে তৃপ্ত হও। 


সংঘাত 
সণ ইনো বিস্তর সমাস নাচলে সে গাজন গজিয়ে যায়, সেইরকম এই লন্দাবত 


৬৮ প্রাচীন বৈদ্যদের মতভেদে দেখা যায়_সম্গা মঞ্জিণ্ঠা (Rubia cordifolia), 
১৫. মতে. সমঞ্গা বরাহক্রান্তা, বর্তমানে এট সান্দগ্ধ ভেষজ, কারণ Polygonum 
ক 140, এই প্রজাতাট বরাহক্রান্তা ব'লে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার 
সমঙ্গা লজ্জাবতী লতা। . 
চরক' কার কখা কতটা বাস্তবসহ ? y 
বিলাীক সংহতায় দেখা যাচ্ছে সেত্স্থানের ৪র্ঘ অঃ ৫ সঃ) এট “সম্ধানকরণীয়” 
. চাকু বেছে, কিন্তু চরকের টীকাকার চক্ৰপাণি দত্ত ব'লেছেন এট মাঁজম্ঠা। এভন্ন 
/ একষেটৌসথানের ১৫ অধ্যায়ের ২১০ এবং ২৩০ শ্লোকে সমঞ্গার উল্লেখ থাকলেও, 
উল্লেখ চক্পাণি কোন মন্তব্য করেনান, তবে অর্শোরোগের দ্াঁটি শ্লোকে সমঞ্গার 


২২৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


কিনা? এই হিসেবে নয় যে, এর দ্বারা স্তম্ভন হয় সেইজন্যই এক্ষেত্রে চা 
দ্বিতীয়তঃ মাঞ্িজ্ঠার গুণবিচারে দেখা যাচ্ছে এট মধুর, কষায় রস, উফগুণ ও গর 
আর রোগনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ব্রণ, মেহ, জবর, শ্লেম্মা ও বিষদোষে। 

তাহলে এখানে কি করে সমর্থনযোগ্য হয় যে, অর্শে উফবা দ্রব্যের ব্যবহার! 
সেই হিসেবে এটা সন্দেহের অবকাশ রাখে। টি 

তৃতীয়ত: সমঙ্ঘা যে বরাহক্রান্তা-একথা পর্যায় মুক্তাবলশতে পাওয়া যায় (এ 
দ্বাদশ /ব্রয়োদ': শতকের গ্রন্থ), এখানে বরাহক্রান্তা নামকরণের যুক্তি হ'লো_এর 
থান শিকড়ের পার্শ্বে যে সক্ষম ঘন শিকড়গড়ল হয়, সেগযাল বরাহের লোমের মত 
শস্ত। এই “ক্লান্ত” শব্দের অর্থ “লক্ষণ”, এই লক্ষণের 'সঙ্গো সামঞ্জস্য দেখে তার এ 
নামকরণ। 


সমশ্র“ত সংহিতার টাঁকাকার ডল্বন ব’লেছেন_ 


'সমঙ্গা অঞ্জালকারিকা লঙ্জালু ইত লোকে_ 


এখানে একটা কথা ব'লে রাখি মালাবার অঞ্চলে অর্শ রোগে' এই গাছের মূল ও পার্জ 
ব্যবহার করা হয়, সুতরাং চরকোন্ত সমঙ্গাও যে লক্জাবতশ, সেটারও একটা সমর্থ! 
পাওয়া গেল_এ তথ্যটি আছে ওয়াট সাহেবের “ইকনোমিক: প্রডাক্স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া 
নামক পুস্তকে। কা! 

এর লৌকিক নাম লজ্জালয বা লজ্জাবতী, এর আর একটি নাম ‘অঞ্জ 
বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রটি লজ্জাবতীকে কেন্দ্র করে। 


পরিচিতি ) 


অলৰ | 

গম হ’লেও লতাটি মাটিতে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে বেড়ে যায়, এর লতার গায়ে এই 

বাকা বাঁকা কাঁটা-সেটা আবার নীচের দিকে। সব থেকে মলার ব্যাপার হ'লো 

আসা যেখানে থাকে, সাপ সেখানে প্রবেশ করে না; তবে এটা দেখেছি-উত্তরবগ তা 
আসামে, এই লব্জাবতী লতার প্রচুর্য। পাতার বোঁটা এক থেকে দেড় ইন্চি লবা, 


ও ফল হয় তবে সাধারণতঃ জুলাই 


প্রত্যেক শবাটতে ৩/৪টি বাঁজ থাকে, ফলে ধূসরবর্ণ ছোট ছোট কাঁটা আছে 
বোটানিকাল্‌ নাম Mimosa pudica Linn., ফ্যামাল Leguminosae. ন বর্ণ 
হিন্দিভাষী 


থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ফুল ও ফল 


অঞ্চলে একে বলে লাজবন্তী, ; ভীঁড়ষ্যার অঞ্চল 
লাজকুলি লতা। ৪ 
ওষধার্থে ব্যবহার হয় মুল ও সমগ্র লতাপাতা । 


সাধ প্গ 
অনেক সময় ৰরও থাকে, এটা নাছ পরে 
বর্ষা ও শরংকালে 'পস্তাবকারে 87 


প্রয়োগ ক্ষেত্র 
১। হাত-পা জবালায় £__ দি 
দেখা দেয়। এক্ষেত্রে লঙ্জাবতীর সমগ্রাংশ গে ' 


সমজ্গা ২২৯ 


, পাতা) ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে এই ক্কাথটা 


খেলে ঝতুগত পত্তাবকারে ও তজ্জানত উপসর্গের উপশম হয়। 


২। অর্শ রোগেঃ_ অর্শের বাঁলতে জবালা বেশণী, লঙ্কা না খেয়েও যেন সেই 
এড জালাবোধ, তার সম্গে রন্তল্াবও প্রচুর হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে গাছে মুলে ১০ 
Ee ELE একসঙ্গে মিশিয়ে একত্রে সিদ্ধ ক'রে 
এড লে ভাল হর) এক কাপ থাকতে নাসা 

দুইবারে খাওয়া; এর দ্বারা এ অস্নাবধেটা চ'লে যাবে। 


উন রজ্তাপত্তেঃ_ গলাটায় মনে হয় কাঁটা ফুটেছে, এর সঙ্গে একটা কাঁস আসে 
ই রন্ত পড়ে অথচ বুকে-পঠে যে ব্যথা আছে তা নেই, এমন-ক অর্শ নেই, দাস্ত 
ওয়ার পর জ্ালা-যন্ুণাও হয় না অথচ টাটকা রক্ত পড়ে; এক্ষেত্রে উপারিউন্ত পদ্ধাততে 
মান্তামত তৈরী ক'রে এ কাথটা সকালে-বৈকালে দুইবারে খেলে রক্তস্রাত বন্ধ হয়। 


উন! যোনি ক্ষতে£__ এটার প্রাথামক স্তরে মাঝে মাঝে অথবা প্রায় রোজই অল্প 

টির চলতে থাকে, একটা আঁশটে গন্ধ, কখনও বা একটু লালচে স্রাব; এসব 

এই চাকৎসক সাবধান ক'রে থাকেন__এটার পাঁরণামে ক্যান্সার হায়ে যেতে পারে; 

পাওকম ক্ষেত্রে দুধে-জলে সিদ্ধ করা লঙ্জাবতীর কাথ খেলে ওটা থেকে রেহাই 

ওয়া যাবে। এই সঙ্গে আর একটা কথা ব'লে রাঁখ__এই গাছের কাথ দিয়ে উত্তরবাঁসত 
অর্থাৎ ডুস্‌ দিয়ে ধোয়ালে ওটা আরও শীঘ্র সেরে যাবে। 


&। নাড়া সরে আসায় ঃ_ বহু সন্তানের জননী অথবা প্রসবের সময় ধাত্রীর 
গাছে খাতায় নাড়ী সারে এসেছে, উচু হ'য়ে বসতে গেলে অস্বস্তি বোধ, এক্ষেত্রে 

মূলে ১০ গ্রাম আন্দাজ' গাছপাতা নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ 
ড্স নামিয়ে, ছে'কে প্রত্যহ খাওয়া, আর এভাবে ক্কাথ তৈরী করে উত্তরবাস্ত বা 
দেওয়া; এর দ্বারা ওটি আবার স্বাভাবক অবস্থায় ফিরে যাবে। 


৬। আঁধারযোন ক্ষতে£__ এই 'বাচত্র রোগাঁট কৃষ্ণপক্ষে বেড়ে যায় আর শখরু- 
I কাতে থাকে; এই ক্ষতাঁট হয় সাধারণতঃ হাঁটুর নিচে (নিন্নাংশে) আর 
ক্কাথ কু'চীকর দধারে। এক্ষেত্রে গাছ ও পাতা (ম্‌লে বাদ) ১০ গ্রাম শুধ: জল দিয়ে 
যায় করে খেতে হয় এবং এ কাথ দিয়ে মরতে হয়, এর দ্বারা ও অসমবধেটা চালে 


ধমে। আমাশয়ঃ_: অনেকাঁদনকার পুরনো, বেগ হ'লে আর দাঁড়ানো যায় না, 
শাদা যা হ’লো তারপর আর হ'তে চায় না; আবার অনেকের আছে শজ্ত মলের গায়ে 
ছে সাদা জড়ানো আম। তাঁরা লক্জাবতীর ডাটা পাতা মিলিয়ে ১০ গ্রাম সাধ করে 
হ্য় কাথটা খেয়ে দেখুন কেমন কাজ হয়, আর যাঁদের 

' তাঁরা শুধু পাতা ৫/৬ গ্রাম সিদ্ধ ক'রে ছে'কে এ জলটা খাবেন 

কথায় দমৃকা ভেদঃ_ ২/৩ দিন পেট স্তব্ধ হ'য়ে থাকে (যাকে আমরা চলত 
পায়ে বাল পেট থম মেরে আছে), হঠাৎ একদিন দমকাবভেন হয়, এনে বলা যেতে 
সতে, জন্মান্দ্াজানত অজীর্ণ; এক্ষেত্রে লঙ্জাবতীর শিকড়ের ছাল ২/৩ গ্রাম, এর 
শা শধ পাতা ৪ গ্রাম একসঙ্গে সিদ্ধ কারে ছে'কে জলটা খেতে হবে। 


৯। মল কাঠিন্যেঁ মল গণুঠুলে হায়ে যায়, দমদম বুলেটের মত কয়েকটা 


ওর চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


বোরয়ে গেল, আবার আর কিছুই নাই; এক্ষেত্রে মূল ৭/৮ গ্রাম আন্দাজ থেতো । 
করে সিদ্ধ ক'রতে হবে এবং ছে'কে এ জলটা খেতে হবে। জলের মাত্রা 
কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। 


১০। বিসর্পেঃ__ ক্ষত কিছুতেই মারছে না, বরং বেড়ে যাচ্ছে, লোকের সনের 
হয়তো বা ক্যান্সার; এই রকম ক্ষেত্রে ৪/৫ গ্রাম পাতা [মাহ ক'রে বেটে এক গোরা 
আন্দাজ দুধে মিশিয়ে ওটা ছে'কে নিয়ে খেতে হয়, ১৪ দন এইভাবে খাওয়ার ব্যথা 
এটাতে যু দত ক্ষতও ভাল হয়, এটা এক ফাঁকরের ব্যবস্থা, তবে এই সময় ল 
বজন কারে, দ:ধ-ভাত খেয়ে থাকতে হয় এবং জল দিয়ে পাতা বেটে ঘায়ে লা 
হয়। 


১১। দাঁতের মাড়ির ক্ষতে ঃ__ ১০/১২ গ্রাম আন্দাজ লক্জাবতী গাছপাতা দি 
ক'রে, ছে'কে এ ক্কাথ কবল ধারণ ক'রতে হয়, অর্থাং মুখে ১০/১৫ মিনিট 
ফেলে দিতে হয়, এর দ্বারা এ মাড়ির ক্ষত সেরে যাবে। j লাগে 

১২। বগলে দগ্ধঃ__ কারও কারও জামায় বা গোঁজতে হ'লদে দাবার 


এক্ষেত্রে লক্জাবতী গাছের ক্কাথ ক'রে বগল ও শরীরটা মুছে ফেলা; এর 
দোষ ও দুগন্ধটা চ'লে যাবে। 


১৩। দুষ্ট ক্ষতে £__ মাংস প'চে খসে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে লক্জাবতীর ব্যবহারে 

একট; ঘন ক'রে দিনে অন্ততঃ ৩/৪ বার দিতে হবে, এই রকম কয়েকদিন 

ঘায়ের পচানিটা উঠে যাবে এবং প্‌'জও জ'মতে দেবে না। ারকে, 
১৪। পোড়া নারেক্গায় £__ প্রথমে গায়ে ফোস্কার মত হয়, অত্যন্ত জাপার গে 

এর সণ্যো জবরও হয়। এক্ষেত্রে এ লচ্জাবতার ক্কাথ দিয়ে ছি ঘেতি) পাক ক ] 

ঘি লাগালে' ওটা সেরে যায়। 


sntestind) | 
১৫। হারিশে ২ মলত্যাগের সময় যাদের সরলাল্ল (Large inte 
বোরযে আসে, এই লক্াবতা গাছ সিদ্ধ কাধে তেল পাক কারে সেই তেল এ | 


ব্রণ 
১৫। কানের প্য'জেঃ__ এই তেল কানে ফোঁটা দলে কানের পদে পর্ডা 
হবে এবং ক্ষত সেরে যাবে। 


১৬। বদলে অতব্তিঃ-. করেকটি সান হওয়ার পর প্রসারের পি 


সবার ওর গাছ পাতা সিদ্ধ কাথ দিয়ে তৈরী তেলে ন্যাকড়া [ভাঁজয়ে পিুধারণ ₹' 
(Vaginal plugging). দ্‌ 


গার 
১৭। মিথুন দণ্ডের শৈথিল্যে £_ লজ্জাবতীর বাঁজ দিয়ে তৈরী তেল 
আস্তে আস্তে মালিশ ক'রলে ওটা দূঢ় হয়। 


১৮। শ্রাম্ধবাত ও কুহ্জতায়:-_ এই বীর হার ও দর দিত আ্থ॥ | 
বিধানে ঘি পাক ক'রে সেই ঘি খেলে ও মালিশ করলে এটি সেরে যায়। gq 
১৯। সংগ্রহ গ্রহণণ রোগে: দিনেই বার বার দাস্ত হ’তে থাকে, 


AN 


বৃশ্চিকালী ২৩১. 
চির লা; একে বরা হয় সংগ: যাহাঁ; এলে বাতা তা শোয়া 
দোষটা চ'লে যাবে। ক্কাথ প্রস্তুতের বাঁধ এই নিবন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। 
এই বন্ধের প্রারম্ভে অষ্টাবক্রের কাঁহনীকে উপজীব্য ক'রে বনৌষাঁধাটর অক্ত- 
নিশহত শান্তর আভাস; তারই! সূত্র ধরে এই গাছাটকে বিভিন্ন পদ্ধাততে ব্যবহারে 
দেহের কুব্জতা, শিরা সণ্কোচন যে 'বকলাঙ্গেরও কারণ হয়, এই জক্জাবতী সেখানে 
কাজ করে একথা আয়র্বেদের উজ্জ্বল জ্যোঁতচ্ক গল্গাধরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর শিষ্য- 
প্রশষ্য পরম্পরায় চ'লে আসা ম্যাষ্টযোগগীল পাওয়া গেল *বারাণসীনাথ গুপ্ত মহা- 

শয়ের উত্তরসূরীর সৌজন্যে। 
CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Alkaloids viz., mimosine, other bases. (b) Steroidal components. 
Eo) Waxy material. (d) Crocetin dimethyl ether tannin, mucilage, 
atty acids. 


ইসতাসবকের কড়চার প্রাতবেদন হ'লো--আমার দাঁত পাড়ে গেছে বালে আমার দয 
না, চুলে পাক ধারেছে তাতেও আমার মনে ক্ষোভ নেই, আমার নিটোল ম:খের 


সের ত এখন পাড়াড়ী পার পঠয়ের মত বা লেজ তাতেও আমার এ 
ইতি সাদি ক হব লন মো নর 
॥ 


২৩২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এমনি ধরনের আর একটা মনঃকম্টের কথাও শুনোছ, সোনা (স্বর্ণ) একাঁদন দরুন । 
ক'রে ব'লছে__ 


‘ন দনঃখং দহনে ঘর্ষে ন দুঃখং তাড়নেহিচ। 
একং মে বিষমং দুঃখং গঞ্জয়া সহতোলনে ॥১ 


অর্থাৎ আমাকে স্বর্ণকার যে পোড়ায়, পেটায়, ঘযে, তাতে দুখ নেই; কিন্তু একটি 
দুঃখ অসহ্য, সেটা হ'লো-_ যখন গডঞ্জার (কু'চের Abrus precatorius) তুলনায় 
মূল্য দেয়। মুর্খ সমাজে যেমন একজন পণ্ডিতের অবস্থা। 


“কুল্য পার্শে হি মে জন্ম, ন সঙ্গং কুরুতে জনঃ। 
ন দুঃখং তত মে কাত দুঃখং বৃশ্চিক নামতঃ ৷” 


£ ) নাম দিয়ে বিছ্বাট ব'লে আমায় ডাকে। 
আচ্ছা, দোষগুণ তো সকলেরই ? 
এবং আমি বৈদিক কিনা রকি কোন গুণ নেই 


ৰ্ ২৩৩ 


, সেটা তো পাওয়া যাবে অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩।৭।১৫২ সমন্তে_ 


“যা স্বেদং উপশ্বান্তি যাশ্চ দুরং পরাগতাঃ। 
সর্যাঃ সংগত্য ভাসুরীং বীর্ষযং সন্দত্ত ভোঁগনম্‌॥ 

এই সুন্তাটর মহণধর ভাষ্য করেছেন 
যা ওষধয়ও সমপস্থাও শত্বান্তি, যাশ্চ অন্যা দুরং ব্যবস্থতা 
শব্বান্তি তাঃ সর্বা ওষধয়ঃ ভাসুরীং বৃশ্চিকালীং ভোগিনং বীর্য্যং 
সন্ত প্রযচ্ছত। রশ্চ+ককন্‌, ছেদনে দাহে, বৃশ্চিক ইব আলতি 
পর্যযাস্নো, অতঃ ভোগনং বীর্যযং সন্দত্ত। 


এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো_যে সব ওষধী নিকটে আছে, যারা দূরে থেকে শবনছে, 
এক এসে এই ভা অর্থাৎ বকালক বাঁ দান কক এটি সো 
ণ করে। 


হজ ধাতুর উত্তর কন প্রত্যয় করেই বক, এটি দাহ ও ছেদন অধেহি নিপন 


দক সমর গভীর ইচ্গিতটি বহন কারছে একটি বিশেষ মন্তবো, সৌদি ছে 
5 বাবার ক্র তাহলে সর্পাবষের যে গণ ও বীর্য তা কি আছে 


বৈদ্যকের নাথ 


বা দুই প্রকার বিষ_স্থাবর ও জাম, স্থাবর বিষ আবার দই প্রকার 
খনিজ আর একটি বেজ, সর্বসমেত ভেষজ বিষ ৫ প্রকার! আর অসাম বব 
স্বর ও অন্যান্য প্রাণীজ । তাদের সংখ্যা অসংখ্য 
বিষের মধ্যে বাশ্চকালী বা বিছযাটভেও জঙ্গাম বিষের কার্য ন্রপত 


বৈদিক বাষ। জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্পবিষের স্বভাব ব্যবায়ি ও 


সরতে হু সের যোগবাহ অধ্যায়ে আর বাগভেটের উত্তরত্ন্যের 2৫ তথায়! 
নেয় সংইতার হে সেই স্থাবর বের মে পাওলো তে 
ও সহজ সরল পদ্ধতিতে স্বরুপ নির্ণয় কারে জানানো হ'লোঁ 


অথাৎ জ 
জাম বিষের গাঁতই অধোভাগে এবং মু 
উদ সিদ্ধান্তটি প্রতাক্ষ করার জনাই তাঁদের সংহিতা রাত 


এই 
বাহক রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া 


অষ্টম যে তার মত্বক্‌ নিয়ে তা স্পষ্ট কারে য় 
অধ্যায়ের ১৭৩ গচ্ছে_বাশ্চকালী মূলান। 
স্থানের উদ্ভট গে বাহুতে স্কন্ধ থেকে শিরোভাগ পর্যন্ত দেহের যে কোন 


রোগের নামই উধর্বজন্ুগত রোগ। 
এই বিচির মূল্ক্‌ সম্রতের 


২৩৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


উপদেশ এবং সূত্রস্থানের ৩৮ ও ৩৯ অধ্যায়ে বাত রোগে প্রলেপ ও ঘৃত যোগে পাক 
কারে ব্যবহারের উপদেশ । 


অর্থাৎ উধর্কজ্রগত রোগের যতগাল ক্ষেত্র, তাদের মধ্যে প্রধানভাবে বায়বকারই 
উল্লেখযোগ্য। এ ভিন্ন বাগৃভটের সত্রস্থানে এবং হৃদ্‌গত বায়ু রোগে, রন্তাপত্তে, মল- 


ক্ষেতে বিটি মূলের ব্যবহার বহার করেছেন এইসব ক্ষেতে ৮৮2 


৭ ব্যবহার দেখা যায় চরকের চাকৎসাস্থান ১৫ অধ্যায়ে 
বাতকা এতে, অপস্মারে এবং এম্থানের ১৮ অধ্যায়ে উদর রোগে (যেটির ক্ষেত দো 
কর্রে 


কারা ২৩৫ 
াঁরাচাত 


ই পায় মাহ লাগি ভারতের তোপ অল হারে 
মত দেখা তো যায়ই, এমন-কি হিমালয়ের পাদদেশেও ইতস্ততঃ হয়ে 
রা সমাজের বহু লোকের সঙ্গে এই লতাগাছাটির পাঁরচয় আছে, কারণ তার 
আট টির স্পাস্পর্শের জলা ২/৩ ঘণ্টা ভোগ ক'রতে হয় এবং লেখানটায় 
নেই। ওঠে; ইন যাঁদ ভিজে গায়ে সঙ্গ দেন জেলাবছনটি) তা হ'লে আর কথাই 
তি এর প্রচালত নাম বিটি, হান্দিভাষী অণ্চলে একে বলে 'বারহন্ত্‌, উঁড়ষ্যার 
লাবশেষে বলে বিছয়াতি। 
টা, এইবার, এর আকৃতি সম্পর্কে আরও একট; পরিচয় দিতে চেষ্টা কার 
; লতাগাছটি বিশেষ লম্বা হয় না, পাতার আকার গাঁদালপাতার মত হ'লেও তার 
TE করাতের মত কাটা। লতা 'ও পাতার সহিদ অর্থাং গোড়া থেকে ফন 
তা কো রোমাবত ফল হয় এই দাত লাই 
দাঁঘণদন ্রকাতিগত বৈশিষ্ট্য তেমান, ফল পাকলেই ফেটেও যায়। এই লতাগাছ 
বেচে থাকে। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Tragia involucrata Linn., 
পয Euphorbiaceae. এ 
ধার্থে ব্যবহার হয় মূল ও ফল। 
ই জার একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখি, পশ্চাতে 0) 
তার এই প্রজাতাঁটির (51590155/ আরও [নাট variety প্রেকারভেদ) আছে; (৯) 
1২ চওড়া, তার বোটার দিকটা হাতত, গাতার ধারন চড় 
ডের মত কাটা; (২) এর পাতা যা নাদ পা 
দিকটা হংৎাপণ্ডাকাত (Heart Shaped); (৩) এটির পাতাগনীল তালপাতার 
হ'লেও সেটা তিন ভাগে দিভন্ত এবং দাঁতিয্ত 
Urticace যার বোটানকাল্‌ নাম Fleurya interrupta G৭ud., ফ্যামাল 
ae. 


[বিঁচল্তার অন্তরালে 
মহল ধৃশ্চিকালীর বর্ণনা ও গুণাঁদি লেখা হ'লো বটে, কিন্তু মানাঁসকতায় 
উ কে REP EP টে একে, বিচার বার জল 


“রগণের কাছে যাচ্ছি 

ই ৯2 | বর্ণনা সম্পর্কে যেটুকু ইঙ্গিত দেওয়া 
সেই নু (Identification) করা সম্ভব নয়। 
মন্থন সধহতার যুগেও । তাই ভাবাঁছ_এইটিই কি চরক সরব প্রভাত সংহতা 
বম, রোগ পরাতকানে বাণত দেই ওটি কালা র 


অস্টম অধ্যায়ের গুচ্ছে “বং 
চাক এ ত, ত ন ভা কার: ছা ও ও 
অধ্যাতরে খানের উন্মাদ রোগের জন্য র উপদেশ এবং সত্রস্থানের ৩৮ ও ৩৯ 
পাক হবাতরোগে প্রলেপের উদ্দেশ্যে উল্লেখ; এ ভিন্ন মলত্বকৃকে ঘৃতযোগে 
করে ব্যবহারের উপদেশ; ঃশেষতঃ বায়বকারের রোগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ 


২৩৬ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


জল কর ভে তল ভে 
সার তর প্রো বাকা 
যাচ্ছে_চক্রপাণি দত্ত মহাশয় তাঁর চক্রদত্ত সংগ্রহেও (একাদশ শতকের গ্রন্থ) রে 
প্রয়োগ কারেছেন এ সব ক্ষেত্রে । সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষেত্রে বিট মূলের ব্যবহার 
যায় চরক সংহতায়। 
আমার বন্তব্য হ’লো এই যে_চরকীয় সম্প্রদায়ের বিচরণ ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে 
Urticaceae ফ্যামাীলর আর একাঁট গাছ িছ্যাট ব'লে পাঁরাচিত, যেটির পাতা গায়ে 
লাগলে ৩ দিন তার যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হয়। 


ড় গোছের পাতার আকার অনেকটা আমাদের দেশের প্রচালত কার 
ডুমুরের (Ficus hispida) পাতার মত হ’লেও এর মত খসখসে নয়, মস্ণ। ডন 
ফট উচু গাছ। তা বলে এটি বক্ষও নয় আবার ক্ষুপও নয়। এই গাছের মূলের রা 
তাঁদের প্র সরে হোন ফোন বৈদ্য এটাকে উদ্মাদে ব্যবহার করেন এব 
তাঁদের গ্বাস্ত। ও অগ্চলে এটা চোতুরা বলে পারাচত। এটির বোটানিকাল্‌ 
Laportea crenulata Gaud., ফ্যামাল 070০2০926. 'হান্দিতে একে বলে 
গণ, আসামে “শরনাথ'ও বলে আর কামাখ্যা অঞ্চলে একে বলে ‘ডোমাসরাত্‌’! এ 
চরকায় ও সতী সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত কৃশ্চিকাল নয়তো? 


_লোকায়াতক ব্যবহার 


১! বক ধড়ফড়ানিতে ₹- পেটে বায় হ'লে মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করা, কোন 
হ'লে বুক কাঁপা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিছ্যাটর কাঁচা মূল 


অনেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত ব্যবহারের কথা 
শ্রেয়। এটাতেই এ অস্মাবধেটা চ'লে যাবে। A 


২৷ রন্ত ওঠা বা পড়াঃ_ ভূতেও ঘাড় মটকায়ান, রন্তাপত্তও হয়ান; দেখা 
হঠাৎ হঠাৎ নাক দিয়ে র্ত প'ড়ছে; কোন সময়ে মুখ 'দয়েও আসে, অনেক নব 
দোণ কোগেও রক্ত জমে যায়। এই রকম যে ক্ষেত্র, আয়্বেদমতে এটি উধর্বগত 


চাপে রন্তক্ষরণ। এক্ষেত্রে বিছ্যাটর মূল ৫/৬ গ্রাম, তার সঙ্গে শালপণণ যার চল, 
নাম শালপানি (Desmodium 


Gangeticum) 6/৬ গ্রাম একস্গে ৩ কাপ পক 
সিদ্ধ করে, আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, 


কাপ দ্ধ মিশিয়ে খাওয়া। এর দ্বারা এ বায়ুর চাপটা কমে যাবে? 


শারীরিক বি 
ও অলাধানে ০ প্রোকাল-_ওজনও কমছে, বলও কমে যাচ্ছে_ি শা মল ৩/8 
মান সক অথচ বিশেষ কোন কারণ খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্ষ ছুটির রণ 


ঢু 
গ্রাম বেটে এক/দেড় কাপ দুধ আর এক কাপ জল একসলপো ও বাটা মূলা মিশিয়ে 


বৃশ্চিকালী ২৩৭ 
. দিতে হবে, তারপর জলটা একট; মারে গেলে, এ দুধ নামিয়ে একট; ঠাণ্ডা হ'লে 
সকালে অথবা বৈকালের দিকে একবার খেলেই হবে। এটির ব্যবহারে এক সপ্তাহের 
মধ্যেই আপনার দেহের ও মনের বল উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরে আসবে। অবশ্য যাঁদ 
কোন ক্ষয়জাতীয় রোগ না থাকে। 


৫। হৃদরোগে কাসি £- এ'দের কাস হয় কিন্তু কিছ ওঠে না, অনেকটা বায়দ- 
জানত কাঁসর মত, এক্ষেত্রে ১ গ্রাম মূল চূর্ণ প্রত্যহ সকালে গরম জনসহ খেতে হয়। 


৬। হাঁপানঃ_ হঠাৎ ঠান্ডা লাগলে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, এমননক ঠাণ্ডা 
জল খাওয়া, ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকা, যাকে বলা যায় কোন কারণে সামান্য ঠাণ্ডা লাগায় 
যে হাঁপানি হয়, সেক্ষেত্রে বিছুির মূল চূর্ণ ও কুড় চূর্ণ (Saussurea lappa) 
সমপারমাণ মিশিয়ে তা থেকে আধ গ্রাম মানায় প্রত্যহ একবার ঈষদ:ফ্ণ জলসহ খেতে 
ইয়। তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ কুড়ের পরিবর্তে ভাগাঁমূল, যার এদেশে প্রচলিত নাম 
বামননহাটি মূলের ছাল চূর্ণ (Clerodendrum indicum) ব্যবহার করেন। তবে, 
ভাগাঁ বলে .যোঁট এদেশে প্রচালত, সোঁট সন্দিগ্ধ ভেষজ। 

৭। গাঁটে বাতঃ_ ছুটির মূল (6৫ গ্রাম থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত) ৪ কাপ 
জলে সিদ্ধ ক'রে, এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে, প্রত্যহ হয় সকালের দিকে নতুবা 
৮ দিকে খেতে হয়। আরও ভাল হয় ন 

য়। 


৮। মামৃস্‌ কের্শমূল) হ’লে: পাশ্চাত্য মতে এটি ভাইরাস ইনফেকশন 


হোক, চস এবে ছিল বিছ দলে নর তক বে 
গরম ক'রে ওঁ কানের পাশে লাগিয়ে দেওয়া। 


(তা আসা্ত ঘনাভুত, তাই না মা সন্তান হওয়ার মনা পেয়েও নারে না 
য়} এও তো দেখছেন যে, চোখ দিয়ে জল পাড়ছে তবুও ঝাল খায়; তার প্রাত প্রেম না 
রোজ খেতে পারে? সুতরাং বাহাটাই সব নয়, তার অন্তরের রসাস্বাদ 


কার 
লেই তার আস্তিটাই উপলব্ধি হবে। 
CHEMICAL COMPOSITION 
Cellulose 


০জ্ষাশীঞ্পুষ্পী ছ্বেলছ্ব্ন) 


যে বস্তুর নামাট তার স্বরুপ নির্ণয়ের ধারাটাকে অপ্রত্যক্ষে নিরপত করেছে, এ 
ছবযাটকে চিহ্নিত কারতে গেলে গরম বিদোর প্রয়োজন হয়, কিনতু দররবপাকে গা 
এই বৈদ্যকগোষ্ঠীর সংসারটা যেন “হেলার মা'র ঠেলার সংসার” হ'য়ে পড়েছিল 
সেটা আছেও গত ১২শত বৎসর ধ'রে। ঢতরাং আজকের প্রচালত একট ভে 

য়ে পবপ্রষদের দেওয়া নামের বিচার কারতে বাসে হাড় তন 
হয়ে যায়। আলোচ্য এই ভেষজটির আনাম কি ছিল_সেটা ঠিক করতে সেটা 
য় করে 


কেন তা বালাছ_আচ্ছা, অশ্বথামার বাবার নামও তো দ্রোণ; এটা নিশ্চয়ই 
নাম, আবার পাঁণ্ডত মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলাম দ্রোণ শব্দে আর 
পারে? তান একটা শ্লোক আওড়ে বাললেন_শোন তবে পাণ্ডিত হে'য়াল_ 


কেশবং পাঁততং দৃষ্ট্বা দ্রোণো হর্ষমুপাগতঃ। 
রুদাল্তি পাণ্ডবাঃ সব্বে হা কেশব হা কেশব॥ 


এটা শ্মনে কে না অর্থ করবেন-কেশবকে পাঁতত দেখে দ্রোণ হর্যের সপে এর 
আসেন এবং পাণ্ডবগণ হায় কেশব! হায় কেশব! বলে কাঁদতে লাগলেন। 
সেইটাই অথ  খাঁদ পাত কলেটিনে ঢোকে, তার অর্থ হবে_কে অর্থাৎ জলে 


পতিত দেখে দ্রোণ অর্থাৎ কাক (কাকের এক নাম দ্রোণ) আনান্দিত হ'য়ে-কে 


দ্রোণপঞ্পী ২৩৯ 


₹ জলে ভেসে যাওয়া শবে বসে পড়লো, আর তাঁরে দাঁড়ানো পাণ্ডবা অর্থাৎ শুগাল- 
: গলো শেগালের এক নাম পান্ডব) কাঁদতে লাগলো। তা হালে এখন এই পতপাঁটর 
শাম যে দ্রোণপু্প সেখানে কোনটাকে গ্রহণ করা যায়? 

এাঁভন্ন দ্রোণ শব্দের অন্য ব্যবহার আছে_যেমন দ্রোণী বা দ্যান (এখানে দুণ 
অর্থে ক্ষারত দুব্যকে যে পাত্রে ভরে নিয়ে অন্যত্র নিক্ষেপ করা হয়, তাকে বলা হয় 
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শা), যার চলত নাম ভোগা জেল হা) ধরি লে) সাত 


চালত নাম সেই বকফুলও তো (Sesbania grandiflora) ডোগ্গার মত, 
টাই বা নয় কেন? আবার একটা নিদিষ্ট পারমাণ ওজনেরও (দ্রব) পাঁরভাষক 


ৰ ঈন্ঘনাম দ্রোণ। এখন কাকে আদর্শ কারে ভেষজ নির্ণয় করা যাবে? 
নয পাঁচে বৈদ্যকের ফোরেনালিক্‌ পদ্যাত 


নাম ঘলঘসে, এটা নিশ্চয়ই আর্যভাষা নয়; এ 


এই দ্রোণপুষ্পের লোকপ্রচালত 


২৪০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


নামাটর উৎপাত্ত হ'য়েছে একশ্রেণীর লোকের কাছ থেকে, যাদের ব্যবহার্য ভাষার বেশীর | 


ভাগই ধবন্যাত্বক ও প্রয়োজনে ব্যবহারাত্মক। 

এই নামকরণেরও অন্তরালে আছে তার একাঁট গুণের সমাক্ষা_সেটা হ'লো 
দ্রোণপুষ্পীর ডাঁটা ও পাতার রস সামান্য গরম করে শিশু বা বৃদ্ধদের কফ-কাসিতে 
বকে মালিশ অথবা এটার সঙ্গে সরষের তেল মিশিয়ে, ফুটিয়ে নিয়ে, সেই তেলটা 
বুকে-পঠে ঘষলে৷ শ্েম্মা তরল হয়। হালকা ধরনে ঘ’ষতে হয়, ঘল শব্দটি লথ, 
শব্দেরই অপন্রংশ, আর ঘ'সে শব্দট ঘষা অর্থাৎ ঘর্ষণ থেকে, এইটাই এই নামকরণের 
উৎস। 

“ তবুও প্রশ্ন_এই দ্রোণপঙ্পীটাই কি বৈদিক? না, এ নামে কোন ভেষজ বেয়া 
পাওয়া যায় নাঃ তবে সংশ্রুত টীকাকার ডল্বন এ সম্পর্কে এর একটা দিক্‌ 
ক'রেছেন, তানি দ্রোণপূজ্পকে ব'লেছেন- এটার প্রাচীন নাম “সুপয্পা”। এর 


একাদশ শতকের চক্তপাণি দত্ত মহাশয় চরকসংহিতার টাকা লেখার সময় মই 


ক'রেছেন_দ্রোগপ্্পীর প্রাচীন নাম 'কুতুম্বক'; কিন্তু চরকসংাহতা রচনার যুগে 
দ্বোণপুষ্পীর নাম জনুপদষ্পা ব'লে প্রচালত 'ছিল। অথব্ববেদের বৈদ্যককল্পে “ 
নামে ভৈষজ্যের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকার মহণধরের উীন্তিতে সেটা জানা যায় থে? 
কুতুম্বকের প্রচাঁলত নাম “সৃপূষ্পা”। এখন দেখা যাক বৈদিক সন্তে কি পাওয়া খায় 


কাঁস কতমাঁস, কস্ৈদ্বা, কায়তবা, কুতুদ্বকা শিরোমে, যশো গর 
কেশাশ্চ, অমৃতং প্রাণো মে মোদা প্রমোদা সৰ্ব্বং ব্য 
বিগাহতে। 


মহীধর এই সন্তাটর ভাষ্য কারেছেন__ 
|| 


ভেষজ লতাং আমন্ত্য পৃচ্ছাত ভিষক্‌, কাত্বং? কিং ভা” 
কন্মৈ যোজ্যাস। লতা স্বাত্মানং বিজ্ঞাপয়াতি। অহং “কুতুয্লা 
মে শিরঃ সুপুচ্পৈঃ জ্ঞাপয়াত মাং। মুখং চ যশসা। ভি 
যজমানেন বাগাশ্রয়ং খ্যাপয়াত। কেশা বারুণা বরর্ধন্তে। 


এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো-_-ভেষজলতাকে আমন্ত্রণ ক'রে ভিষক- জিজ্ঞাসা কাছে” 
কে তুমি? ক রূপ তোমার? কার জন্য তুম নিযন্ত হও? আগার 
লতা নিজেকে পাঁরাচিত করাচ্ছে-তার সর্বাঞ্গের রুপ ও গুণের দ্বারা। সরল 
শিরোভাগ সংপ্র্পে শোভিত, তাই আমার নাম কুতুম্বকা। আমার মুখ যশে 
(এখানকার হীঁঞ্গত হালো- পম্পাধতে সাদা ফুল), টিষক তার যজমানকে বলেন 
আমার মুখকে আশ্রয় ক'রতে হয় বাক্যের জন্য। বরূণই আমার কেশ (এখানে রণ 
মানে জলপ্রকাশ) ক=জল, তস্য ঈশ। অর্থাৎ বিসর্গকালে এর জন্ম হয়। বিসগ মার 
বর্ষা (কোন, কোন কাঁকর ও পাথুরে মাটিতে বর্ষায় এই দ্রোণ জন্মে)। এ সবই সাধ 
দেহের চর্মে আছে, অমৃত আমার প্রাণ। আমোদ-প্রমোদ সবই আমার দ্বারা 
হয়। 

প্রাচীন বৈদাগণ বাক্‌-জড়তায় দ্রোণপদ্পের কল্কে তেল প্রস্তুত কারে মুখে শা 


(অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককলপ ১৩২।৭।৯ লন 


পো ২৪১ 


জন মনে হয় তাঁদের এই ব্যবহার বিজ্ঞানাটর মৌল সূত্র বৈদিক এই স্মন্তেরই 
=! ইঙ্গিত “আমার মুখকে আশ্রয় ক'রতে হয় বাক্যের জন্য”। আপনারা লক্ষ্য কারে থাকবেন 


এই ফুলটি হয় পৃষ্পাঁধর মাথায়। 

বৈদ্যকের নথ 
ৰ এই বৈদিক সন্তাটতে খুব সুন্দর ক'রে কাব্যরূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, 
রক ও সুশ্রুত সরধাহতায়ও এটি গৃহীত হায়েছে। চরকেও গৃহীত হয়েছে “কুতুম্বুক” 


নাত 


Bares NEE জর 


নি ৪১ 
এই কু নামটি অধর্ববেদের এ বৈদ্যক কঙ্পেরই ওঁ স্থানের ৯/১০ 
ই ওখানে যাক দক শব্দাভিধান প্রণেতা) বলেছেন কুলকুরধীসৎ তুদ্বংরদাচং 
'৯*কোধয়াত ইত কুতুচ্বক। অর্থাৎ যে কুৎসিত রুপকে চায় না তাকে র্‌ 


দিব বনোষাধ (২য়)_১৬ 


২ _ চিরঞ্জীব বনৌধাঁধ 


2... ই 
প্রাসদ্ধ টীকাকার চক্রপাঁণ ব'লেছেন কুতুম্বকঃ দ্রোণপষ্পকা। 

এর রস মধুর ও শীতবীর্য এবং ভেদক। তাছাড়া একটু বিলম্বে জীর্ণ হয় এবং 
পেটে বায়ু করে। 

সনশ্রদত স্াহতা কিন্তু সোজাস্মাজ বেদের ভাষ্যকারের সুপনষ্পা নামাটই গ্রহণ 
কারেছেন সদশ্রতের স্মত্রদ্থানের ৩৮ অধ্যায়ে নবম সূত্রে কোনো সংকলনে সাপ 
পাঠ, কোথাও আবার স্বপ্পা পাঠ)। দুই জায়গাতেই টকাকার বালেছেন সুপব্া। 
সন্ধা বা দ্রোপপন্্পী। এখন প্রশ্ন_এই দ্রোণপুজ্পে তো কোন গল্ধ নেই, তবে 
সুগন্ধা কেন বলা হ'লো? তাহ'লে তাঁদের নামকরণ দক নিরর্থক? না, এই গর 
শব্দের অর্থ হিংসা, কারণ হিংসার এক নাম গণ্ধ। সে উত্তমরূপে হিংসা করে বানেই 
তার এই নাম। এই দ্রোণপুল্পের রস বাঁধ সম্বন্ধে পরাক্ষা ক'রে ব'লেছেন_ এর পারা 
ফল ও অন্যান্য অংশ, বিশেষ করে পাতার রস কফ দূর করে, ক্রিম নাশ কর্মে 


অরদর্চকে জব্দ করে, 


হাঁপানকে উপশম করার ক্ষমতাও এর মূলে আছে। 
পাঁরাচাত 
বাজ পে, কাণ্ড ৯ ফন্ট থেকে ৩ ফট পৰ্যন্ত উচু হাতে দেখা জনে 


আবহাওয়া ও মাটি হিসেবে কোন কোন জায়গায় বর্ষারস্ভে গাছ বেরোয়, আবার 
কোন দেশে দেখা যায় বর্ষান্তে গাছ বেরুতে সুর করে। বৈশিষ্ট্য হালো- গর 
বা ২/৩ মাসের মধ্যেই ফুল ও পরে বাঁজ হয়ে চৈ্-বৈশাখেই' গাছ মারে 
থেকেই আবার গাছ বের হয়। অবশ বর 


কোন জায়গায় অসময়েও ২/৪টি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছের পাতায় উ্ষগ্রধান 


গায়ে সংক্ষ্র রোম আছে, পাতার ধারটা করাতের মত অল্প কাটা; পৃথিবীর 
অপ্চলে এই গণের প্রায় ৫০টি প্রজাতি বর্তমান, তার মধ্যে ভারতে আছে ৩% 
ৰ 


লোকায়াতিক ব্যবহার রা 
১! কামলা রোগে*- যাকে চলতি কথায় আমরা ন্যাবা বাঁল। কোন 


দ্রোণপৃষ্পী ২৪৩ 


চা খেতে অত্যন্ত লন) নিত নানা ৰাৎয়াৱ নাতে রা 
বিকৃতাঁপত্ত যখন বায়ু কর্তৃক চালত হয়ে যকৃতে উপস্থিত হয় এবং পরে মনত্র- 
সে সণ্িত হ'তে থাকে, তারই; পাঁরণাতিতে হয় জবর, পিপাসা, আহারে অরুচি, 
ম্রকচ্ছছতা ও দাহ। আরও সাঁণ্চত হ'লে গায়ের, হাতের তালু, পায়ের তলার রং 
দুই হ'তে থাকে, তার সঙ্গে প্রস্রাবের রংও হ'লদে হয়। এদের পক্ষে দ্রোপপুষ্প 
রে ব্যবহার করা হয়। যেটির বাহ্য ব্যবহার (External application) 
_দ্রোণ গাছের পাতা বেটে, সেটা হাতে মাখিয়ে রগড়াতে হয়, তারপর আস্তে 
থাকে জল ঢালতে ‘হয় আর রগড়াতে হয়; যাঁদ প্রকৃতই কামলা বা জাণ্ডস হয়ে 
| তুহলে হাত থেকে হলর আতাৰ জলা এ পাতায় দো লো 
র্‌ ; তাই প্রাচীন বৈদ্যগণের মধ্যে প্রথমেই এই দ্রোণ পাতা বাটা হাতে মাখিয়ে 
কামলা রোগ না অন্য কোন কিছ, সেটা নির্বাচন করার পদ্ধাত প্রচলিত 'ছিল। 
নে আর একটা কথা বলে রাখি মিন ভর এ পরার নিট মোর 
বলা হচ্ছে ভাইরাস: জাণ্ডস; তার লক্ষণও একই, তবে সেটা দ্ুতগাঁততে 
কোন দ্‌াষত করে ফেলে। অনেকের আজও ধারণা যে, প্রাচীন যুগে ভাইরাসের 
আনাআসতহ তাঁরা জানতেন না, এ ধারণাটা ভুল; অথবাবেদ এ পক হা 
৭ ক'রেছেন, তবে এই ভাইরাস্‌ শব্দটা সেখানে নেই, সেখানে বলা হয়েছে 
বাউুধান”। আর ক্ষেত্র উপযোগী হ'লে তবেই তো এটা রূপ পরিগ্রহ ক'রবে, সুতরাং 
কারণে সে নিশ্চয় উপযুক্ত পারবেশ পেয়েছে, তাই। সেইজন্য সংশ্রতের উত্তরতল্রে 
র বলা হ'য়েছে_মৃং সম্পর্কের কোন অপরু জিনিস ভক্ষণে, এমনীক এই 
জা কোন লোকের সংস্পর্শে আসলেও এই! রোগারুমণ হয়_যাঁদ এইটাই 
1 এণ্ড বলা হয়, তাহ'লে সংহতার যুগেও তাঁরা অবগত ছিলেন। আর আভ্যন্তর 
শন হিলেনে ঘোদপতের রা ৫5কোা ৫/8 মাম বাদ বে চারা 
সম; র জলে 'মশিয়ে দঃবেলা খেতে দিতে হবে। আর পথ্য হিসেবে প্রাচানেরা 
ফেন বালকদের পক্ষে ১২০ মিলিলিটার থেকে ২০০ মালালটার আধ এবারে 
ই এক পোয়া) পর্যন্ত আখের রস খেতে দিতেন, তবে আপনর থর 
সর মারা হিসেব করে ব্যবস্থা কারতে হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্য চাকৎসকগণ আসর 
রবে” গ্লুকোজ ব্যবহার ক'রে থাকেন। 


7 ঘঃস্ঘ,্সে জবরে £₹- যে জবর ৩ জগ্তাহের মধ্যে সনচীকৎসার অভাবে অর 
ই চিকিৎসায় তাঁর শরার দোষমনত হ'লো না, মেক্ষেরে পারার জবর র 
মা পাতে সেই দোষাংশ রজত হবে, রেলে সে থাকবে। 
ং ্লীহাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে 

থাকবে এবং যকৃৎ (লিভার) লেগে 


নস এ ন দুবার দুধসহ খেতে দিতে হবে; 
ই দু লি ৮9৮৮7 যায়। একে দেশগাঁয়ে বলা হয় 
করে ওলা 

জি নাকভরা সর্দিতেঃ_ বেড়ে ফেললেই আবার ভায়ে যায়, বকে পিঠে যেন 

টিন পাথরের মত চাপ ধারে আছে; এক্ষেত্রে দ্রোণপন্প ফেল) ৩/৪ গ্রাম পিষে 

ফা অল্প গরম জলসহ খেলে সাদি বেরিয়ে যাবে এবং বেশে চাপটাও কমে 


২৪৪ চিরজীব বনোষাঁধ 


৪। শিশ্মদের মতে: শন কাঁদে, কারণ খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, গেট নে, 
ফাঁপা তাও নয়, এক্ষেত্রে বুঝতে হবে শিশ্মর পেটে ক্রিম আছে; সেখানে দ্রোণের 
পাতার রস ৩/৪ ফোঁটা একট; জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এটাতে ক্রিমির 
উপশম হবে। 

৫। শিশ্দদের দযে-শ্বাসেঃ-- এক্ষেত্রে দ্রোপপাতার রস ২/১ ফোঁটা একট; মধর 
সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হয়, এর দ্বারা এ দধে-*বাসটা প্রশামত হবে। 


বাহ্য প্রয়োগ | 

৬! দিত ঘায়েঃ_ কোন কিছুতেই প্নরে উঠতে চায় না- প্রাতাদনই করো! 

জন্মে, সেক্ষেত্রে ২/৩ চা-চামচ দ্রোণের পাতার রস এক কাপ্‌ গরম জলে মিশিয়ে ঈদ 
অবস্থায় সেই জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। 

৭ দাঁতের পোকা জাগায়: অনেক সময় আমরা দেখতে পাই_ দাঁতগুলো কার্গো 


নিলেও 
॥ সেক্ষেত্রে দ্রোণের পাতার রস (সমগ্র গাছ পাতা 
রি ২/৩ চা-চামচ ঈখদ;ফ জলে মিশিয়ে সেটা ২/৩ বারে ৫/৭ 'মনিট কারে 


৮ (২) বিনয় নম্রতার দ্বারা মুখকে বশ করতে হবে, (৩) 
কোপকে হাতা দিয়ে কষে করতে হবে, তকে করতে হে মেরে বর্ণ 


CHEMICAL COMPOSITION 
+ বা + 
(a) Essential oi, 0১) Alkaloid. (9) Fatty alcohols. (d) Gluco® 


ল্বাল্সস্নী ক্কোন্ষন্নাজ্গী) 


/ ধারার ধরীতহামাণ্ডিত .বোদক শব্দভাণ্ডারের মধ্যে কি বিজ্ঞানের, ক স্বাস্থ্যের, 


ক স্থাপত্য কি রণাবিদ্যার যেসব তথ্য লুকিয়ে আছে_সেটার সপ্গো ‘মরা হাত 
বা টাকার তুলনা করাটার কালও বর্তমানে নেই, বরং এখনকার কালে তার সপে ভু 


রর নে পুরে ওঠোন। খক্‌ এর আদ কাল, তারপর জর কালও গেছে, সব শে শর 
সেই ভান্ডারের যে ভৈষক' আছে_সেটাতেই বৈ্যককুলের স্ব বলিত 


jl 1সণ্ণাত পারাসঞ্ণাত উৎাসণ্ঠাত বায়সী 
কুবেরং শোফং অভ্যাদধামি সমুরাহৈৰ বন্রেৰ। 
ki (অথৰ্ববেদ, বৈদ্যককল্প ১৭।৬২।২৫৩) 


এই সমন্তাটর মহণধর ভাষ্য করেছেন_ 
বায়সামাদ্দশ্য ত্বং তু বায়সীত বয় এব অস্ঠইমন্‌ বায়সং 


২৪৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


তস্য প্রয়ত্বাং সা লতা বায়স, রসায়নং_বায়সস্য। কুবেরং কুংসিত 

শরীরং শোফং চ [সতি পারাসণ্টাত উৎাসণ্ডাত। যা তাং আত 

ধাম, অপ বনের বন্বর্ণায়ৈ পিঙ্গল বর্ণায়ৈ সংরায়ৈ-সররায়ং 
'স্থিতাকত্বাসর্পায়ৈ মদ্যে। 

এই ভাষ্যাটর অন্বাদ হালো- বায়সীকে উদ্দেশ করে এই সি, তুমি বাঁ 

বয়স রক্ষা করে এর ফল, তাই বায়সী, এর ফল বায়সের প্রিয় এবং তার রসায়ন! 

কুবের অর্থাৎ কুৎসিত শরীরে সিণ্ডন করা হয়, শোথে পাঁরাসণ্চন করা হয় এর ক 


লতা, একে খাত্বক্‌ অভ্যর্থনা করেন। এর কি্বাস পিশ্গল বর্ণের, যেটি 
থাকে। 


TEI 


বায়সী ২৪৭ 


_. লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। তাই চরক সংাহতার চিকিংসা্ধানের ৬, *, ১৭ ও ২৭ অধ্যায়ের 
ূ বহল্থানেই এবং সুশ্রবতের উত্তরতন্তে, কম্পস্থানে এর ব্যবহারের উল্লেখ দেখা বায় 
এবং বাগ্‌ভটে ও চক্ুদত্তে এর ব্যবহার তো আছেই। 

এই বায়সণ বা কাকমাচী শাকাঁটর তৈষজ্য শান্তাট খুব স্পষ্ট ভাষায় চরকে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে চেরক সূত্রদ্থান ২৭ অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে), সেখানে বলা হ'য়েছে_ 


কোক যেন বিকল বোদক সালেই সরল রত করে, তা a 
এই কাকমাচণ প্রকৃতপক্ষে দোষ বিকারকে উপশাঁমত করে, তাছ 
এবং অতি উৰ ও নয়, তবে এর রদ ভেদকের ক্ষ করে এবং অন্ত্বাহাতঃ 


সম্পর্কে ডজ্বন ব'লেছেন_কাকমাচী দুই প্রকারের_একটি আঁধকতর তত্ত- 
লাল সপ টিভি নেট লা 
প্রয়োগে ব্যবহার্য; এট চন্রদত্তেরও আঁভমত। 


বলেছেন 
গাছ কাণত = তাছাড়া বসার বেটি তি সেটি কফবরত। ভবে এই 


কাকমাচীর হয়, আবার তেমন সার মাটিতে 
হামার সপে এক / দেড় হাত ৯টি ফল পাকান্ত কপ ভে বল হত 
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'রোঁছ, দক্ষিণ : 
দিকটাকে লক্ষ্য ক'রে বা বিচার করে প্রয়োগ কার না। আমি লক্ষ্য ক'রোঁছ, ্‌ 
তা হছে বাট সন হে আল, এ 
উহা ল শল শকত রানা কাত খের ও 
আর ইউনানি সম্প্রদায় এই সবুজ ফলগ্ডলকে শ্যকয়ে ওষধার্থে পাচন বা কা 
অথবা তার অর্ক (আরক) প্রস্তুত ক'রে ব্যবহার ক'রে থাকেন। 


কোথায় পাওয়া যায় 
না 
নাতিশাঁতোষ্ণ অণ্তলে; অবশ্য ৬/৭ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যেও যে পাওয়া যায় 


বলে মকোই, আবার ছাপরা অণ্চলে এর 
নাম “ভ'টকুণ্রা”; এটির বোটানকাল্‌ নাম Solanum nigrum Linn., 


Solanaceae. 
প্র ক্ষ্প গাছ) ও শুক্‌নো (শ্ঢচ্ক) ফল। 
_ লোকায়াতক ব্যবহার 
প্রথমেই ব'লে রাখি-আভ্যন্তারক প্রয়োগের (Internal medication) ক্স 


নয়; 
ট্বাদ্‌পত্র কাকমাচা ব্যবহার ক’রতে হবে, এই গাছের পাতা ততো (তি 
তাবালে মিষ্টি যে তাও নয়। এ বিচারটা করে যাঁদ চিনে নেওয়া সম্ভব 


গরম 
বাদ কাকমাচী, পাতার রস একট: গরম ন 
ছেকে নিয়ে সেই জলাঁট সকালের ১ চা-চামচ ও বৈকালের দিকে ৯ চান হ 
টনি ভা পারেন! অর আনব হাদি ত বাক 
চা-চামচ ক'রেও খাওয়া যায়। চ 


নয় 
২ লে নস তাক লবন জান্ত বলা হয়, এটা সে গা 
এটা আসলে রন্তাম্পতা, বর্তমানের এনিমিয়া (Anaemia) রোগ । যাঁরা এই টর্চ 


ফ্যাকাসে, দাস্ত হবে ছাড়া-ছাড়া (ভস্‌কা), মলে রং 
তান কাকমাচী (এই গাছের ফল পাতে ন্ট লাগে আর 


) পাতার রস গরম করে, ছে'কে, সকালে ও নৈর্্পো 
নাময়াটা 


বায়সী ২৪৯ 


ক্র ক্রিমতেঃ_ যাকে আমরা চলতি কথায় কুচো ক্রিম বলে থাক 

এ worms), এই! ক্ষেত্রে স্বাদ কাকমাচী পাতার রস ১৫ ফোঁটা (বালকের 

8. মম দূ শি পেরে হয়ে অৰ উর 
|| 


কমছে বারাকারে ফেব জোতের পদবি বলিল 

তান ধারে রাধার ক্ষমতা আর থাকে নাঃ আর যানি নিত হয ক 

চিত বি হয় বটে, ছু কর জা 

মুতরকৃচ্ছত রোগ্‌। অবশ্য অশ্মরী হ'লে কোন কোন সময় তার সঙ্গে ব্যথাও 

হং হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে স্বাদ; কাকমাচী পাতার রস গরম করে, ছে'কে নিয়ে 
বা দুই চা-চামচ খেতে হবে। 


সই অক্মচিতে :-- স্বাদ; কাকমাচীর পাতা অং সিদ্ধ কারে, জল মেলে দে 
জই শাক দীঘ দিয়ে সালে, শাকের মত প্রথমে ভাতের সঙ্গে খেলে অরুচি সেরে 


না এলা্জিতে ভভ্যদ্তরণশ শোথে)১_ এই রোগ সাধারণতঃ পিতত-শ্লে্মা- 

লোকদের হারে থাকে। এদের দে উহ 

রি স্বাদ; কাকমাচীর রস ১ চা-চামচ গরম করে, ছে'কে দবেলাই খেতে হবে। 

সাদ গায়ে চাকা চাকা হ'য়ে ফুলে ওঠে, তাহ'লে এ গাছ বাটা আগ গরম করে 
লাগালেও ওটা ক'মে যাবে। 


বাহ্য প্রয়োগ 


হনে বাধে যাওয়ায়ঃ_ কোন জায়গায় বিষান্ত পোকার কামড়ে বা লোমফোড়া 
ংবা নখ লেগে বায়ে গেলে ফুলে লাল হায়ে উঠলো ও যন্রগা হ'তে লাশ 
টে কাকমাচাঁর গাছ পাতা বেট, সামান্য গরম কারে ঠাণ্ডা হও বালে রা 
ওখানে সেই জায়গার লাগালে ওটার বিষণনটা কেটে যায়। প্রসঙ্গঃ বালে রাখ 
স্বাদ,পত্র কাকমাচী ব্যবহার না ক'রলেও চ'লবে। 
৮। ঘামাঁচিতে £_ কুনো ব্যাঙের গায়ের মত যে চাপড়ো ঘামাচি হয়-সেখানে এই 
পাতা বাটা হলুদের মত গায়ে মাখলে ওটা সেরে যায়! 


শাকের মত রান্না ঝরে অল্প পরিমাণে খেতে পারলে আরও ভাল হয়! 


উর অগ্রভাগ, যেমন হাতের, পায়ের, কের, } 

২ আরও বৈরি হ'চ্ছেএই দ্ফোটক (ফোড়া) ওঠার সময় তার রংটা থাকবে 
ইলা, ব্যাও তেমন হবে না ও পজও হবে লেটার রঃ চি রঃ 
রকম ক্ষেত্রে যে কাকমাচাঁটা ততো (তত) সেইটার রস একট; গরম ক'রে, ছে কে, 


২৫০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ | 
এক চা-চামচ ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। আর ওঁ পাতা বেটে এ 
ব্যাধতস্থানে প্রলেপ দিতে হবে। 


৮) 
এক ধরনের নেব্রনালী রা 
নিয়ে, একটি পাত্রে আগমন রেখে তার মধ্যে & ফল দিয়ে, তার ধোঁয়া চোখে 
হবে; তবে প্রত্যক্ষ ধোঁয়া 


যেন চোখে না লাগে, তাই কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে এ 
চোখে লাগাতে হবে। 


CHEMICAL COMPOSITION 
(a) Alkaloids, Viz, 5 
Vitamin-C, 19 
Solamargine, 


০৭ 90107 
olanine, Saponin, (b) Riboflavin, ঠা vider 
-Carotene, Sitosterol. (c) Steroidal glycoalkaloi 06০01 | 
Solasonine and ৫ and B-solanigrine. (d) 1 


, ঈশ্বর (ডাল) মানে মসূর--ওর আবার মানে ক হবে? কথায় বলে “মূর্খের একটা 
€ জলা আর পাণ্ডিতের শতেক জবালা”। কেন বলছি? as: 
আমরা সাধারণে ধরে! নিই_ সব নামই হয় দেবতাদের, না হয় মনন-খাঁষদের দেওয়া 
এ ং ওর আবার মানে হয় নাকি? আবার সেই নামটাই যাঁদ পাঁণ্ডতের 
পড়ে যায়_তখন কি অবস্থা হ'তে পারে এইবার সেইটাই বলছ কে 
এই মস্দর ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতের স্মতচারণা ছুটে গেল অসুরের রি 
৮ 


২ অসুর; তাছাড়া মহাকাঁব 
১/৪৫/৩৮ শ্লোকে বলা হ'য়েছে_যারা 735 ৪3৭ 
ও তাঁর রঘুবংশ কাব্যের তৃতীয় সং শ্লোকে সারদ্বেষী 


₹'য়েছে_ তারা শতকে অস্+অস্যাত-ক্ষেপতে উরণ অর্থাৎ ক্ষেপ্তা; যাকে বলা যায়» 


ধারে ঘসতে তারাই অন্র। এটাতে এরা যে দেবাবরোধা ছিল, সেটা 


বলা হয়ান। বেদভাষ্যকার সায়ণই এইজন্য ব'লেছেন_ 
অসুর সর্েষাং প্রাণদঃ (১1৩৫।৭ সন্ত)। 
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এর পরের স্তরের বেদ অর্থাৎ 
“ন সরা যন্র” অর্থাৎ ন 


২6২ 


মেদয বা তাড়ি) যত্র তব অ-স্মরা। এর অর্থ হ'লো- 
সুধা নেই তারাই অস্বর। 


স্বাদের মধ্যে মদ্য বা সুরা অথবা 


iS 


৮৮৮৯ 


রাগ-দালিকা ২৫৩ 


, যারা আবদ্বাংসঃ, তারা অসুর অর্থাৎ যারা মূর্খ তারাই অসন্র। 


খে সৱ হলো অয় বন রিবা 
আছে সেই অসূর। অঘাসুর, বকাসুর, শম্ভানশব্ভাসংর, মাহষাসযর_কত যে. 
অস্বরের নাম হ’লো, সেও এক বিরাট পর্ব। এইখানেই অস্মুরকে খাড়া করা হ'লো. 
দেবতাদের বিরূদ্ধে পুরাণের কাঁহনীকে আকর্ষণযোগ্য এবং বালষ্ঠ করার জন্যে। 

এও তো দেখা যাচ্ছে__গণতার সপ্তম অধ্যায়ে ও ষোড়শ অধ্যায়ে_এ অজ্ঞ ব্যান্তকেই 
অসুর বলা হয়েছে, অর্থাৎ যারা ভোগসুখে মত্ত তারাই অস্বর। 

এ তো গেল অসুর প্রসঙ্গ, তারপর এই মস্দুর শব্দটিতেও। ওঁটিতে যখন আকার 
যাগ হয়ে 'মসুরা" স্শীলঙ্গ হ’লো, তখন তার অর্থ বারবাঁনতা বেশ্যা), ওখানে মস্‌ 
ধাতুর অর্থ, উজ্জবল! বেশ, তাকে যারা উর্যাতেস্বাকৃয়তে তারা ‘মস রা_এ মতটা বৃহৎ 
সংাহতার ১-২৭ অধ্যায়ে বারবাঁনতার চাঁর্র প্রসঙ্গে। তাছাড়া কয়েকাট পনরাণেও, 
মস্দরা বা মেসূরা) শব্দাট এই মতকে সমর্থন করে। 
তারপর ফন্ট শতাব্দীর এক প্রখ্যাত সংস্কৃত আভিখান মরকে রও যায 
০0৮88 এর টণকাকার ক্ষীরস্বামীও ত: ব্যাথ্য' 
দা তাহ'লে মস বাদ শব্দটি বাররমণ থেকে একেবারে কলার সেয়া? 

'ডতের স্মাতচারণা ছুটে গেল স্মৃতিশাস্রের বিধানে; সেখানে তো বলা আছে_ 


মস্করা ন নিষেবেরণ্‌ মসরাণ্‌ মাষকাংস্তথা। 
অর্থাৎ যাঁরা মদ্কর অর্থে পাঁরব্রাজক জন্য, তাঁরা মসুর আর মাষকলায় খাবেন নয 
তারপর থেকে যাঁত, ব্রতী, বিধবা, বৈষ্ণব পারবার_এ'দের মস্ত গাজর, 904 
সুই মাষ প্রভৃতি ভাগ খাওয়া নিবে এ ডো গেল এঁদককার কথ খে 
ও পাঁশ্চম ভারতের স্মার্তগণ ব্যবস্থা দিলেন 


“মস্করা নান্ন দোষেণ বিদল ক্কাথকেন বা 
দ ফ্যান জাহবা তাঁ্থে ন বা পিণ্ড গয়াক্ষেতো”॥ 
অধ যারা সযাসী তাঁরা 'অনমদোষে দক্ট হন না এবং কোন প্রকার দালের 9 
হল না, যদ তাঁরা জাহবটতাঁ্থে এবং পানে পারে আজও ২ 
এব মসুর কলায় নিয়ে স্মার্ত'কন্দের দুটি মত 
কণ ভারা ই গলে রগ বিলত রাই 
বা উপেক্ষা না ক'রে ভৈষযবিদ্গণ বিচার করে দেখেছেন বন K 
নক পরিভাষায় সব গর আলাই প্রো 
আধা লয়। যাঁরা 'চাহত হন তমোগণের বত হয় রানি আর 
জা চিত হয গা জ্লারিা 
বক্ষে গ্রহণ করেন । এই মসুর তাদেরই দবাগরণ বিচারিত দু 


প্রমাণের নাঁজর 


শঙ্গবর্হাং রাগদালকাম্‌। 
স্বাদ্বাংত্বা স্বাদুনা রুযাং টিটি 


আভা? সত্রাণে 
্যাং পচা ইন্ায় +* (পবহণ স্াহতা, ৭২1৬২ সত্তর) 
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ভাষ্যকার উবট্‌ এই স্তাটর ভাষ্য ক'রেছেন-__ 


অশ্বভ্যাং ইন্দ্রায় চ দর্শ পোর্ণমাস_ধর্মেণ হিশ্যমা 
চর পাকে তাং বহুজলে পক্তবা তত্র রাগদালকা-রাগেণ রন্তব। 


এইলযাটির অনবাদ।হুলো- সমর বা মর তেবজটি বল রক্ষণের জনা, বা 
ও তাঁক্ষ্ম হায়েও দর্শ পৌর্ণমাস যাগ ও সুত্রামাণ যাগে আশ্বিনীকুমার যুগল ৬ 
জন্য পন্তব্য। এই দরব্যটি শল্পাবৃত এবং রাগদালকা ব'লে আখ্যাত। Es 
রন্তিমাভ এবং শত বা সিম্ধ হ'লে দলিত হয়। মসুর শব্দটি পাঁরমাণবাচক হা 


1 ধান্য ও শ্যামাক দ্রব্যের জলসিদ্ধ দশায় রাগ-দাঁলিকাকে প্রক্ষিণ্ত করতে 
হয়। 


বৈদ্যকের নাথ 


জন্ম 
তার উত্তরে উরু বা উর প্রত্যয় যোগে মসুর বা মসর। প্রাতিটি সমপাঁরমাণে 


গপ-মসর দ্ব্যাট সংগ্রাহী। 
এই জনাই অন্যান্য দুগুণ সংগ্রহগ্রন্ে বলা হ'য়েছে _ 


খিতে মুগ মস্‌রাভ্যাং অন্যে ত্বাধ্মানকারকাঃ ৷ 


হর্ন 
ক্ষন ক্ষপ, ১/১২ ফলার ফসল; কার্তিক-অগ্রহায়ণে ক্ষেতে ার্দ্ে 


মত হ’লেও এর কাণ্ড নরম, ছোট 


রাগ-দালিক ২৫৫ 


, গাতার আগা (অগ্রভাগ) সরব সুতোর মত, একই বোঁটায় জোড়া ফুল, তাদের রং 
সাদা; আরও ২ রকম রঙের ফুলও দেখা যায়_একাটি বেগদুনে এবং একাট গোলাপী) 
তারপর হয় ছোট ছোট চ্যাপ্টা শনি, তার মধ্যে ধুসর রঙের দুটি করে চ্যাপ্টা দানা 
থাকে। এই মস্ার কলাই-এর খোসার গায়ে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম সরু দাগ। 

ছোট ও বড় দরকমের মসুর এদেশে হ'তে দেখা যায়; বৈশিষ্ট্য হ'লো_ এর 
কোনটাই ক ওজনে আর ক আকারে ছোট বড় হয় না, অর্থাৎ সবেরই একই ওজন 
আর একই আকারের হবে। চৈত্র মাসে মস্মর ক্ষেত থেকে খামারে নিয়ে এসে' তাকে 
খাড়াই করা হয়। চাষ হয় ভারতের সর্বত্রই, তবে বিশেষ ক'রে মাদ্রুজে, বিহারে, 
উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে, তাছাড়া বাংলার প্রায় সব অণ্চলেই অল্প-বল্তর চাষ হয়। সব 
[ই এর কচি গাছগযাল শাক হিসেবে রানা করে খেয়ে থাকেন। এর বোটানিকাল্‌ নাম 
cs culinaris Medic., ফ্যামীল Leguminosae. 

এ সম্পর্কে আরও একটা বন্তব্য আছে_পাশ্চাত্য এীতহাসিক De Candolle 
লিখেছেন যে, এটি প্রাক-পরীতহাঁসক যুগে পশ্চিম এশিয়ার নাতিশীতো অঞ্চলে, 
টা শীতে প্রথমে এর চাষ ছিল; পরে সেখান থেকে মিশরে এটির চাষের প্রচলন 

; তার বহাদন পরে ইউরোপ ও ভারতবর্ষে এই মস্মুর ডালের চাষের প্রচলন হয়। 
তার মতে প্রাক্‌-আর্যসভ্যতার যুগে ভারতে এটির প্রচলন ছিল না, অবশ্য বৈদিক তথ্যে 
ই উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না; তবে অথর্ববেদোত্তর উপবহ্ণ সংহিতায় এটির উল্লেখ 
সাছে। এই সংহিতায় প্রাক্‌-আর্য গোষ্ঠীর বহ: ভেষজ সম্পর্কে আলোচিত হায়েছে, 
*উন্লাং এটিও যে সে সভ্যতার, যাকে বলা যায় নগর-সভ্যতার জনকল্যাণ-সভ্যতার 
প্রচলন ছিল না, সেটাও মেনে না নেওয়ার যুক্তি থাকতে পারে না কি? 


লোকায়তিক ব্যবহার 


এই মস্চুর সাধারণতঃ রসবহ স্রোতে কাজ করে। 


অনল মতকচ্ছেঃ_ এ কৃচ্ছ;তা গ্রশ্থিস্ফতজনিত ক্ষেত্রের নয়। এটা এসেছে চোরা 


গি থেকে। রণে পেটে বায় হয়েছে, উধর্ব বা অধঃ কোনাদকেই নিঃসরণ 
চত দেৰ টে সেখানে খোসা সমেত মসুরের ডাল এক 


জলে সিদ্ধ করে ৫০০ মিলিলিটার থাকতে নামিয়ে রেখে দিতে হবে, ওটা 


য় গেলে, উপর থেকে পাতলা জলটা আস্তে আস্তে ঢেলে নিতে হবে এবং 
একঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা অপানবায়মর দ্বাভাবকতা ফিরে 


সপে; তার ফলে এই কৃছছতাটা চলে যাবে। 
২। 
এদের 
ঘুণে শীত 
বু উপরের পাতলা 
উলটা ২৫০ 'মালালটার (আন্দাজ এক পোয়া) ৮৮384 kd 
পত্তাব আহারের সময় খাওয়ার অভ্যেস করবেন 
নং হারের সময় অব য় না এবং শরারে একা মাও লাগে। 
ও। মাথা ধরায় চোখেরও দোষ হয়নি, সমস্তাদন খাটান, বৈকালের দিকে 


Ta 
: 
ৃ 
নু 
রি 


২৫৬ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


প্রায়ই মাথা ধরে, বৈদ্যকের চিন্তা হালো-_মাস্তিচ্কের শ্লেম্মধরা কলা বায়কুপিত? : 
এখন চাই এমন জানিস খাওয়া, যোট এসে স্নিগ্ধ ক'রতে পারে, তাই পূর্বোন্ত নিয়মে 


গোটা মসুর ডাল সিদ্ধ ক'রে ছে'কে, সেই জলটা কয়েকদিন খাওয়া । এর দ্বারা বৈকালের 
দিকে মাথার যন্ত্রণা হবে না। 


৪। পেটের ব্যথায়ঃ- মুখে ভালো লাগছে, তখনও খেয়ে চলেছেন, শাকপাতা 
কিছুই ফেলছেন না, এর পরিণাঁততে দেখা গেল পেটে ক যেন গজ্গরজ্‌ করছে, আর 
ভিতরে ফুটছে, তার সঙ্গে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে; এক্ষেত্রে খোসা সমেত মস.রের ডাল 
প্রবোন্ত নিয়মে সিদ্ধ কারে উপরের সেই স্বচ্ছ জলটাই আধ ঘণ্টা অন্তর ২/৩ বারে 
খেলে ওটা সেরে যায়। 


অর সঙ্গে পারমাণমত লবণ দিয়ে স্বাদ: করে সকালে ও বৈকালে দ্বারে এ ডালের 
জলটা খেতে হবে। এইভাবে তৈরণ ক'রে কয়েকাদন খেলে বাতকুণ্ডলশী আর 
না। দেশ-গাঁয়ে একে বায়গোলা বলে। 


গায় 
উ। পরাতন গ্রহণ রোগে£_ মল কখনও ঢিলে কখনও শন্ত_এটার চিক 
তি ঘটে এই মল এমন শর হয়-যেন আঠা, আবার দোঁ 
দত হ'তে আরম্ভ হ'লো তো একাঁদনেই ৭ দিনের রোগণী; এক্ষেত্রে অর্থাৎ বারে 
রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রস্তৃত পদ্ধাততে মসূরের যূবকে জমস্তাদনে ৪ 
খেতে হবে। এর দ্বারা এ অস্মাবধেটা চ'লে যাবে। বার 
৭। গ্রহণী রোগেঃ_ এর লক্ষণ আবার অন্য ধরনের, সেটা হ'লো--৪/৫ না। 
এনেছে পাদ টা দিনের বলাই হায়ে যাবে, রাহে উৎপাতে পড়তে হয 
ই 
পতে হবে। তারপর 
রে ছে'কে কেবলমাত্র ও জলটাই নিতে I 


রত্ন 

ই মর ডালটাকে ব্যবহার করা যায়, কারণ রাগদালকার, 
ত এটি পিত্ত এবং শ্লেম্মা-এ 7 রক 

দ্বিতীয়তঃ দ্ধ করে র 
কিয় দে ভর হওয়াতে তার সঙ্কোচনশান্ত বৃদ্ধি বেগ করি 


রাগ-দাঁলকা ২৫৭ 


['মসুরের ডাল দেড় লিটার জলে [সিদ্ধ করে এক লিটার থাকতে নামিয়ে, ছে'কে দিনের 
মধ্যে দুই/তন বারে সেই জলটা খেতে হবে, এর দ্বারা এ জবল্যানটা চ'লে যাবে। 

১০। জীশ্ণজবরে_: যেটাকে আমরা ঘ;স্ঘ্ঘসে জবর ব'লে থাকি_ এক্ষেত্রে ২০/ 
২৫ গ্রাম খোসা সমেত মসুরের ডাল ৫ কাপ জলে সিদ্ধ করে ৩ কাপ থাকতে নামিয়ে 
ছকে এ জলটা ২/৩ বারে খেতে হবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


১1 বের ওদ্জনধো-- লোকে একদিল সং রো! কা 

[) য়, লিভার যে খারাপ তাই বা বাল কি করে, অথচ গায়ের ও মুখের রঙটা চেপে 

[ই এমতাবস্থায় মস ভাল (খোসা বাদ) ও এক টুকরো কাঁচাহেন এ 

বারা অত) ,একসঙ্গো বেটে ওর সঙ্গে একটু দুধের সর মিশিয়ে মাখতে হয়, এর 
ওঁ ঝাঁই দাগটা উঠে যায়। 

(টি চোখ ওঠায়__ এর উপসর্গ হ'লো_চোখ ফুলে যাওয়া ও পিচুটি পড়া, 

গড়া মসুরের ডাল বেটে চোখের পাতার পাশে লাগিয়ে দিলে ফলো ও চুটি 
স কামে যাবে 

মা ১৩। ফোড়ায়_ পেকে গিয়েছে বটে, কিন্তু ফাটছে না, আবার এও হয়_পাকছেও 

উপর কে বলে দরকচা মেরে আছে, এক্ষেত্রে মস্বরের ডাল বেটে, গরম করে ফোর 
ঈ প্রলেপ দলে-হয় বসবে না হয় ফাটবে। 

2 গান্র-দৌর্খন্ধে__ দেশগাঁয়ে একে বলে “বাক্‌রেশে গন্ধ”। যার উপায় নেই 

বৈটে কাছে আসে, নইলে জানা লোকে দুরে থাকতে চায়; এ'রা যাঁদ মস:রের ডাল 
গায়ে, বিশেষতঃ যেসব জায়গায় ঘাম হয়, সেখানে সপ্তাহে ৩ দিন মাখেন, তাহ'লে 


বক্ষে১৫। উন্কো হ’লে মায়েরা বড়ই ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েন, যন্ণাও হয়, 
তবে মুরের ডাল বেটে স্তনে লাগিয়ে দিলে ব্যথা ও ভার হওয়াটা কমে যায়, 
যতক্ষণ খানিকটা স্তন্য না বের করে ফেলা যায় ততক্ষণ স্বাস্তি হয় না। 


| শেষ আতা অনেকগুলি মুষ্টিযোগে খোসাসমেত মসুর ডাল ব্যবহার করতে 


ইন এই নিবন্ধটি 'মধুরেণ সমাপয়েখ কারতে বসে মনটা হঠাৎ বিগড়ে গেল; 
টা: এলো-স্মার্ত মতবাদাঁট কেমন যেন একট, 
ধবাদী মতবাদ তাঁদের উপদেশ হ'লো মাটিতে পড়া ফুলে পজা হবে না, কিনতু 
বি বকুল ফুলের বেলায় কোন দোষ নেই, কারণ রাতসপরে কে ফলা" 


য়তঃ য় ডু 
ইউ, পান্মফলে যে কোন জাত বর্ণের লোকে এনে দিলে পো হবে, কাজলা 
ধ্য সাপখোপের হাত থেকে কে তুলে নিয়ে আসে, আর দুর সলায় 


২৫৮ চিরঞ্জীব বনোযাঁধ 


নৌকার বহু জাতি উঠেছে_সেখানে উপবাসে থাকা ক সম্ভব, তাং “বহুৎ কাছে 
দোষো নাস্তি”। উষধপথ্যের বেলায় সুরাতেও দোষ নেই। আবার পেটে বায়ন হর 
দাস্ত বন্ধ। বৈদ্যের উপদেশ মসুরের ডালাসদ্ধ জল খেলে ওটা দ্বাভাবক হবে, 
সেটাও দেহধর্মকে রক্ষে ক'রতে গেলে ওটাতে দোষ নেই। তাই বলণছলাম_নিদানের 
(হেতু) কাছে 'বিধেন চলে না; সং্কারটা সেখানে গোঁণ, প্রয়োজনটাই এখানে বড় 
তাই প্রয়োজন হ’লে সবই সচল এই যে দ্বাদশ প্রকার বিবাহ, তাও তো অন 

হ'য়োছলো, সে তো নিরুপায় হ'য়েই, তারপর তাকে ফারখত দেওয়া হ'লো। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(৫) Vitamins of B group, other vitamins are: Carotene, aS¢ 
acid, vitamin K, tocopherol. (b) Protein, starch. 


orbit 


SEO 


গবান্মী শোখোটক) 


রাষ্ট্রের জীবনে হয়তো এমন একটা সময় এসোঁছলো, যে সময় মূর্খ ওঅকালর 
গলোকে রাষ্ট্র পোষণ ক'রতেন, আর যাঁরা মনীষী তাঁদেরকে অবহেলা করতেন? 
এক মনীষা দুঃখ ও আক্ষেপের সঙ্গে ব'লোঁছলেন যে 
'ছেদশ্ন্দনচৃত চম্পক বনে রক্ষাপ শাখোটকে’, নল 
অর্থাৎ যে দেশে বেছে বেছে চন্দন, আম আর চাঁপা ফুলের মত মূল্যবান 


২৫৯ 


কেটে শাখোটক (শেওড়া) গাছকে যর করে, সেই দেশকে নমস্কার-দেশায় তস্মৈ নমঃ! । 
আজও ভাঁব__সেই মনীষী বোধ হয় হাড়ে হাড়ে অনুভব করেই এই ছন্দাট রচনা 
করোছলেন। আবার এটাও সাত্য, প্রয়োজন তো সবেরই আছে। বৈদিক সমাক্ষায় কিন্তু 
এই শাখোটক উপোক্ষত হয়ান ' সমাজকল্যাণে তার উপযোগিতার। তারই সমীক্ষা 


চুল চি, ২. 


টিটি ও ০০ চু 
দুর ররর হাল 2] 


১৩৯ ।৫৩।২ সমন্তে, সেখানে পাওয়া বায় 


ক’ 
ছেন অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের 


ং খাটকং চকার। 
মাহর্ভূমা পাদাকুঃ গবাক্ষীী উরদধীহ্‌ রাজা শাম 
সয় পন্থানং অন্বেতং উচক্ষুর্বিতথ্যং করচ্ছদং॥ 


হাত চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 
এই সুস্তাটর মহাঁধর ভাষ্য ক'রেছেন__ 


ই-অক্ষীর 
গবাক্ষীরাতনীকরণঃ গোঃ তেষাং আক্ষারব ননদ ভূ 
অন প্রবেশ ইাত। গা জিভ, দা তর | 
ত্বং পৃদাকুরাঁস, প্‌দাকুঃ পর্দগতৌ, সপ্পাণাং গাঁতস* ন 
বৃশ্চকানাং চ। তব ভূমি প্‌দাকুঃ। উরুং কাশ 

শাখোটকং চ রাজা চকার। সম্ষর্যায় পন্থানং অন্বেতং * 
পননাচ্ছাদৈঃ ব্যাপ্তত্বাং। তব করচ্ছদং চক্ষুষাং বিতথ্যং বি 
বদধাঁত। গবাক্ষী তু সু্য্যাকরণস্য শারীর পত্তস্য অক্ষর 
সাধর্মযাৎ। 


করাও, 

এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো_ তুমি গবাক্ষী। সর্যাকরণকে অন্তরে নে পর্বে 

মিন শা আছে, অই তোমার নাম শাখোট 

কিরণের প্রবেশ ঘটলেও তার বাহ্য প্রকাশ হয় না)। তার 

বশ্চকেরও আবাস এবং বিচরণভম। তোমার শাখাপল্লপবের ছাদকে সূর্য ত পিত্রকে 

ভা তোমার উদেশ শকটের অন্ধ তোমার কস দেহের পি 
ভক্ষণ করে, সাধর্ম্য আছে তাই। তোমার করচ্ছদ চক্ষুর গাঁতকে ব্যাহাতি সাং 


বৈদ্যকের নাথ 


বৈদিক সন্ত থেকে ি হাত্গত পাওয়া গেল-_ যেসব রোগে 
(১) “সর্যাকরণকে অন্তরে প্রবেশ করাও এটিতে দেখা যাচ্ছে, টায় ফলপ্র্ 
নে প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই গাছের পাতা বেটে লাগালে ও 


রোগের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা থাকবেই। ভর্দণ 
(তে দেখা যাচ্ছে বে, ‘তোমার রস দেহের পিকে, পর 
করে" তবে এটি কি বিকৃত ? 


পত্তের ক্ষেত্রে অথবা সাধর্ময থাকাতে সামান্য 
বৃদ্ধির কারণ হয়, কোনটি? সেট সংহিতা যুগের প্রয়োগের এ 


বৃক্ষত্বক্‌ ফুল ও ফলের গগাগগ 
বিষয়ে অগ্রণী সত সংাহতার আভিমত আমাদের সব কও ফেলো এ সং 
বলা হয়েছে (চাঁকৎসাস্থান ১৮ অধ্যায়)। জনগণ 
মোর ও কফ যখন দঁষত হয় একই স্রোতে, তখন এমন একটি রোগ _ কখনও 
অসার পর মস খে নানাভাবে বকে আৱমণ করে, এইভাবে কর 
অপচাঁ (Scrofula), 


কখনও গণ্ডমালা (Hodgkin's disease), কখনও প্রো 
স্ফীত প্রভৃতি অর্থাৎ আরও স্পষ্ট হয়; এ 


য়; ইভাবে আমাদের দেহে যতগ্াল ' বন! 
আছে, তাদের মধ্যে ১২টি স্রোতের 


র , আর রে 
নানা প্রকার কণ্ডু রোগ; এগ্ীলতে দুষিত ত ক্ষতেরও সৃষ্ট করে। আবার কখন ৰ 
প্রায় সারা বৎসর ধ'রে কখনও গণ্ডে, কখনও বা বাহুতে, কখনও কুক্ষিতে, 


অ 


0 Banipur 


গবাক্ষী est Be 


' (কুচাঁক) নানান ধরনের শোথের সঙ্গে বিষফোড়ায় আক্রান্ত হর। এখানে পারিচ্কার 
বলা হয়েছে__ 


“মেদঃ কফাভ্যাং খল: রোগ এষ, সংদনস্তরো বর্ষগণানুবন্ধী', 


অর্থাৎ মেদ ও কফের দ্বারা, অননবন্ধী হ'য়ে এই রোগ দীর্ঘকাল অবস্থান করে। 
একাদশ শতকে চত্রদন্ত মহাশয় এই গাছটিকে ব্যবহার করেছেন বাতরন্তে! এই বাতরন্তের 
উপসর্গ প্রায় কুষ্ঠের মত। এই রোগির প্রথমে আররমণ হয় হাতে ও পায়ে, অঙ্গালর 
পর্বসান্ধতে, তারপর সেটা সমগ্র শরীরে ছাঁড়য়ে পড়ে। এঁভন্ন বায়দাবকারের শোথেও 
শাখোটকের বৃক্ষের ত্বকের রস মহদ;পকারী। দার্ঘকাল পরে সপ্তদশ শতকে এসে 
(বঙ্ঞসেনের সময়) আরও অগ্রগাঁত লাভ ক'রেছে; তান ঝলেছেন_ এটাকে *লীপদেও 


(81199) ব্যবহার করা যাবে। 
পাঁরাঁচাত 


প্রথমেই বলে রাখ__বাংলাদেশে এই গাছাঁটর প্রচালত নাম শেওড়া, চলতি কথায় 
আমরা একে শাঁড়া গাছ ব'লে থাঁক। 

বাংলায় একটা [িংবদন্তী আছে যে, এ গাছে পেন্স (প্রোতিনী) বাস করে, তাই 
কোন কুরুপা মেয়ের রূপের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলে থাকে, দাঁড়া গাছের পেয়ী”। 
অবশ্য পরবর্ত“কালে এর একাট নাম ভূতাবাসও বলা হয়েছে। এ নাম রাখার আর 
একটি কারণও থাকতে পারে, বৈদিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে_এ গাছের মংলদেশে দাশ 
ছে থাকতে” ভালবাসে; হয়তো বা কল্যাণকামী বৈদযককুল মানমষের জংকারকে ই) 
কাজে অবুতে এহ হর সাধ্যে লোক যাতে রাত-বেরাতে না যায়, তারই হাত 
থাকতে পারে; অথবা অন্য কিছু 

এই গর বাদ ভাবাভাফী অগ্চলে শহোরা বা শিহোড বলে, উঁ়যযার অল 

যে একে বলে শাহাড়া, সংস্কৃত নাম যে শাখোটক, এটা পূর্বেই উল্লোখত হায়েছে। 

এই গাছ বাংলা, বিহার, উীঁ়ব্যা, তিবাওকুর, মধ্যপ্রদেশ প্রভূত ভারতের আঁধকাংশ 
পরেশেই 'ব্ষিত্ততাবে অলো, তবে খর উচু পাহাড়ি জন্তলে হাতে রো না 

ঝোপ-ঝাড় চিরসবুজ গাছ, দণীর্ঘাদনে তিলে তিলে বাড়ে, তবে ১৫/২০ ফুটের 
বেণী সাধারণতঃ উচু হয় না, আর এই গাছের শাখা-পরশঘাগহল লে বন রদ 
রাই গাঁট, পাতার আকার চওড়া ১/১ই ইণ্টি, লম্বা ২/২ই ইণচি, কিন্তু খসখসে 
কাকডুমুরের (Ficus hispida) পাতার মত। এই গাছের পাতাগননঁল এত ঘন- 
যে গাছের নচে রৌদ্র পেণঁছোয় না। এইজনাই এর নাম দেওয়া হায়েছে শাখোটক। 
শাখা+উটক-শাখোটক, উটক শব্দের অর্থ ছাদ। পাতা ি'ড়লে বা গাছ কাটলে দুধ 
ক্ষার) বের হয়, মাচ: এপ্রিল মাসে ফুল হয়, আকারে সটরের মত হ'লে রংয়ের ফল 


এর আর একটি নাম ক্ষীরনাশ, কারণ এর পাতা ছাগীকে খাওয়ালে দুধ চ'লে 
যায়। গাছাঁটর বোটানিক্যাল নাম Streblus 95061 Lour., ফ্যামীল Moraceae. 
a এই গাছাটর সম্পর্কে একটা মজার কথা বলে রাঁখ_মোৌদনপূর অণ্চলাবশেষে 

গাছেরও 'বয়ে হয়; যাঁরা “বউ-খেগো” অর্থাৎ যাঁদের বউ বাঁচে না, তাঁদের পুনর্বার 

মর দিনে এই গাছের সঙ্গে আগে মালা বদল ক'রে তারপর বিয়ে করে থাকেন। 


২৬২ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


জান না এই ভূতাবাস নামীয় গাছটির উপযোগিতায় এর আর এক তান্ত্রিক প্রায় { 
কিনা। আর একট তথ্য জানাই_্াগল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই গাছের : 
একটি পাতা ছাগলের জিভের তলায় দিয়ে দেয়, তাহ'লে সে জোরে ডাকতে পারে না, 
কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করে। 


ব্যবহারিক ক্ষেত্র 


১। উধ্বগত রন্তাপত্তে- শেওড়া ছালের রসে পর ঘৃত (আয়ুর্বোদক পদ্ধর্ততে 
প্রস্তুত) আধ চা-চামচ মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এর দ্বারা ওটা 
উপশাঁমত হবে (এই রোগের লক্ষণ চিরঞ্রবের প্রথম খণ্ডে ৩২১ পড্ঠায় বলা হয়েছে)! 


অশেরি রন্তপড়া বেড়ে যাবে, তারপর 


সঙ্গে খেলে ওটা সেরে যাবে; তবে প্রথমে একট; না বৃদ্ধি হ'লে অর্শের বল চুপে 
খাবে না, তই প্রথমে রস করে খাওয়ার ব্যবস্থা কারে দ্রব্যশত্তিতে একট: বাড়িয়ে নেওয়া 


৩। অতিনারে-- এ আঁতসার পিশ্তাবকারের নর, শলেম্মাবিকারের এই আঁতসারের 
লক্ষণ হ'লো-থোকো থোকো আম বা চাল ধোওয়া জলের মত অসাড়ে৷ দাস্ত অথবা 


পচা মাংস ধোয়া জলের মত মল নিঃ " ২০ বা 
? শঃসরণ হ'তে থাকলে শেওড়া ছালের রস 
৩০ ফোঁটা একাদন বা দুইদিন 5 


ol Flr দ্‌ কোষ্ঠবদ্ধের ধাতটা বদলে যাবে। 

হাপানি ও কাসি__ সকালে উঠলেই অচল। এটাতে যাঁদও সারবে নায় 
উপশম তো হবে_ আধ চা-চামচ খিয়ের সঙ্গে ২/৪ ফোটা শেষড়া ছালের রদ রণ 
খা এটাতে কিছুক্ষণ ভাল থাকবেন; তবে আর একট: বেশী মগ 
i = J গুড়ো (Swertia chirata) সাক বা আধ গ্রাম এর 


শেও 
দাঁতের গোড়ায় পাথুরণ জমে যাঁদের. তাঁরা রে 
দাঁত মাজন-_এর দ্বারা এ মাজনের সঙ্গে সিকি ভাগ মিশিয়ে সেই সার্জন 


"দাতের গোড়ার পাথরগুল ক্ষয়ে উঠে যাবে। 


গবাক্ষী ২৬৩ 


৮। শ্বিত্রে শ্বেতীতে)_: শেওড়াবীজের তেল শ্বেতীর দাগে লাগালে এক মাসের 
মধ্যে ওগ্যাল লয়ে যেতে সুর; ক'রবে, তবে যেখানে লোম ওঠে না সেখানে কোন 
কাজ হয় না, অন্য জায়গায় স্বাভাবিক হয়। 


{ক ক'রে তেল ক'রতে হবেঃ বীজের সময় সুপরু হ'লদে বাঁজগুলো সংগ্রহ ক'রে 
শ্যাকয়ে ঘাঁনতে পেষাই কাঁররে তৈল ক'রে নিতে হবে। 

৯। বাত শোথে_: মেদ ও কফ বিকৃত হালে বাত শোথ রোগ হয়। এর প্রধান 
লক্ষণ গাঁটে, মাংসপেশীতে ও উরতে ব্যথা, কোন কোন সময় প্রপ্রাবও পাঁরচ্কার হয় 
না। এক্ষেত্রে শেওড়ার পাতা খুব মাহ করে বেটে অল্প গরম করে প্রলেপ দলে 
অথবা তেল-হল্‌দ মাখার মত আস্তে আস্তে লাগালে ব্যথা বা যন্ত্রণা সেরে বাবে; 
তবে বেশী ঘ'ষবেন না, সেখানে জবালা ক'রবে। 

১০। হাত-পা ফাটায়_: শেওড়া গাছের আঠা ক্ষৌর) হ’লে ভাল হয়, নইলে 
ছালের রস লাগাতে হয়। 

হাতির দাঁতের কোন বস্তুকে পালিশ করতে এই শেওড়া পাতা পর্বে ব্যবহার 
করা হ'তো। দেশগাঁয়ে একটা কথা আছে-তন দাঁড় কাটলে তবেই সে মুত হয়, 
আর বৈদ্যের বেলায় তন দাঁড় গলায় দলে তবেই: সে বৈদ্য হবে। প্রথম দাঁড় তার 
বেদোপনয়ন সংস্কার, দ্বিতীয় দাঁড় তার বেদাভ্যাস সংস্কার, তারপর তৃতীয় দাড় হ'লো 

র সংস্কার। এ সংস্কারের পাঁরপূর্ণতা তখনই আসে, যখন তার কাছে জগতে 
পরিত্যজ্য বলে কোন 'জানসের হাঁদশ মেলে না। আপাতঃদষ্টতে এই শ্যাওড়া গাছাট 
অখ্যাত কন্তু বৈদ্যকের দা্টিতে এটা যে কত প্রয়োজনীয়, সেটার অনুশীলন দেখলেই 
বোঝা যায়। আজ আমাদের তন দাঁড় কেটে গিয়েছে, তবে সে অন্য পথে (লজ্জা, 
ঘণা, ভয়), তাই কালজ পাঁরহাসের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে মনে মনে ভাঁব-'আর কি 


্ 
বাদে তর, গোদের কাপড় ভুলে এখন সবার মাঝে রয়। আমরাও সেই দলে নই 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Milky juice. (b) A bitter substance. 


আমাদের মতই ছিলেন 

না ত্ * অথবা অলৌকিক শান্তিসম্পন্ন কোন দেহধারণ, যেমন তাই 
ব্ৰহ্মা, ইন্দ্র ও বরুণ? তাঁরা কি গ্রহান্তরের লোক? না সবই কল্পনা? আমহধারেই 
যাঁদ হয়, তাহ'লে বৌঁদকযুগে যারা এসোছলেন তাঁরা তো শরণরী ও বাল্তব। রণ 
নলাম সেই অলৌকিক 


শন্তিসম্পন্ন ; কিন্তু তাঁদের যে অন্যান্য সরা” 
সরাতে লেখার করলে কারা বালতি «দেখা মাছে ভারা আরা লী, 
সংরাধপ প্রভাতি। 


কে দেশে 
আমরা খক্বেদের ৮।২।১২ সহ গিশর্ের 
ব্য অর্থাৎ এক দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যের "ন 
পর কালে পোরণামে) তা ₹ . 


৯ রি শি 
সুর। 


মতের সমাজকে হ্যা 
ব্ৰাহ্মণই ধলা 
স*শঞ্গলে বদ্ধ করোছলেন বলেই তাকে 


মদন ২৬৫ 


সর; কিন্তু সরা? যার প্রচালত নাম মদ্য বা মদ, সে কি কখনও শৃষ্খলা আনে? 
সে তো 'বশঙ্খলাই সৃষ্টি করে। তাহ'লে ঠক আমাদের এই সরা আর সেই স'রা- 
পায়ীর সুরা বক পৃথক ছিল? 

যাক্‌ সে কথা, যাঁরা চাকৎসক তাঁরা শারীর বিজ্ঞানের কথাই ভেবেছেন; প্রাণশক্তি 


টি ন্‌ টং 


বৃ 
সা 
| 
খর 
এ 
এ 
££ 
| 
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থাকলে # - nd 
সঙ্গে দবা ডে রশ ভিড়ে রে তার প্াশিকে ক কারে উদ্শীপত করা যায় 
“এবং কে তার সহায়ক_সেইটাই বিচার ক'রেছেন। এখন শারীর বীবজ্ঞানের দৃষ্টিতে 


be 


২৬৬ চিরঞ্জীব বনোঁষধি 


দেখতে হবে, কে তাঁড়ংগঁততে জীবদেহে প্রবাহিত হ'তে পারে, সেখানে দে 
সং রাই ছিল একমাত্র দ্রব্য-যার চলন-শান্ত আছে। আরও প্রন! কষে 
জিনিস পেলেও হয়তো সেটার প্রভাব-শান্ত তাঁড়ংগতিতে কাজ করে সাত্য 
বন্তুর অস্তিত্ব সেখানে থাকে না! 


দ্রব্যের মধ্যে মদ্য-যোনি আছে, আবার সেইসব মদ্যের ক্রিয়াকারিত শ্তিও পে 
এত বিচার আর তার এত গবেষণা হয়োছল। তবে এটা দেখা যে 
মতে মধ রসের অস্তিত্ব বর্তমান, তা থেকে সুরা তৈরী হ'তে পারে; এটা বোর 
স্থিরীকৃত হায়োছিল। আমার এই নিবন্ধাট এমন একটি প্রবাকে নিয়ে, যা থেকে 
যাবে বৈদিক যুগে মদ্য তৈরশ হ’তো। 


মদনং কাম মাকুতিং বাচং সত্যং আশায় । 
মৈত্ঃ শরাঁস পয়সো রেতঃ আভৃতং যশঃ শ্রীশ্রয়তাম্‌॥ ২ পর 
(অথববেদ, বৈদ্যককল্প ৫১২। ৩।৪১ 
এই সন্তাটর মহণধর ভাষ্য ক'রেছেন__ 


সংরাকুদ্ভং উপস্থাপ্য খাত্বক্‌ পঠাতি_্বং মনসঃ কামং আর 
বাচঃ সত্যং চ মায় মদনঃ মদ্যতে-সংক্ষমগত্যা শরীরং রহির্তে। 

ৰঃ দে বকুলঃ, বক্‌রুল্‌ তংজাতঃ ত্বং শরাস সন্তান রা: 
মৈনঃ রেতঃ পয়সঃ আভৃতং যশঃ শ্রীঃ-শোভা শ্রয়তাং তিষ্ঠতু 


ন 

অদ্য যে খ্যবই মান্যতা লাভ ক'রতো, সোট চরকে রর 
"তাদের মধ্যে বকুল কিন্তু সে যত কৰ্ণ 
তার অপূর্ব সুগন্ধ ফলগুলিও ও রিয়া) লু ৮] 


FPS 
স্মরণাতীতকাল থেকে এই ভারতে সং 
মালায় এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। 
বৈদ্যকের নাথ রি 
আমরা দেখি- প্রথমে & 


র খাদ্য ও পানীয় বস্তুরই মৃখ্যত্ব আছে, কারণ দেহবল Z 

সই খাদ ও পানর প্রয়োজন! জা পল 

৪৪ নার সহযোধিতা না গেলে ক্ষত দু আহাৰ গোর 
চলে, চর আহার্য অপেক্ষা পানীয়ের করে 

al ইমা প্রকারের- একটি নলবাহণী মাত, বিতীয়টি রি 
ভারা উস বা রত 


i 
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মা। অতএব রসগ্রান্থির পষ্টকাঁরত্ব একমাত্র এক সুরাতেই আছে বলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব 
| ও মধ্যত্ব। এইজন্য সংরাতুল্য পানায় দ্রব্যের দ্বিতীয় কোন প্রাতকল্প নেই। 
তাই বেদে ও ভারতীয় 'চাঁকৎসাশাদ্রে সূরার এত প্রশংসা। চরক সংাঁহতার 
তসাস্থানের ১২ অধ্যায়ে সুরার স্তুতি প্রসঙ্গে প্রায় ৪০টি শ্লোকে বর্ণনা করা 
ইয়েছে। সেখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে__এই সুরা দেবতাদের অমৃত, পিতৃপ্রযদের 
বজ্জের সোম, মানবের রাঁতি। 
[= নাশক দান রা হয ন 
দকে উৎসর্গ করে তারপর ভূচর, জলচর, খেচর জন্তুর মাংস ভেজে বা পাড়িয়ে 
[যে ক'রে এবং উপস্কার বা মসলা দিয়ে সুগন্ধি করে তার সঙ্গে অবদংশ 
রা (চাট: বা চাটনি সহযোগে) কিণ্টিৎ জলের সঙ্গে মদ্য বা সরা মিশ্রিত পান 
"রবে। তবে যাঁরা ধনী, তাঁদেরই জন্য এই সূরা মাত্রামত পানের ব্যবস্থা। আর 
ভা নন, তাঁদের জন্য অর্থাৎ যাঁরা বায়:-প্রকৃতির লোক, তাঁদের পাতলা গোৌঁড়ক 
পাঁন্টক মদ ভাল। আর যাঁরা কফ-প্রকীতর এবং ধপিত্ত-প্রকৃতির, তাঁদের পক্ষে 
ফলের রসে প্রস্তুত মধুর রস-প্রধান ও শকরা-প্রধান মদাই শ্রেষ্ঠ। যাঁরা রুক্ষ প্রকৃতির 
মের আসার উত্তাল) বা গর কে তা মানত 
দের শ্রেষ্ঠ গুণের মধ্যে দশটি গুণ অগ্রণী। আমাদের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সংহতা- 
খে মনযসংাহতা, তার টাকাকারও (১৯। ৯৬) মোর প্রকারভেদে যে পৃথক পৃথক 
|) *কাঁরতা--তার উল্লেখ ক'রেছেন। 
দ্বাদশ প্রকারে মদ্যের জন্ম হয়_ 
মাদ্বঁকং পানসং দ্রাক্ষং খার্জনরং তাল মৈক্ষবম্‌। 
মৈরেয়ং মাক্ষিকং মাধৰং বকুলং নারকেলজম ॥ 


ঠানেধাৎ দ্বাদশ প্রকার মদ্য পানীয় পোনযোগ্য)_মধ অথবা মহন্লাফল প্রধান, 


তাছাড়া খেজুরের রস, তাল রস, 

মিনির রসের সহিত মধ মিশ্রিত কারে), বকুল ফলের শাঁস থেকে (গেড় বা মধু 
হতো করে) এবং নারকেল ও মধনসঞ্জাত। সৃতরাং বকুল ফলেও যে মদ তৈরী 
এইটাই এখানকার বন্তব্য। এ সম্বন্ধে বৌদক তথ্য পূর্বেই বলা হয়েছে। 


পাঁরাচাত 


| ঈ্াটিহারিত বৃক্ষ, ৪০/৫০ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। ছায়া-তরু হিসেবে রাস্তার ধারেও' 

সী নো হয়; আবার মান্দির প্রাঙ্গণেও তাকে স্থান দেওয়া হয়, ছায়া ও ফুলে 
ব'লে। 

৪ পথবীর নাঁতশণঁতোফ অঞ্চলে এই গণের ৩০টি প্রজাতি আছে, তার মধ্যে ভারতে 

ভুজাঁত বর্তমান। এই গাছ পাশ্চমঘাট পার্বতীয় অণ্লে অযত্ধ-সম্ভুত, কিন্তু 


ধম স্থান তাকে লাগানো হয় (রোপণ করা হয়)। সমাজকল্যাণকামী সনাতন- 


এই গাছের শাখাকে পুজোপচারের অঞ্গ ব'লে এটাকে তাঁদের বিধানে নির্দেশ 


bh 


২৬৮ চিরঞ্জঁব বনৌধাঁধ J 
০৬ 
“দিয়েছেন। মুনে হয়, জনপদে এর বিলাপ্তি না ঘটে তাই এই ব্যবস্থা। পীর 
এই গাছটিকে ক্ষীরাবৃক্ষের (যে বৃক্ষের ডাল পাতা ভাঙলে আঠা বেরোয়) 
ধরা না হলেও ভাল ভাঙলে বা কাটলে আঠা বেরোয়। 87 
এই গাছটি সাধারণের কাছে খুবই পারচিত। এর ফুলের গন্ধেই সে নো 
কাছে পারাচত হয়। গ্রীক্মকাল থেকে সুর; ক'রে শরৎকাল পর্যন্ত এই ফুল ভাই 
তো থাকবে; তাছাড়া এমন গাছও আছে যে বারোমাসই কম-বেশী ফল হয়, 
এই গাছটির আরও দুশট নামকরণ করা হয়েছে 'সদাপূজ্প, ও “স্থির কুসুম; 
‘ফুল শুকিয়ে রাখা যায়, পচে যায় না। বো 
এই গাছ থেকে একজাতীয় আঠা বেরোয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন_এর মধ্যে 
রাসায়ানক উপাদান নেই। এ 
দা গে বলে মৌলসাহ বনে, উর অন্তল বিশেষে এর 
‘বোলা বলে। এটির বোটানিক্যাল নাম Mimusops elengi Linn, 


‘Sapotaceae. বদ! 
ওষধার্থে' ব্যবহার হয় গাছের বা মূলের ছাল, কাঁচা ও পাকা ফল, ফুল ও 


লোকায়াতিক ব্যবহার 


প্রথমেই বলে রাখি-বৈদিক তথ্যে যৈসব হীঞ্গিত দেওয়া আছে, সেগুলিকে উপ 
জরে তোদের গবোঁষত ফল চরক বা সংশরত সংহিতায় সামগ্রিক লিপিবদ্ধ করা ছন; 
তা দিক ও তানি পানর রত এ সম্পর্কে কিছ আলোকপাত করছো 
তাছাড়া বহ প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত কতকগুলি যোগ' আজও প্রচলিত ১ 
‘কয়েকটি এখানে সান্নবদ্ধ করা হ'লো। 


রি < ধারণা 
খাতুবিশেষে তাঁদের মত্বেগ কখনও চিলে কখনও কষা হতে দেন, আয়; তাঁদের চালে 
হয়_বোধ হয় প্রোন্টেট্‌ গ্লাণ্ড্‌ বড় হয়েছে অথবা তাকে ধ'রে রাখার ক্ষমত পি 
“গায় 'কাপ থাকতে ১০ গ্রাম একট; কুটে (থে'তো করে) ৪ কাপ জলে ' ত 
হলে পাতে নামিয়ে ছোকে সেইটাকে সকাল, থৈকাল ও রায়ে বরে খেন 
হবে; এর দ্বারা ও অস্মাবধেটা চপল যাবে। যদি দেখা যায় কোষ্ঠবদ্ধতা 
তবে এ গ্রাম ওজনে নিয়ে একট থেতো করে, ৩ কাপ জলে সিদ্ধ করার পর 
কাপ থাকতে নামিয়ে ছে'কে ৩ বারে খেতে হবে। 


পরষ্টর ভাবেও শ্যরতারলয হয়, যাঁদ জমার থেকে খন তেন হরর প্রবণতা 
তাছাড়া বেশী বয়সেও শররুতারল্য এসে জোটে। সিরাগ 
এখন যেখানে পাক্টজানত শডক্ুতারল্য হয়েছে, সেখানে পাকা বকুল ফলের /২০ 
+ আহারের পর (এক বেলা) ১ চা-চামচ কারে ঠান্ডা জলে মিশিয়ে ৯৫ 
দিন খেলে অপ.ষ্টিজানত তারল্য সেরে যাবে। ato 
সিরাপের প্রস্তুত পদ্ধাত-_ পাকা বকুল ফল ৫০০ গ্রাম, ছোট ফল হ'লে চেক 


এ 


মদন ২৬৯, 


| 
বাহ্য ব্যবহার 

| 
৩। শ্বেত রোগে সব শ্বেতীর রং এক রকম হয় না। যার রং দুধের মত, 
[হযে ধগয়েছে, সেগুল দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে। আর এই রকম সাদা দাগ. 
|: দদা লালের রেশ রসদ যো তমার এই রকম সাদা দাগ বেশ: 
না। আর যে দাগঞ্ীল একট; লালচে বা তামাটে রংয়ের, সেগণল সকলেরই. 
হতে গারে। 
১ সত বুল হালের যন কাধে বুল বাজ এ লা 
টন) ও দাগে আন আন্তে যে লাগাতে হবে, এর দারা এ দন ধীরে; 

র বিলীন হয়ে যাবে। 


ক'রে, আধ লিটার থাকতে নামিয়ে, ছে'কে তাকে পুনরায় ঘন করে আধ ছটাক আন্দাজ" 
মি উবে, সেইটাই হ’লো ঘন কাথ। এটি তাঁন্বকদের উষধ। তাঁদের নির্দেশ_ 
ই ওৰ যানহারকালে নিরামিষ খাওয়া ভাল, যদ না মানা সম্ভব হয়, অমর 
ততঃ রাঁববারে আমিৰ ভোজন অবশ্য বর্জনীয়। 


৪। দাঁতের পোকায়_ দাঁতের মাঝখানে গর্ত হায়ে যায় অথচ ধার ঠিক থাকে, 


"কবল ধারণ ক'রতে হবে অর্থাৎ কাথটা মুখে পদরে, ১০/১৫ 'মানট রেখে 
দন দিতে হবে। প্রীতবার ৭/৮ চা-চামচ ক'রে {নিলেও চ'লবে। এই রকম ১৫/২০১ 
ননয়াঁমত ব্যবহার ক’'রলে বা করালে পোকায় আর দাঁত নষ্ট কারবে না! 
৫। অকালে দাঁত নড়ায়_ সে যে কোন কারণেই হোক, ২০/২৫ গ্রাম বকুল: 
সা সক কাপ বত নামিয়ে, কে নিতে হে 
্‌ (নাস্যর মত) পাঁরমাণ পিপল চর্ণ ১০/১৫ ফোঁটা মধর সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে 
র গোড়ায় লাগয়ে দিতে হবে। এইটা লাগাবার &/৭ নট বাদে, যে কাথ তৈরী 
আসা সেই কাথকে নিয়ে ৭/৮ মানট ক'রে মুখে রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় 
১২ শন মু বেলের বরে বাহার কারলে নরম দাঁত বাসে যাবে অন 
ব্যড়োকালের নড়া দাঁত ক আর বাবে? এটা চকদতের আভিমত। 
মি) মাথার মন্ায়_: (যেখানে কফের সংযোগ থাকবে সেখানেই কেবল কাজ 
[1.১ বইলা কলের গানের চেগোর) আটভাগের এক ভাগ টে) ফিটাকারর গণড়ো 
খই 


উস বল ফলন বে বখন তর গছ মালে 
লৈ দাঁত ন'ড়বেও বা, আর প'ড়বেও না! 

৮। মাসাজবরে_ এ জরে সাধারণতঃ মাথায় ও ঘাড়ে সু তো হয়ই, 

ইক বে তির সি একে বরুলফলের চরের দলা লে: 
অসবাবধেগনীল চলে যায়। 


য় দ্রব্য, ঠা 
পদতে হয়। র চূ্গটা অল্প পরিমাণে মিশাতে হয়। | 


শি 
১০। প্যরাতন আমাশা রোগে প্রত্যহ কয়েকটি ক'রে পাকা বকুল ফলের 
খেলে এ রোগের উপশম হয়। 


আবার এও ভাবছি-এর বৈদিক নাম তো মদন, যাকে বলা যায় কাম; তার বা 
কি 
নামদ্সিঃসেই মদনোতসবের কালে। কামনার বাহতে আহুতি দেয় বলেই 
নাম “মদন” রাখা হ'লো? টি 
তাহ'লে, কাজ দেখেই কি তার এই নামকরণ ? 
CHEMICAL COMPOSITION 
(a) Saponin. (b) Fatty oil. (০) Sterols. 


২৭২ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


খেতেই হয়েছে; তাই তিন লিখেছেন 


“বর্ণ প্রকর্ষে সাতি কার্ণকারং... নির্গন্ধতয়াস্ম দুনোতি চিত” 
(কুমারসম্ভব) L 
অর্থাৎ বৰ্ণেণজ্জবল কার্ণকার কুদঃমের ওই গন্ধহীনতাই মনে বেদনা আনে (পলাশের 


Butea monosperma মত)। 


তবে দেখা যাচ্ছে_আর্য'গণ এই প্রাক্‌-আর্যসভ্যতার আমলের কোন 'জানিসকেই 


কার্ণকার ২৭৩ 
বৈদ্যকের নথ 


এ নর নামের প্রেরণা এসেছে বৈদিক সে থেকেই এবং তাকে অন্সরণ 
চিনে, ধাহতাকারগণের অনদশীলন, তা নিঃসন্দেহ । শংপাক যে কত শান্তিধর, 
ছি চে কল্পস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে যে কয়টি মূল্যবান ভেষজের উল্লেখ 
তার মধ্যে আরগৃবধকে নিয়ে একটি বিশেষ অধ্যায়ই রচনা করেছেন এবং 
টি bl 8 করে জবর, হৃদুরোগ, বাতরন্ত, উদাবর্তের মত জটিল 
জজ Ee ৰব তাকে ব্যবহার ক'রতে উপদেশ 'দিয়েছেন। তাঁদের মতে 
২৮৮ রা চতুরঙ্গুল প্রগ্রহ, কৃতমাল ও কার্ণকার এবং অবঘাতক 
Ee ০ রাই যথা যথা স্থানে এর উপযোগিতার ক্ষেত্র উল্লোখত হয়। 
জঃ ন না নামের মধ্যে সপ্ত, বাগডেট, চর অন্ততঃ তিনটি নামের উল্লেখ 
ব্যবহারের উপদেশ 'দয়েছেন। 
ERA মত এমন নিরাপদ রেচন, শমন, উদ্দপনকারণ ভেষজ আয়ুর্বেদায় 
ডা তির ভেষজ সংখ্যায় অল্পই গণনা করা যায়। একমাত্র নিদানস্থান 
গ্রন্যেই আরগ্‌বধের ব্যবহার দেখা যায়। 


পাঁরাচাত 


তর কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে ক প্রা 
ও এই ফুলের ব্যবহার করা হাতো। 
জানত এই গাছ মামার ২৫/৩০ ফট পর্যন্ত উচু হাতে দেখা যান 
টাকে ও জোড়া. পবা হে ঘা 
টা কাকজামের (Eugenia 170110958) পাতার মত। ফাঙ্গুন-চৈত্রে গাছের পাতা 
নি যায় এবং বৈশাখে নতুন কচিকলাগাতা রঙের পাতা গজায়, 

ত সুরু করে। এর বৌশল্ট্য হ'লো গাছের শাখা থেকে লম্বা ছড় নামে, সেটাতেই 
“বানরলাঠির 


সায় আকারে হজাদ রঙের ফুলে হয় সাহার কম রা 
বলে পাঁরচিত_এই হেতু যে, এর ফলগ্ীল লম্বায় কস-বেশী এক হাতের মত 
য় এবং আকারে গোল, ব্যাস প্রায় এক ইাণ্ড, কাঁচা ফল সবুজ থাকে, পাকলে এই 
লে হার তে তলার সাতার 
টা আকারে সটরের মত হ'লেও চেস্টা, মস, উজ্জল পীতের আভাযনুন্ত ধসর 
গৈল ' বৈশিষ্ট্য হ'লো, এই বাঁজগনীল একসঙ্গে প্রাকে না, এর কলের মধ নো 
নি পরসা বা আধলি আকারে দেওয়াল সংণ্ট করেছে প্রকাতি। আর 
চচটাচটে আঠাবৎ একাঁট জানস জন্মে। 


: কাঁচা অবস্থায় পাড়লে এটা পাওয়া যায় না, 
সই আঠাবৎ পদার্থটাই ওবধাৰ্থে ব্যবহার্য এসোন্দালের আঠা” বা ফলমজ্জা। 
অর্থে আগেকার আমলের “বড় 


" যেহেতু এই ফলের প্রকোষ্ঠগীল পয়সার আকারের হয়। ফাজ্গুন-চৈত্রে গাছ 


চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ ২েয়)-১৬ 


২৭৪ চিরঞ্জীব বনৌষধ 


পহশুন্য হ'লেও গাছে পাকা ফলগুলে ঝুলতে থাকে। এই গাছাঁটর বোটানিকাল্‌ নাম 
Cassia fistula Linn., ফ্যামিলি Leguminosae. হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোকায়তিক 
নাম আমল্‌তাস্‌, উডিষ্যার অণ্চলবিশেষে একে বলে মোন্দাল। 

উবধার্ধে ব্যবহার হয়-ফুল, পাতা (বিশেষতঃ কি পাতা), গাছের বা মূলের 


ছাল এবং ফলমজ্জা। 


ছাল 


লোক্যয়তিক ব্যবহার 


দয় তিক ব্যবহার লেখার পর্বে এটির [বিশিষ্ট গুণ সম্পরকে একট; সণ্বেত 
এই একাটি মার ভেষজ--যোটর দ্বারা প্রাকাতক, বৈকৃতিক, নৈমিত্তিক ও রোগ 
সাক্র্ষে এটিকে প্রয়োগ করা যায়। উপমা-্বরূপ বলা যেতে পারে, এই যেমন 
প্রাক্কীতক রোগ-ভানরমাসে 'পিত্লেক্মা জবর হয়, বসন্ত খতৃতে বসন্ত রোগ দেখা দেয় 
এইগদালিই প্রাকৃত রোগ । আর বৈকৃতিক রোগ হ'লো-যেটা খাওয়া উচিত নয়; যেমন, 
ভায়েবেটিস, হয়েছে, জানি যে চিনি খেলে বাড়ে বেদ্ধি হয়), তবুও খাই। এ 


দোষ, কোনই অস্বাবধে ছিল লা, হঠাৎ একট; পাহাড়ে ওঠার শক হলে এলো আরও 
িপর্যয়। আর একটা উদাহরণ দিই_হে'পো রোগী, অধৈর্য হয়ে কারলো শ্যক্র্ষণ 


:/ 


বিভ্রান্ত ; তাই এইসব ক্ষেত্রের ম্কাবিলা করার জন্য চরকায় চিন্তাধারা হয 
আরগ্বধই (সোন্দাল) একমাত্র ভেষজ, যেটা এইসব বাধাকে আঁতক্রম ক'রে শর 
৯ করতে পারে। এখন এসব ক্ষেত্র জন্য প্রাচাীনপন্থাী চিকিৎসক সম্প্রদায় এ 
Kis 9৮ ক'রতেন_-সোল্দাল ফলের মধ্যেকার মজ্জা SS আনা 
০5 গ্রাম নিয়ে একট; গরম দুধে বা গরম জলে গুলে, দুই-একদিন স 
দিকে রোগাঁকে খাওয়ালে শরীরের দোষ অংশ নিঃসরণের কেক হবে। তদ 
চিকিংসক সহজেই চিকিৎসা ক'রতে পারবেন। কা 

এই ভেবজাটি সম্পর্কে প্রথমেই একটি তথ্য জানা দরকার যে, এটি প্রধানভাবে 
করে রসবহ ও রন্তবহ' স্রোতের উপর । 


কার্ণকার ২৭৫ 


, সিদ্ধ করে এক কাপ (দুগ্ধাবশেষ) থাকতে নামিয়ে, ছেকে সেই দুধটা সকালের দিকে 
অর্ধেক ও বৈকালের দিকে বাক অর্ধেকটা খেতে দিতে হবে। যদ সম্ভব হয় ৪ চা-চামচ 
আখের হেক্ষুর) রস এর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে পারলে ভাল হয়। আরও চমকপ্রদ 
ফল পাওয়া যায়_যাঁদ এই সঙ্গে এক চা-চামচ আমলকীর রস মিশিয়ে দেওয়া যায়। 


৩। ক্ষার মেছেঃ_ এই রোগ সব বয়সেই হ'তে পারে। এই রোগা প্রস্রাব করলে 
সেখানে সাদা খাঁড়র গত দাগও যেমন হয় আবার তার সঙ্গে থাকে নাক ঝাঁজানো 
দুগন্ধি। এক্ষেত্রে সোদ্দাল পাতার রস অথবা সোন্দালের মূলের ছালের রস এক চা- 
চামচ, তার সঙ্গে ৭/৮ চা-চামচ গরম জল মিশিয়ে, ঠাণ্ডা হ'লে, প্রত্যহ সকালে ও 

দুই বারে খেতে হয়। এর দ্বারা এ অসুবিধেটা চ'লে যায়। 


৪। অগ্নিমান্দ্যে (শ্লেচ্মাপ্রধান)£_ এদের লক্ষণ দেখা যায়_পেটটা থুম্‌ মেরে 
আছে, খেলে যে অম্ল হয় বা চৌয়া ঢেকুর ওঠে তাও নয়, মুখে কিছুই ভাল লাগে 
শী, সে টক, মিস্টি, ঝাল যাই হোক-__আবার খেলে যে অসুখ করে তাও নয় অথচ 
সীট নেই; এক্ষেত্রে সোন্দাল ফলের আঠা &/৬ গ্রাম, আধ কাপ গরম জলে গুলে 
অংপ যোয়ান বাটা বা গুড়ো আধ গ্রাম আন্দাজ) মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে 
দ্বারে খেতে হবে। ৩/৪ দন খাওয়ার পর যদ তেমন উপকার না হয়, তাহ'লে 
ও মাত্রায় দু'বার খেতে হবে অর্থাৎ সকালের দিকে একবার ৫/৬ গ্রাম ও বৈকালের 
দিকে একবার 6/৬ গ্রাম মানায় খেতে হবে। 


&। ঘক্ষ্নারোগণর কোম্ঠবদ্ধতায় £_- চিকিৎসক সঙ্কটে পড়েন এখানে, কারণ এ 
গ্লাগে কোন তর মলভেদক ভেষজের দ্বারা বিরেচন করানো বিপজ্জনক, অথচ দাস্ত 
পাঁরচ্কার না থাকলেও চলে না। এক্ষেত্রে এই একটিমাত্র ভেষজ, যেটির দ্বারা তার 
 মলভাণ্ডকে উত্তযন্ত করে না, তাই সোন্দাল ফলের আঠা (মজ্জা) ৫/৬ গ্রাম আধ কাপ 
জলে গুলে, পাতলা কোন গামছা বা ন্যাকড়ায় ছে'কে, একট; চিনি বা আধ চা-চামচ 
মধু মাশয়ে সকালের দিকে খেতে দলে দাস্ত পারচ্কার হ'য়ে যাবে, অথচ দাস্ত হওয়া 
জানত দূর্ধলতা আসবে না। 

৬। গন্ডমালায় (50:01018):-_ এই রোগে সোন্দাল গাছের মলের ছালের রস 
কারে তার নাস্য নেওয়া এবং ছাল বেটে গণ্ডমালার লাগানো, এর দ্বারা গণ্ডমালা 
নি যাবে, এটা একাদশ খণ্টাব্দের চিকিৎসক চক্রপাি দত্তের (যাঁর গ্রন্থ চরদ্ত) সিদ্ধ 
যোগ। 


৭। আমবাডেঃ-_গাঁটে গাঁটে যন্তণা, তার সঞ্চে ফুলো, কন্কনানি, এই যে ক্ষেত্র 
এখানে ৬/৭ গ্রাম সোন্দালপাতা বাটা ২/১ চা-চামচ ঘিয়ে একট ভেজে, সকালের {দকে 
পারি খেতে দিলে, ওটা ৩1৪ দিনেই সেরে যাবে। তবে এই মাত্রায় খেয়ে যাঁদ দাস্ত 

না হয়, তা হ'লে একট মাত্রা বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। 

৮। শল রোগে £_: এই নামটিতেই তার রোগের লক্ষণের কথা বোঝানো হায়েছে, 

ক কথায় বলে শূলের খোঁচা অর্থাৎ যে ব্যথার অননভূইত হবে যেন খোঁচা মারছে 

শ্‌লের লক্ষণ অৱশ্য সেটা আমের দোষের জন্যেই হোক, আর বায়ুর জন্যেই 
অথবা কফের জনোই হোক কষ্ট হচ্ছে; এক্ষেত্রে সোন্দালের আঠা &/৬ গ্রাম আধ 
জপ গরম ছার 'ত পাতলা ন্যাকড়ায় বা পড়ে ছে'কে খেলে 
ওটা জলে গুলে, গামছার মত পাতলা ন্যাকড 


রোগের প্রতিকার হয়তো নাও 
[মিত হবে। তবে এটাও ঠিক-এর দ্বারা আসল রোগের প্রতিকার হয়তো ন 
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হ'তে পারে, তার জন্য পৃথক চিকিংসার প্রয়োজন। 


৮ক। বৃদ্ধকালের কোষ্টবম্বতায় £_ সোন্দাল ফলের আঠা (ফলঘত্জা) ৫/৭ গ্রাস 
গরম দুধে চটকে নিয়ে গামছার মত জেলজেলে পাতলা কাপড়ে ছে'কে সেইটা প্রত্যহ 
সকালে খেতে হবে। এর দ্বারা দাস্ত স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে। 


বাহ্য ব্যবহার 


৯। বিষ্যানতে£_ কোন জায়গায় কেটে বা ছ'ড়ে গেলে বিষিয়ে ওঠে, জৰালা 
যন্ত্রণা হাতে থাকে: এক্ষেত্রে সোন্দলপাতা বেটে, তার সঙ্গে অল্প ঘি 'গাঁশয়ে ওখানে 
লাগালে বিষুনিটা কেটে যাবে। 


৯০। কুছ্টঠের ক্ষতে:_ সোন্দালপাতা বেটে লাগিয়ে দিলে ওটা থেকে দূষিত রদ 
নির্গত হ'য়ে রসপ্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এটা চরকীয় যোগ। 


৯১। উপদংশের ক্ষতেঃ-- সে নারী বা পুরুষ যারই হোক, এই সোন্দালপাতা 
. ২০/২৫ গ্রাম, ৩/৪ কাপ জলে সিন্ধ করে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে এ জলে 
ক্ষত ধুতে হবে। এর দ্বারা ক্ষতটার উপশম হবে। 


১২। ভগন্দরে (15012) :__ এক্ষেত্রে পাতা ও গাছের ছাল একসঙ্গে রঃ 
্যাধিস্থানে লাগাতে হবে, এর দ্বারা ওখানকার ব্যথা ও যন্ত্রণা দু-এক দিনের মধ 
চ'লে যাবে, তারপর রসস্রাব হওয়ার পর ক্ষতপূরক কোন ঘৃতৌষধ (medicat 
ghrita) লাগাতে হবে। f 

আরগ্বধকে বধ ক'রে বসে ভাবাছ_সমাস্তি ঘোষণা কোন্‌ রসের সঞ্চারে hE 
: আচ্ছা, অমৃতকুম্ভ নিয়েই তে জুর-অসুরে লড়াই! কার দখলে কতটা এত 
আর কে কতটায় বণ্টিত হ'লো-_ে তথাটার ইাঁংগত যেন আরগ্বধের ক্ষেত্রে প্রতিভাত , 
. একথা কেন বলাঁছ-এর উত্জন্ল সোনালন রংয়ের কুসুমকে অনার্য বা প্রাক 
সপ্রদায় বরণ কারে আপন কারেছেন; এর মধ্যে তাঁরা আর বেশণ 1 
কিন্তু, আর্য বোদিকগণ মেন এর অভ্যন্তরে অমৃতের সন্ধান ₹ 
দান করেছেন; এ কুম্ভের স্মত-উৎসবের যোগে ব'সে 
১9 বেদশীকস্নীত কি সেই প্রাকৃ-আর্ গোষ্ঠীর সংসকারকে নিতে পর্ণ 

? . 


বন এই অস 


CHEMICAL COMPOSITION 
(a) Anthraquinone derivatives, very little tannin, phlobaphen 
small amount of volatile oil, three Waxy substances and resin 
substances. 


আক 


আর ৮৮ - : 


আক্ষুঃ (শেত!) 


1 ‘তাস, দাবা, পাশা--তিন কর্মনাশা” বলে একটি প্রবাদ প্রচাঁলত! এই পাশা খেলাকে 
বলা হয় অক্ষ্বীড়া। এই অক্ষক্রীড়ার পাঁরণানে ভ্রাত্কুলকে নদে ৯২ বংসর অজ্ঞাতবাস 


াধান্ঠিরকে। তবে তেমন পণ রাখা খেলার অক্ষ নামক ফলাঁট ব্যবহৃত 
ই ই অক্ক্রীড়ার অন্য বে কিছ ছল, তার ইৎ্গত পাওয়া যায় অথর্ববেদের 
বৈদ্যকক্পের ৪১১।২।৫ জুড়ে । এতে বলা হয়েছে 


ভা ব্যতনুৎ লোমা বানস্প।ত ক্রম প্রসদ্য রসেন যাঁবজ্ঠঃ 
নবর্ত্ব আয়না নিবর্তস্ববসদো। 


ভাষ্যাটর অন্বাদ হ'লো_ওহে তুমিই সেই অক্ষ, ভোমারই গর্ভ দ্যতরণড়ায় দক্ষ। 
উর রও তর ফাল তো বন 


ff ধনদঃ ভব। ধনদশ্চ কলেবররক্মণে”। 
খক্বোঁদগণ' জানেন (১৭।৩৪।১)। তাঁরা তোমাকে ভয়ও পান। তোমার রসে কেশ, 


Fed 


লোম প্রসাদন কারে রা 


২৭৮ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ A 
€ 


আমার দেহ ধনের 
বৈদ্যকের নাথ | 
সৈবাহতকারগরণের অনঃশশলন) টা 
অথবববেদের অন্তার্নীহত হীঁঞ্গতকে সংহিতাকারগণ অনেক প্রকারে যৈ_অনঃশীলন 
করোছলেন, তা নিঃসন্দেহ, কারন চরক সংহিতা এর ভৈষজ্র পরীক্ষার প্রথমে 
| 


তাই চরক সধাহভাটির' স্থানের তত, সন! ন প্রশ্নের উত্তরে বলা 


অগ্নিবেশের 
হয়েছে_স্থাবর ও জাণ্গম ভেদে স্নেহের (তেলের) ২ প্রকার যোনি আছে যেমন তিল 
পিয়াল তেমনি বিভাঁতক। এই ভেলের ই তর লনি 


টি ২৭৯ 


এটা ইরা ই... & 
নিঃসন্দেহে বেদোক্ত সুন্তেরই অন্যশীলন। বেদ বলেছেন_এর রসে কেশরঞ্জন 


হ্য়, লোম রাপ্জত করা হয়। 
ee ভৈবজ্য শান্ত কতখানি, তার পরিচয় পাওয়া যায় চরক স্ত্রস্থান ২৫ 
অথৰ্ববেদ সে এই লেকে বৌ হাতের অয একি লা ার বল 
হজ আগে লেছেন, তোমাকে খক্‌বোঁদগণ জানেন, তুমি বানস্পাত (অর্থাৎ যার ফন 
লা পরে হর এলেই বৰ্গত) এর বিপরীত বনস্পাঁত। ফলই আগে 
* ফল দেখা যায় না। ফলের গভেই ফুল হয়। 

ূ 


| উতেন। দেই মন্চের পক কুফল তাও হয়ো বত a 
HAL নামকে গ্রহণ ক'রে মদ্য যোনর পর্যায়ে {বভীতককে বালেছেন মংগ- 
। টকাকার চক্রপাণ ম্‌গলাঁণ্ডকার অর্থ ক'রেছেন {বভাতকং। 
যাদ্ক ব’লেছেন-- 
মৃগাণাং তাড়ন কম্মণীণ লণ্ডং উৎক্ষেপণ কারকংব 


অর্থাৎ হাঁরণদের তাড়াবার জন্য বিভীতক ফলের ব্যবহার করা হা, তাছাড়া এই 
মদ্য 1 মদ্যও প্রস্তুত করা' হ'তো। চরক সংহিতারও তাই করা হ'রেছে। এই ফলের 
বিভীতক অর্থাৎ ভয় সৃষ্টি করে; তাই এর নাম বিভাতক। 


তাই ভাষ্যকার অর্থ কারেছেন-এর মদা ধনক্ষয়ও যেমন করে, তার সংগে আয় 


ক্ষযও করে, তকে এটি সেবনে অক্ষকড়ায় দক্ষতা নিয়ে আনে। 

চরক সর্াহতায় এর ভৈষজ্যগ্ূণ সম্পকে বলা হ'য়েছে--এটি রুক্ষবীর্য, স্বাদ, কমায়, 
সরস সম্পন্ন; এর বিশেষ শান্ত_কফ-ীপত্ত দুর করে, এটির বিশেষ গুণ রসবহ, 
করে চেরক, সুত্রস্থান ২৭।১১২)। 
র বৃক্ষত্বক্‌ এবং পত্রের কোন ভৈষজ্য 


মাংসবহ ও মেদোবহ ভ্রোতকে দোষমনত 
এখানে খুব লক্ষ্য করার বিষয় ভ 
শান্তর পরিচর দেওয়া নেই? হরীতকী ও আমলকীর ক্ষেত্রেও তাই! 
_ সমশ্রততও তাঁর সর্ধাহতার সন্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে এই [িভগতককে লিপিবদ্ধ কারে 
১1৮৮৮৮৮1758 
গণের মধ্যে বলেছেন--্লেম্মা দূর করে এবং 
মতন শোষন বেন নশেষভারে এটির গু পাচন-শাির ধার 
দার জল হেল এ লতা না 
বং মেহ, কুষ্ঠ দূর করতে এরা অগ্রণী ৷ ঠিক, এইসব রোগের াকিৎসাক্ষেত্রেও 
রর প্রয়োগ নানান্‌ । 
ঘড় যোগ এল লাদ আচ নে: খনা মেক সাড়ে চা ফর সলাত 
হয়ে থাকে। কালতে এট উপকারণী এবং গলরোগ, 
বদ্ধ, অর্শ আঁতসার কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগেও ব্যবহার! এটি মাস্তষ্কের বলকারক। 
) ন বেদনাস্থাপক, শোথঘ এবং সামান্য 


ফট পর্যন্ত উনচু হতে দেখা যায়, গাছের গড় 
LT রেশ লনা ৬2 নিত হয় মত পাতে নি ই রানা 1 


| 3 


২৮০ চিরঞ্জণব বনৌবাঁধ 


দেখতে অনেকটা ছোট আকারের বট পাতার মত, শতকালে গাছের পাতা প'ড়ে যায়, - 


বসন্তকালে আবার নতুন পাতা গজায়। পাতার বোঁটা পেব্রবৃন্ত) ১-১ই ইণ্চি লদ্বা। 
গ্রীন্মকালে ফুল হয়_যৌটতে ফুল ধরে সেই দণ্ডাট অর্থাৎ পৃহ্পদন্ডাটি ২ থেকে 
৬ ইন্চি লম্বা, ফুল ছোট, দেখতে অনেকটা নাকছাবির মত, সেগাঁল দণ্ডের চারদিকে 
যেন সাজানো; তারপর হয় ফল-সেই ফল পঢ়ণ্ট হয় শীতের প্রাক্কালে, তারপর 
আপনা-আপাঁন পড়ে যেতে সুর হয়; ফলে একটি বাঁজ, তার মধ্যে বাদামের মত 
একটা মহা আছে, যদিও সেটা আকারে ছোট-তা হ'লেও খেতে অনেকটা কাগজ 
বাদামের মত। এটি প্রধানভাবে জন্মে ছোটনাগপার, বিহার, হিমাচলপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে। 
তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অণ্শ বিশেষে বিক্ষিস্তভাবেও হ'য়ে থাকতে দেখা 
যায়। এই পাশচমবঞগোর বার, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের শালবনেও প্রচুর জন্মে। তর 
পু্োন্ত প্রদেশে এ গাছ লাগানোর অর্থাং রোপণ করার দরকার হয় না; 
জাম ও মাঠের ধারে বাঁজ পড়ে আপনা-আপানই গাছ হয়। কট 
এই বহেড়া ফল দ্দশট আকারের হ'তে দেখা যায়_একাঁট গোল আর এ 
ডিম্বাকৃতি, কিন্তু এরা প্রজাতিতে পৃথক নয়। pre 
এটির বোটানিকাল্‌ নাম Terminalia belerica Retz., ফ্যামাল Com 


taceace. 


ওবধার্থে ব্যবহার হয় ফল ও ফলমজ্জা। 


২। বাতিক কাঁদিতে £__ কাঁস হচ্ছে অথচ বুকে সার্দ নেই এবং কিছ দের 
না; চলতে কথায় যাকে পেট গরমের কাস বলে। এক্ষেত্রে ঘি-এ ভেজে নেওয়া ব রঃ 
চূর্ণ ও মথোর (cyperus rotundus) চূর্ণ সম পারমাণে নিয়ে ৪ গুণ গা 
গাড় রসের সঙ্গে পাক-করে (মোটা রস৷ করে পান্নটা নামিয়ে পরে যেভাবে কক 
বা করেসেইভাবে পাক করতে হয়) ছোট ছোট গনীল অথবা লজেল্দের মত শেন 
কারে রাখতে হয়, এগ্বালির ওজন আন্দাজ ২ গ্রাম ক'রে হবে। এই কেক বা পের 
সকালে ও বৈকালে একটি ক'রে চুষে খেতে হবে। এটাতে এ বায়ূজনিত কানি 
যাবে। 


না 
৩! শ্ৰৱভশ্গেঃ£-- যক্ষ্মারোগজনিত স্বরভণ্গে নয়, ক্যান্সারের স্বরভগ্গেও 
কোন উচ্চভাবণের জন্য যে স্বরভঙ্গ এসেছে অথবা হঠাৎ গরম-ঠাণ্ডা খেয়ে বা 2/0 


এটা হয়েছে, সেখানে বহেড়াচ্ণ একট মধু মিশিয়ে চেটে খেতে হবে। মানা 
গ্রাম। 


৪1 হাঁপানতে £_ বহেড়া বাঁজের শাঁস (বাদামের মত) দই-একটি করে ২ ঘা 


« 


সঃ ২৮১ 


অন্তর 'চীবয়ে 
ইন = খেতে হয়। এটাতে কাঁডয়াক্‌ হেদ্যল্থগত) হাঁপানতে কোন কাল 


&। আমাশায়ঃ_ সাদা আমাশাই হোক কি 
ত য়ঃ বা রন্ড আমাশাই হোক_বহেড়া্ণ 
লে ও বৈকালে ১_৩ গ্রাম মানায় (অবদ্থা ভেদে) জলসহ' খেতে হত, 


বত রা £_ পাতলা দাস্ত_তার সঙ্গে আম থাকে, শব্দে মল নির্গত হয়, 
(575 রত, আতচ্ক_এই ব্যঁঝ একটু গ’লে যাবে, এক্ষেত্রে বহেড়াচূর্ণ আধ গ্রাম 
রাত) ও মুখো (cyperus rotundus) 260 শৃ্মীলগ্রাম একসশ্গে সকালে ও 
3 না দুইবার জলসহ খেতে হয়, এর দ্বারা দুদিনের মধ্যেই এই আঁতসার প্রশানত 


দি ব্রা অনেকের ধারণা আছে__পুরুবের বিট 

ঢা । না, সেটা ঠিক নয়, সমগ্র শরীরের যে শুরু 

৮৮ 

লা আপন? অত জের শাঁস (বাদামের মত) খেতে হবে, এর শত 
ধান হবে, তারও স্বাভাবিকতা ফিরে আনবে! 


বাহ্য প্রয়োগ 


উর টাকে £__ নে ক পালত বলে এলে, াঁ়া দলের দে করেব 
হক ন সত ত পা 
টা ছলে বলে দন কাছে কে চিন 
রস জা কালে না EN রোগা চুলগ্ধালও 
মাটা হবে। 

৯। অকালপরুতায় £_ বা কম বয়নে পাক ধরেছে, তাঁরা 


উজ) বল কন ত নল মদ 
: শিট 


সার্দ হ'তে পারে। 

১০। দাঁতের নাঁড়র ক্ষতে ৮ বীজ বাদ বহেড়ার শান (উপরের মাংসল অংশ) 
আন্দাজ ৷ দাতের মাড়ির কারে জলে গলে বেইটা কবল জে থাকতে 
দল ৫ গাম কে বেট দে ১৫৫২০ বিল মল ৭ 


হবে। 

১১ ফ্লোয়£_ যেখানে তার সঙ্গে ব্যথা থাকবে, সেখানে বহেড়া বেটে একট; 
গরম করে প্রলেপ দিলে ব্যথা ও ফলো দুই-ই কামে বাবে। 
গেছে তাড়াতাড়ি 


রক্ত বন্ধ = 


১৩) শ্বিত্রে (শ্ৰোঁত রোগে) £_ বহেড়া বীজের শাঁস থেকে ভেল 53 


২৮২ চিরঞ্জীব বনৌধাঁধ 


সাদা জারগায় লাগালে কিছাীদনের মধ্যে ওটার বর্ণ স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে। 


৯৪1 চোখ ওঠায় ৪ যে চোখ ওঠায় চোখ কর্কর্‌ করছে, জল ঝরছে, সেক্ষেত্রে 
বহেড়া ঘষে চোখে কাজলের মত ল্যাঁগয়ে দিলে চোখ ওঠা ও চোখের জলপড়া বন্ধ হয়। 


এই বজীতকের প্রসঙ্ঞটা শেষ করার প্রাক্কালে একটা কথা মনে আসছে_ 
“নাম” বাদ দুমদখো হয়, সেটার সমস্যা বড় কম হয় না-এই যেমন একটা সাধারণ 
শব্দ অমূল্য, সেই রকমই বিভীতক, অর্থাৎ যে বিশেষ ভীত উৎপাদন করে, আবার 
এটাও তো হয়, যে ভীতিকে বিগত করে। 


এই ফলাটর হাড়ে ও মাসে দ;টতেই ভেল্কি আছে_হাড়ে আছে মনের ভেল্‌কি, 
আর শাঁসে আছে দেহের ভেলাকি। 


এক এক সময় ভাব-এইসব নামকরণ যেসব মগজ থেকে বোরয়েছে, তাঁরা কি 
আমাদের মত তামাসক আহার ক'রতেন, না সাতবক আহার ক'রতেন? তাই আজ 
সমীক্ষার বিষয়। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Tannin. (b) Fixed oil. (c) Saponin. (d) resinous compounds. 
(e) Amorphous glycosidal compounds. 


ভাষা-পাঁরচ্ছেদে বিশারদ দ্রব্য, গিপ, কর্ম, সামান্য, সমবার, বিশেষ ও 
টু জানই ভাষা-পাঁরচ্ছেদের বন্তবা) এক পাঁণ্ডিত মহাশয়কে কোন 
বিধেন ধলখে দেন, “আপাঁন কণ্টকাঁর শৃভাজয়ে খাবেন? তখনই পাঁণ্ডত মহাশয় সি 


কার তো জুতোকেও বোঝায়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে 

জ্ানকে হাতড়ে না নিয়ে যান যেটাই করন তাঁর জ্ঞান অসম্পূপহি থেকে মা 5 
কণ্টকাঁরকার পাঁরাচীত, গুণ, কর্ম বে কি, আম ভাষা-পাঁরচ্ছেদ বিশারদদের কাছে তা 
নিবেদন ক'রতে চাই। 


স্রোতের সরাণ; আঁবপাক (অজনর্ণ অবস্থায় থাকা), বমন গুহ 
অর্থাথ প্রাণহর (Fatal) রোগগঢ়নল এই আশয় দু 
তীব্র বেদনা (০০3০, হা (Hiccough). 


২৮৪ চিরঞ্রীব বনৌবধি 


“বান, বাত বো), কফাত্মক কেফ-সংশ্লিনট) রোগ প্রভৃতি ন্ট হয়। এক্ষেত্রে :.; 
আরুবেদের মতবাদ হলো-আমাশয় স্থানটি পারার { খোদা, পরব 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের দ্বাভাবক ? ক্রিয়াকারিস্ব 
অদ্বাভাবকতাই অন্য রোগোৎপভিত্ প্রধা 
হরের বলও কমিয়ে দের, তখন তুচ্ছ 
ঠান্ডা জল খাওয়া, ঠান্ডা ঘরে ব 


বায়স্কো 


মীতল ঘরে বনে কাত 


1 
‘a 


কাৰণ 
য়, পরে এইভাবে পরস্পর কাম 


র: ফলে রি (Nasal 1 প্রভাত বিশটি রোগ ঘটবার রর 


॥ ক্লেদক 
এ pl ৮ 
পথা প্রথমে দৃষত হয় অন্নবহ স্রোত, তারপর নেইখানের যে বিত পদা রথ 
জন্য দোষ সৃচ্টি হয় (7০৬1 form করে), সেই দোষ এবং দৃয্যগ্ীল দে, বুঝতে 


র করে। একে সরল ‘কারে *আর 
‘কোপ’ 
অনদ্ধাবন করা দরকার-একটি হ’লো 


সিল রত... ররর 
নদ ২. 


= (জলের দ্বারা পেষা বন্তুঁপণ্ডকে বলে) 
নে বটে উৎলে ওঠে এবং 
বস্তুর প্রবল আকর্ষণ বা {বক্ষেপ শান্তর দ্বারা 
প্রকোপ । সেই 


চল ও ভরহ্গে কাম? 
সেই পদর্থগলি উত্বাদকে উৎাক্মপ্ত রে থাকে, ওকেই বলা হয় 


রকম আমাদের আমাশয় অর্থাৎ 
হয়; একাট হয় খতু দোষে, আর দি রে অনাত্যু বা আঁতিযোগের খাদ্য থেকে_এই 


অসত্য হ'লো আপনার পাকস্থলা যখন এই ধরনের খানা আর গ্রহণ ক'রতে চাইছে না, 


সেইটাই হ'লো আতবোগ। 


আবার দেখা যায় খতুগর্নলরও 


শরৎকালে পত্রের কোপ এবং সি 
ব্যান্তটা আমরা উপলান্ধ করি আমাদের দেহের মাধামে, কারণ আধার পেলে তবেই রি 


তার [কয়া উপলাধ্ধি হয়; এই দেখুন একটি তারে নৈতিক শান্ত প্রবহমান, কিন্তু যদ 


এমন কোন দ্রব্যের সাহায্যে তাকে স্পর্শ 
হওয়ার কোন সম্ভাব্যতা থাকবে না, আবার এমন ধরনের কোন ধার (Non-conductor) 
ERE 


এখন দেখা যাক তার কোন প্রাচীন এঁতিহ্য আছে কনা 


ন্লেনাদিপ্রং 


কারন নয়। কণ্টকারীর অপর 


বিদ্যাত কর। মহীধ বরে যায় কণ্ঠ ধা 
শাম বৃহতী, এটি যাস্ককৃত নরান্ত দক শব্দের একট আঁভধানের না 
হত্যা কর। অন্যাদকে পৃভনার (সেনানী সহযোগে) 


ত EA শনুরূপেই 


হয়েছে চরক সং ন 
মহাকষ্যায়ের ববিশেষগদণ বার্ণত আছে, 


২৮৬ চরঞ্জীব বনোঁষাঁধ 


স্থানে নিবেশ করা হযর়েছে_-০১) হিক্কা দমনে, (২) অঙ্গ মদনে গোহাত-পা 
কামড়ানিতে), (৩) শোথ হরণে, (9) কান হরণে এবং (৫) শীত হরণে। 

দেখা যাচ্ছে ক্লেদক শ্লেম্মার প্রকোপে যতগ্দাল দুঃখকর এবং উদ্বেগজনক রোগের 
উৎপত্তি হয়, সব ক্ষেত্রেই কণ্টকারিকার বী্যশান্ত সেই সকল রোগকে প্রাঁতহত করে। 
বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত যোগগলি সেই মূল চিল্তাধারাকে অবলম্বন কারেই রোগ 
প্রাতিকারে প্রয়োগ করা হয়েছে। 


পরিচিতি 


ঘন কণ্টকময় গুম কিন্তু ভূলযাস্ঠতা, অর্থাৎ মাটিতে গাঁড়য়ে গড়িয়ে ছরাকার হ'য়ে 
বেড়ে ছাড়িয়ে পড়ে । এই গুজ্মাটর ডাটা নরম হ'লেও ভাঙ্গে না; উপরের পাতলা ছাল 
তো আছেই আর ভিতরেও আছে আঁশ। শাখা-প্রশাখাবিশিল্ট ডাঁটা ও পাতা দহ'ই 
সব; পাতার রাতেও কাঁটা হর। হেমন্তকালে গাছ বের হয়, শীতে ফল ও ফল 
হয়, তবে ফুলের আকাতি বেগুনের (Solanum 71010710612) ফুলের মত, তবে রং 
রম্তাভ নাল; ফল কাঁচায় সবুজ, গায়ে সর কয়েকটা সাদা দাগ, ফল পাকলে fj 


|| 
এরা মারে যায়। ডাঙগা জায়গায় অসময়েও গাছ হ'তে দেখা গেলেও সেটা খুবই কম 


এর সংস্কৃত পর্যায় নাম অনেকগুলি, যেমন ব্যাপী, নিদিগ্ধিকা, বহুকণ্টা প্রভৃতি! এ 
বোটানিকাল্‌ নাম Solanum Xanthocarpum Schard and Wendl. 
গুষধার্থে' ব্যবহার হয় মুল, সমগ্র গাছ, ফুল ও ফল। 


কণ্টকারিকা- প্রয়োগ ক্ষেত্র 


এই কণ্টকারর প্রয়োগ সেখানে-__আমাদের পাকস্থমীতে . খাদ্যদ্রব্য মাওয়া 
সেখানে যে ক্লেদক শ্লেম্মা আছে, (এই ক্রেদক শ্লেম্মার কার্য খাদানব্যকে তাল ক 
দেওয়া) কোন অহিতকর (তাঁর পক্ষে) দ্রব্য সেবনে ও রেদক কফ দুষিত হয়, এই 
ওখানকার বায় আব্ত হ'তে থাকে, যার ফলে সে বিকৃত রসকে উৎ্লণ্ট করে, 
কণ্টকারিকা সেই দোষকে নিরসন করে। 

প্রথমে আয়দবেদ সংহিতোন্ত কয়েকটি ব্যবহার-বিধি লিখাঁছ__ তাঁদের 


১। অর্শের ধাতেঃ__ যাঁদের অর্শ আছে_এই ক্লেদক কফ বিকৃত হ'লে র্ঘ 
রঃ একো 
কাষ্ঠবন্ধতা আসে। এখানে বলে রাখি, এরা কিন্তু এলার্জতে ভোগেন; এ র্ক 
ছে? 
কণ্টকারকা ২০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, 
প্রত্যহ সকালে ও বৈকাসে। দু'বারে খেতে হবে। এটা চরকের চাকংসাস্থানের 
অধ্যায়ে আছে। 


তার 
২। লদাত্যয় রোগে মদকে সেরা) যতই ডিষ্টল্ড্‌ করা হোক না কেন, 


॥ 


কণ্টকারকা ২৮৭ 


 কিউদোষ মুস্ত করা যায় না, এটি তার সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে বত মান: যাঁরা মদে বেশ 


1 আসন্ত হয়ে পড়েন, পাঁরণামে আসে পিপাসা (এটা আঁন্নবল কমে যাওয়ার লক্ষণ), 
তখন মদের পপাসাই বাড়তে থাকে; সেই সময় মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হায়ে পড়ে। 
এটা যতই খেতে থাকে, ক্ষিধে আর হয় না, মুখটা ফুলো ফুলো হতে আর হয় 
আর পেটটাও বড় হ'তে থাকে। এক্ষেত্রে কণ্টকারিকা ২৫ গ্রাম এক ধলটার জলে৷ সিদ্ধ 
করে আধ লিটার থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, যখনই গপপাসা হবে তখনই এ জল আধ 

কাপ আন্দাজ নিয়ে তাতে একট; জল মিশিয়ে সমস্ত দিনে খেতে হবে। এর দ্বারা রোগা, 

জন্য যে পিপাসা সেটা তো যাবেই, অধিকন্তু মদ খাওয়ার প্রবত্তটাও কমে যাবে। 
এটা আছে চরকের 'চাকৎসাস্থানের ১২ অধ্যায়ে। 


৩। কাসিতে£_- অনেক সময় সংসারে পাইকাঁর হারে কাস হাতে দেখা যায়, 
তা াঁদ নাও হয় হয়তো একজনেরই হালো-একটা কাজ করলে ওষুধ খেতে হর 
পয খেলেই হারে া়। সেটা হলো_-৯০ গ্রাম কাটার ৮ কাপ জলে সা নে 
৪ কাপ রাকাতে = সিয়ে এ কাথটা ছে'কে, নিযে, সেই র্যধের জলে মগের ভাল রান। 
করে খেলে কাস আর থাকবে না। এটা বলা আছে চরকের 'চাকৎসাদথান ২২ অধ্যায়ে। 


৪। পাথ্যরশী রোগে ৪ যে পাথুরী হালে স্ফিকে ব্যথা (কোমরের {পছনটায়), 
সা ক সময় জবা বগা থাকবে, লা অথচ প্রজার হাতে হতে যা 
বন্ধ হতে থাকবে, এখানে বৈদ্যকের নির্বাচন এটা ত (বায়ন তার অনুযগ্থী) 
পাথুরী। এক্ষেত্রে কণ্টকাঁরকা ১০ গ্রাম, আর বৃহতীমূলের (Solanum indicum) 
ছাল তপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ৫০ গ্রাম আন্দাজ 
সাদা দই-এর সঙ্গে মাশয়ে প্রত্যহ সকাল ৯ বা ১০টা নাগাদ খেতে হবে, এর দ্বারা 
এ পাথর আস্তে আস্তে ক্ষয়ে বৌরয়ে যারে! এটা চরকের চিকিৎসাপ্থানের ২৬ 
অধ্যায়ে আছে। 

এবার সুশ্রুত সংাহতোন্ত দুই-একটি মৃষ্টযোগ লখাঁছ। 

কোন কোন সময় কম 


€। শবাস রোগেঃ_ এ-রোগ এলে আর যেতে চায় না, 
মলা হাতে ভা ০ 
সঙ্গে ভাজা হং-এর গঃড়ো এক টিপ মাশিয়ে খেতে হবে, তবে শুকনা মূল ৫/৬ 
গ্রাম নল উহ এটা আছে সতের উত্তাল ৫৯ অপ: 
1 ৬। প্রবল কাসিতেঃ_ অনেক সময় এর পারণাঁততে গলক্ষতও হয়, সুতরাং 
উপেক্ষা না ক'রে কণ্টকারিকা কাঁচা পেলে ২৫০ গ্রাম নিয়ে, সেটা থোঁতো কারে ২/৩ 
লিটার জলে৷ সিদ্ধ ক'রে, আন্দাজ এক থাকতে নামিয়ে, সেই রাথ দিয়ে অন্ততঃ 
৯০০ গ্রাম ঘি পাক করে নিতে হবে। 
অবশ্য এটা সাধারণের পক্ষে করা সম্ভব হবে না, 
এই ভৈষজ্য যোগাঁট আছে সংশ্রনতের উত্তরতন্দে! 
মন্রকৃচ্ছতায় £-- যায় অল্প আগ প্রস্রাব হাচ্ছে, সেটাও মল 
১৮: যেখানে াসতটা মবরথালটা) ভারী বোধ, এবং পট 
কণ্টকারিকা থে'তো করে সেটা 
থাকতে নামিয়ে, ছে'কে খেতে হয়, তবে 
খুবই ভাল হয়। 


ইয়ে গেলে তবে হালকা বোধ হয়, 
৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ 
বেটে সরবতের মত ক'রে খেতে পারলে 


২৮৮ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


৮। হ্াপং কাসিতে ৪ এটা সাধারণতঃ বাচ্চাদেরই হয়, পাশ্চাত্য চিকিংসা- 
বিজ্ঞানীদের মতে এট ভাইরাস্‌-জনিত রোগ। এই রোগে কণ্টকারিকা ফুল শুকিয়ে 
গুড়ো কারে আধ গ্রাম মানায়. শিশু হলে সিকি গ্রাম মাত্রার নিয়ে মধু মিশিয়ে চাটিয়ে 
দিলে এ কাসিটা কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাময়ের পথে যাবে, আর ২/৩ দিনের মধ্যেই 
তার তীব্রতা ক'মে যাবে। 


৯। পরানো শ্যুক্‌নো কাঁদিতে এর সঙ্গে অনেকের পেটের দোষও থাকে, 
সেখানে কণ্টকারিকার ফলের বাঁজগুলো, ফল থেকে বের করে, সেই ফলের মধ্যে 
সৈন্ধব লবণের গঃড়ো পরে, পৃথক পথেক মাটির ঠ্যলি ক'রে এ ফলগুলোকে পরে 
রোদ্রে শদীকয়ে নিতে হবে, তারপর ঘ:টের আগুনে পাড়িয়ে, পোড়া মাটি ছাড়িয়ে 
ফেলে দিয়ে লবণ সমেত ওটাকে গুড়ো করে রাখতে হবে, এ গণুড়ো এক বা দেড় 
গ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দ্বার জলপহ খেতে হবে। ২/৩ দিনের মধ্যে কাসিরও 
উপশম হবে, পেটের দোষও ক'মে যাবে। 


১০। হাঁপানিতেঃ_ হাঁপের টান আছে ও শুকনো কাস, দম আটকে আসে 
থাকে কাসতে কাসতে, সব শরার ঘেমে যাচ্ছে, অথচ কিছ বেরুচ্ছে না; একত্রে 
কণ্টকারিকার ফল-মূল গাছ সমেত ২৫০ গ্রাম নিয়ে একটু থেতো করে ২ লি 
জলে সিদ্ধ করে, আন্দাজ আধ লিটার থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সেটাকে পুনরায় ঘন 
কারে চিটেগুড়ের মত ক'রতে হবে এবং ঠাণ্ডা হ'লে তার সঙ্গে সমান পারমাণ ন 

রে রাখতে হবে, সকাল! থেকে ৪/৫ বার এটাকে একট; একট. ক'রে চেটে খে! 
হবে; এটা অন্ততঃ ৫/৬ দিন চ'লবে_এর দ্বারা ও কাঁসটাণ প্রশমিত হবে, তার 


৬. 


টানেরও উপশম হরে। 


বাহ্য ব্যবহার 
হ্য় 
১৯। পারুই হালে হাজা আর পাঁকুই কিন্তু এক নয়, পাঁকুই হাতো 
না; হাজায় গর্ত হয় না, সাদা হয়ে চারাদিকে ছাঁড়য়ে যায়, আর পাঁকুই পায়ের ত 


4 ভাল করে 
এই তেল তৈরী করার পদ্ধতিহ_ যাঁদ কাঁচা পাওয়া যায়, কতা য়ে 
থেতো ক'রে জল দিয়ে ক্কাথ ক'রে নতে হবে। কড়ায় সরষে বা তিল তেল চা 


নিচ্ফেন হ'লে তেলটা নামিয়ে মায়ে একট; ঠাণ্ডা হ'লে এ তেলে কাথটা মিশিয়ে পাক ক । 
হবে। এট 4. পল নিতে হণ 
হবে। এই কণ্টকারিকার গাছ শুকনো হ'লেও চ'লবে, সেটাকে কাথ ক'রে নিট 


+ ৬.2 Bo কৃ ছা” 
১২। চোখ ওঠায়ঃ_ কণ্টকাঁরর মূল ২/৩ গ্রাম কট; থে'তো কারে, এক 


একট সিদ্ধ কার্রে 
আন্বাজ (৫০ মালালিটার) ছাগ্রদৃত্ধ ও জল এক ছটাক নিয়ে , টা, 
এক ছঠাক থাকতে নামিয়ে, ছেকে সেই দুধে চোখ ধুতে হবে, এটাতে দু" 
ওটা সেরে যাবে। 


১৩। গেটে বাতে2_- গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা আর ফুলো_দেখানে * 
ও কণ্টকারিকা সমান পাঁরমাণে বেটে, একটু গরম ক'রে এ গাঁটের ফলো? 
দিলে সেইদিনই উপকার পাওয়া যাবে। 


১০ সেইটার্কে 
১৪। দাঁতের পোকায়ঃ__ একটা লোহার ছ:চে কণ্টকারির ফল গেথে নি 


টিক ২৮৯ 


ক প্যান এ তি জাই 
পাত্রে আগুন ক'রে একটা ফল এ আগুনে ফেলে, যখন ধোঁয়া উঠছে_তখন 
পর কাকের ভি কালকের পছনাঁদক 

যে ধোঁয়া বেরুবে সেটা হাঁ করে মুখের মধ্যে লাগালেও হয়। এটা বিহার অঞ্চলে 
ব্বই তা নং হু ত <! ৮৮১৫ 


না কণ্টকারকার উপসংহার ক'রতে বসে একটা কথা মনে হচ্ছে বহত প্রাণী 
দির নকানের পদ্ধতিটা স্বতন্ত্র, ঘেমন__মাছরাঙা পাঁখ ছোঁ মেরে মাছ ধ'রে 
রা জিভ উণ্টে তার জিতের আশ কাটাকাটি ভে বে 

আক্রমণ করে, আর বাঘ ব্যো্) কিন্তু সামনে থেকেও সে ঘাড়ে কামড়ে ধ'রে 
মানুষকে শিকার করে। এই যে_পছনাঁদকে ধ'রে তাকে হত্যা করা, সেই দণ্টানতটা 


ইসছে। পানের এই যে জনলোলন- শট বর্তমানের গানা থেকে ক বিন্ধ 
? তাই ভাবাঁছলাম_ছে'ড়া জামায় কি কেউ বেশী ভিক্ষে দেয়? 


CHEMICAL COMPOSITION 


viz, Solanocarpine, 


(8) Carpesteral. (b) Glycosidal alkaloids 
drying oil, fatty acids. 


SOlanidi. £ be z 
anidine-s. (c) Solasonine, diosgenin, semi- 


Jy Se 


ঢা 
চিন্প্রণব বনোষাঁধ ২য়)১৯ 


প্রসহু' (ভ্রজ্ছত্ভী) 


“ধারে বেধে পীরিত আর মেজে-ঘাষে রূপ"_এ দুটোর কোনোটা কি হয়? সেইটাই 
রূপান্তারত পশ্ডিতিভাষ্য হ'লো 


কাঁবতা বাঁনতা চৈব সংখদা স্বয়মাগতা। 
প্রসহ্যা-কৃষ্যমাণা চে সরসা বিরসায়তে॥ 


ধর) 
অর্থাৎ কবিতা আর রমণী-এরা যাঁদ আপনাআগাঁন বৌরয়ে আসে, তবেই হয় পা 
নইলে সেই রসকলিকা দ:ট বিরসের কনতু হ'য়ে দাড়ায়, অর্থাৎ কাব-পরাতভার গর 
তখনই হয়, যদি কবিতাশান্তর বিকাশ আপনাআপাঁন হয়। আর দ্বিতীয়টি 
ন দেবায়, ন ধর্মায়, ন বিপ্রায় এ তো হবেই, আঁধকন্তু বিড়ম্বনার শেষ 


পরত 

এই হ’লো মনুষ্য সমাজের পারবেশ, বিল্তু পশপক্ষীর ক্ষেত্র বহু স্থলেই বি দর! 
তারা পরস্পরের খাদ্য কেড়ে খেয়েই তৃপ্তি পায়, এটা হয়তো গৌরবের হয় 

কোন জিনিস জোর ক'রে টেনে নেওয়া ও করাকে বলা হয় প্রসহ। এ আর 

চাববসকের ধর্ম এটা যার নেই, তিনি চিকংসকই লন-সে কৈ ফিজিনিয় রত 

কি সাজেনি। রোগ হ’লে জোর ক'রে তিতো ওষুষ খাওয়ানো আর আর 
অপারেশন-এই দ:শট তো দুগট সম্প্রদায়ের চাকৎসকের ধর্ম ও মানাবকতা, 

সব ক্ষেত্রেই এই ফরমুলা চলে না। a 


1১৭৩! 
এই রকম একটি অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে অথর্ববেদের এ ইনি, 
সূক্তে একটি ভেষজকে “প্রসহা” নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেটি 


২৯১ 


অহরহঃ প্রযাবং ভরন্তো অশ্বয়েব তিষ্ঠতে প্রসহা ৷ 
রায়স্পোষেণ সাঁমষা মদন্তো মা তে প্রাতবেশ রিষম্‌॥ 


টাটা 
215499109৮ Specrmen | 
RSet beanie. doth 


দর 


Solanum indicum 


এই সস্তার মহাধর ভাষ্য কারেছেন_ 


প্রসহা ত্বং বৃহতীতি। অহর্হঃ প্রত্যহং সন্ততং অপ্রযারং অপ্রমত্তং 
যথা তথা অশ্বায়েব তষ্ঠতে। রায়ঃ বেগঃ শূক্ামতি, 
বয়ং ভরন্তঃ-লভল্তঃ স্পোষেণ-পুন্টা ইীত পোষেণ, ত্বং সামষা 
হগ্রাহণী, িষং আঁমষং অপক্ধং আঁপ রোচয়ীস-অরোচক 
নাশনশীত প্রসহা-বলাং বৃহতীতি িষং 1হংসনং বয়ং মা 
প্রাপ্নুয়ুঃ। 


২৯২ চিরঞ্জাঁব বনোৌষাঁধ 


এই ভাষ্যাটর অর্থ হ'লো- অপ্রমন্ত, হ'য়ে কষ জর্বদা অশ্বের মত বিদ্যমান, যে .- 
প্রাণীর শুক্তকে বলপূ্বক পম্টসাধন করে, অপক গ্রহণ করলেও যে রুচিপ্রদ_আমরা 
তোমাকে হিংসা কার না_এ কাজ বলপূর্বক কর, ভাই তুমি প্রসহা। I 

উল্লাখত বৈদিক স্যন্তের একটি বিশেষ ইঙ্গিত গবেষণার উৎস বহন করে; ভাষ্যকার 
বালেছেন_ (১) তুমি অপ্রমত্ত হয়ে সর্বদা অশ্বের মত বিদ্যমান, এটার দ্বারা সে বল- 
প্ঢবক অশ্বের মত বাঁষর্বত্তা শরারে দান করে_ এটার দ্বারা এইটাই কক প্রমাণ হয় না 
যে, এর মধ্যে হরমোন্‌ জাতীয় কোন দ্রব্য বর্তমান অথবা এনাবোলিক্‌ (Anabolid) . 
কোন দ্রব্য এর মধ্যে আছে? কারণ দেখা যাচ্ছে-সংহতার যুগে এর বাঁজকে বা 
হয়েছে ক্ষাবকা, পাঁততণ্ডুলা, গভপ্রদা। ক্ষব' শব্দের অর্থ অবশ্য হাঁচি হওয়া; এটার 
একটা উত্তেজক ক্ষরণশাঁলতার শান্তি আছে, যার জন্য হাঁচি হয়। দ্বিতীয়ত গভপ্রদা, 
তাহলে বেখানে শ;ুক্রের মধ্যে কীটের অভাব থাকে সেইটাকে ক সে পূরণ করে অথবা 
নারীর ক্ষেত্রে তার ওভার (0%) অধণৎ ডিম্ৰকোষকে সে বলাধান করে? লেট 
সমীক্ষার 'বিষয়। আরও. বলা হয়েছে, এটি রুচিপ্রদ অর্থাৎ অরুচি (4:29168 
পর করে। এখন দেখা যাক, সংহতার যুগে তাকে আরও কোন্‌ চোখে দেখেছেন 


বৈদ্যকের নথ 


বেল তে প্রসহা এবং ভাষাকার লোকপরিচয়ে তাকে কহতণ ন দিয়ে চি 
দিয়েছেন। তাই সংহিতাগলির অগ্রগণ্য চরক সংহিতায় বৃহতীকে সত্রদ্থানে * 
পরিচয়ে এবং চিকিংসাস্থানের শোথে এর উল্লেখ দেখা যায়; আর একটি পরিচয় অ 
নদনে এর বাঁর্ষ'শক্তি প্রচুর। বিকারের 4 
__ বৈদিক সমন্তের অনুভাষ্য হিসেবেই দেখা যায়_যেখানেই শ্লেম্প্রধান তা 
উল্লেখ, নেইখানেই বৃহতীর ব্যবহার মুখে অরুচি জন্মে পিত্ত রা 
এখানে প্রশ্ন এই ওঠে যে, ভেষজটির *বাভাবিক দ্রব্যশীন্ত এমন কি আছে 
বেদোত্ত সনের প্রয়োগ ফল সংহিতাগ্রন্থগলিতে এত ব্যাপক? ধানো 
তার উত্তরে, আয়নর্বেদোক্ত চাকৎসা বি আঁশ্নগুণ ও আকাশীয় গণের প্রল ধর) 
নাই তর আমাক প্রযোগাবাধি; আর উধ্গামিত্ব থাকার জনাই শরীরের 
শ্লেম্মাবকারের ক্ষেত্রে হিক্কা, কাস. অরুচি, প্রাতিশ্যায়, স্বরভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ৪ রক 
আরতি শাহের রে এর উপাবোদিতা। এ সম্পকে ছে | 
অশ্মরীতে, কাসে; সম্রত সংহতায় শকুনিগ্রহে, যোনরোগে; বাগৃভটে হ্হণাঁ্ে 
চ্দত্ত সংগ্রহে শিশুর বমনে; হারীত সংহিতায় সান্নপান জবরে ও সং 
প্রয়োগ ক'রা হয়েছে। 


গাঁরচিতি 
জা 


অনফসম্ভূত গুল্মজাতীয় গাছ, যন্র-তনর হয়, তবে সাধারণতঃ পড়ো জায়গার 
জায়গায়) হ'তে দেখা যায়, ৩/৪ ফুট পর্যন্তও উচু হয়। দেখতে কাঁটা বে?" হয় এবং 
যেমন_অনেকটা সেই রকমই, তবে এই গাছের গায়ে ও পাতায় ঘন ঘন কাঁটা বেগ) 
তার নখ অল্প বাঁকা; আর কাঁটা বেগুনের (যার লোকপ্রচলিত নাম মাকূড়া রংর়ের 
পাতা থেকে এর পাতা অনেক ছোট এবং পাতলা। ফুল দেখতে বেগে 


. 


প্রসহ। ইনি 


| বেগ্দনেরই ফুলের মত কিন্তু আকারে একট? ছোট। এর ফল কাঁচার সবুজ, আকারে 
! কাবুল মটরের মত, পাকলে সেটার রং হয় অনেকটা ?ককে কমলালেবুর রংয়ের মত; 
আবার কোন কোন গাছে এই ফলের রং বেশ লালচে। বারোমাসই প্রায় ফল-ফল 
হ'তে দেখা যায়, তবে গ্রীষ্মের তাপে মাঠঘাট শ্বীকয়ে জলের অভাবে গাছে প্রায় পাতা 
থাকে না, ‘কিন্তু গাছ মরে না, বৃষ্টি হ'লে আবার গাছ সতেজ হয়। বাংলায় এই গাছকে 
চলাত কথায় “ব্যাকুড়” বলে, হিন্দীভাষী অঞ্চলে বলে “বারহাত্তা"। এই গাছাটর 


2:45 


Solanum khasianunt 
Linn., ফ্যামাল Solanaceae. সম? 


(929০165) আছে, তবে প্রধানতঃ উফপ্রধান 


২৯৪ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


চিনতে না পারা যায়, তাহ'লে এইসব ম্যষ্টিযোগেও রোগোপশম হবে না, তখনই এই 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর অশ্রদ্ধা আসাটাই স্বাভাবক। কেন এ কথা ব'লাছ--সাধারণতঃ - 
আমরা (অবশ্য যাঁদের ঠিক চেনা নেই) বর্তমানে যে গাছ বৃহতা ব'লে পাচ্ছি, সেগুলি 
এ গণের গাছ বটে, তবে সেটা Solanum indicum নয়, সোঁটর বোটানিকাল্‌ নাম 
Solanum torvum., বাংলায় এই গাছটির প্রচালত নাম “গোম্ঠ বেগুন” বা গোঠ 
বেগুন। ? 

এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে, যে গাছ অযত্নসম্ভূত, যন্র-তত্র হয় অথচ একে কেন 
সংগ্রহ করা হয় নাঃ তার কারণ হ'লো- এই গাছে এত ঘন কাঁটা যে, সে গাছের ধারে- 
কাছে সংগ্রহকারীরা ঘে'ষতে চায় না, তাই এটা বকুয়ার্থ বাজারেও আসে না। এ তো 
গেল এক রকম; এমনি কাঁটা বেগুনের গাছগ্‌লিকে কুচিয়ে বৃহতী ব'লেও 
হয়। আবার বনবেগদনের যে গাছ হয় সেও দেখতে একই রকম, তবে তার ফল ব্‌ 
থেকে বেশ বড়। কিন্তু ফুল সেই বেগদনে রংয়ের । 

আরও একটা তথ্য জানা দরকার-_আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে 'বৃহতীদ্বয়ম্‌' লেখা 
আছে_- (১) বৃহৎ ফলা, (২) ক্ষুদ্ৰ ফলা; এই বৃহৎ ফলাঁট Solanum khasianum 
নয়তো? এই গাছ কিন্তু এসব অগ্টলে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গ ও আসামে 
প্রচুর পাঁরমাণে এবং যেখানে-সেখানে হ'য়ে আছে, তবে গাছগলির ফুল সাদা, ফল' 
বেশ বড় হয়, কাঁচায় সবুজ, গায়ে সাদা সাদা ডোরা দাগ এবং পাকলে একট; হ' 
হয়। ভেষজবিজ্ঞানীগণ দেখেছেন এই ফলাটিতে এক জাতীয় হরমোন পাওয়া যাচ্ছে 
তবে নবীন উদ্ভিদবিজ্ঞাননগণের মতে এই গাছটি নাকি বাহরাগত। 

যাক, আর একটা প্রসঙ্গ তুলে এখানকার প্রসঙ্গাট শেষ ক'রবো। . য়া 

পাঁঞ্জকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি_খাদ্য গ্রহণের নাঁষদ্ধ তিথি বিচারে নবি । 
[তাঁথতে বহতা ভক্ষণ নিষেধ, আবার ্রয়োদশশী [তিথিতে বার্তাকু (বেগুন) 4 
নিষেধ, অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমাজে এই বৃহতাফল খাওয়ার প্রচলন ছিল; তাহ'লে 
খাদ্য হিসেবেও এর উপযোগতা খুব প্রাচীন। 


লোকায়তিক ব্যবহার 


১ জা্াধকয-জবরে যেখানে দেখা যাচ্ছে শরীরে মোচড়ানি বাথা ও ফর 
বিশেষতঃ গাঁটে গাঁটে, তার সপ্গো জবর--সেখানে বুঝতে হবে রসবহ স্রোতে করে 
মন এসেছে, স্বশরারগত সপ্যরণশালী বায়, তাকে ঠেলে চ'লতে পারছে না, পপ 
এই ব্যথা ও যন্ত্রণা; এক্ষেত্রে বুহতাঁর কাঁচা ফল ৫/৬ট থে'তো কারে, এক তে 
গরম জলে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রেখে, সেটা ছে'কে ২ ঘণ্টা অন্তর ২/৩ বারে (বে! 
হবে। এর দ্বারা কফগদ্ুলোকে খুবলে নিয়ে বায়ুর গাঁতকে সাবলীল ক'রে 


২। সা্দতেঃ_ বুকে পিঠে বসে গিয়ে শ্বাস-প্রদ্বাসের স্বাভাবক অবস্থ্লে হ 
কণ্ট হাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পাষাণ চেপে আছে, এক্ষেত্রে বৃহতীফল শ্য্ক হ কাপ 
গ্রাম আর কাঁচা হালে ৫ গ্রাম একট; থে'তো করে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক বারে | 
থাকতে নামিয়ে, ছে'কে ২ ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেলে বুকের চাপটাও কামে 
শরীরও ঝরঝরে হবে। লে 

৩। কফের ধাতেঃ-- বারোমাসই সার্দ লেগে থাকে, বেশী চলাফেরা ক 
হাঁসফাঁস ক'রতে থাকে, এই ধাতের লোক যাঁরা, তাঁদের উচিত ৭/৮ট বু 


= ররর 
্ চি 8 Cuenta মোর রানা সাম 


২৯৪৫ 


থে'তো কারে, অল্প জলে চটকে, নিংড়ে রস বের ক'রে, এক চা-চামচ আন্দাজ প্রত্যহ 
কয়েকাদন খেলে শ্লেম্মার প্রবণতাও চ'লে যাবে। মোটকথা_Cold Susceptibility- 
তেঁযেখানে সাদ বাসা বে'ধে থাকে, সেখানে কাজ হয়। 


৪। পেট রোগায়ঃ_ যাঁরা বারোমাস অজীর্ণরোগে ভোগেন, তাঁরা বৃহতীফল 
চূর্ণ আধ গ্রাম মান্রায় সকালে ও বৈকালে ২ বার জলসহ খাবেন। 


৫। অর্যাচ রোগে 2 অনেক সময় সার্মায়ক কারণেও অর]ীচ আসে, যেমন 
পত্ত-শ্লেত্মা' জরে ভুগলে, অথবা গর্ভাবস্থায় বা পাণ্ডুরোগে (anaemia) ভুগতে 
থাকলে কিংবা কামর উপদ্রব বাড়লে অর হর; এ কোন তাঁর গন্ধ দা দন 
ব্যবহার ক ত থাকলে অথবা নাকে যেতে থাকলেও অর আসে। এক্ষেরে বহতা 
হবে। এর দ্বারা এই অসনাঁবধেটা চলে যাবে? 

৬। পদুরনো হাঁপানি রোগেঃ_ রোগটা সেরে যাবে এ কথা বলছ না, তবে 
উপশম হবে। যাঁরা এই রোগে আক্রান্ত তাঁর বৃহতীফল শুকিয়ে নিয়ে প্রথম ৬/৭ 
ভি হল ফলতে ধোতো কারে, তাকে ২ কাপ জলে সিদ্ধ কারে? আধ কাছা বার 
নামিয়ে, ছে'কে, সকালে অর্ধেক ও বৈকালে অর্ধেক খেতে হবে। তবে এটা ? গ্রাম 
প্যন্তিও নেওয়া যায়। 

৭। পিত্ত বৃদ্ধিতে ঃ_ সাধারণতঃ দেখা যায়_শরৎকালে এটা বেশী হয়, মনখেও 
[তোলায় ত আকে, এই মর বহতা ফলের তরকারি আগ পাম এদিন ১. 
খেলে 'পত্তাবকারটা চ'লে যাবে। 

৮। অগত্যা বৈরাগণী£__ বয়েসও যায়ান, অন্বাবধেও নেই, তবুও ভোগে অর্দাচ 
জমা বিৱাহ ক । এই রকম যে অবস্থা, মেক্ষেতে বহতী ফলের দুদকে ও 
এ জন কস বের কে ও বেক 
চা-চামচ ৫/৭ দন খেলে, আবার নতুন বয়সের আ. র 
কয়েকাঁদন একবার করে খেয়ে দেখতে হবে, তারপর অবস্থা ববে হ্‌ 


৯। দমকা দাদ্তে£ অনেকের ২/৪ দিন অন্তর দমকা 
বে হয গালে হা ল্য ন EO 
১০। গেটে বাতে £ টে বাধা, তার বিলে ফলো, এইসব লোকের নিত যে 


রই নরকে ফেলতে বে তাহা ্ 
ত ত 


২৯৬ চিরঞ্জীব বনোধাধ 


না, অথচ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকাও যাচ্ছে না, এমতাবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার 


এই দুধ তোলাটা এসেছে মায়ের বুকের দ্যধ খেয়ে, আসলে মায়ের অন্লরোগ আছে! 
অথবা যাঁদ কোন ফরড্‌ খেয়ে এই রকম দ্ধ তুলতে থাকে তাহলেও বুঝতে হরে 
তার ভিতরে ভিতরে চাপা অন্বল (৪০) হাচ্ছে, সেই জন্যেই। এক্ষেত্রে বহতা 
বলের রস এক ফোঁটা ২/৫ ফোঁটা মধ্য মিশিয়ে চাটিয়ে দিলে এ বাম বন্ধ হ'য়ে 
এ! তবে মায়ের অন্পরোগটা যেন কামে যায়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। আর 
একটা কথা বলে রাখি-কাঁচা ফল প্রত্যহ যোগাড় করা সম্ভব না হ'লে কতকগঃ 


দলকে শ্কিয়ে গুড়ো করে সেই গণড়ো আধটিপ নাসার মত নিয়ে, একট মধ্য মিশর 
ঢাটিয়ে দিতে হবে। 


যখন এই সায়েটিক্‌ নার যন্ত্রণা হয়, তখন শকুন যেমন খুবলে ই 


দে হয়_এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যে এই গ্রহণণ রোগের উপশম হবে। তবে 
পাওয়ার ব্যাপারে সাবধান না হ'লে রোগ কি রবে? ta 
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১৭। টাক রোগে একে পাশ্চাত্য চিকিংসা জ্ঞানে Alopecia কটি 
এলে, আমরা একে বাল 'বাক্ষণ্ত টাক। এটি একাট Fungus infection, তবে রোগও 


প্রসহা ২৯৭ 


চুল গজাবে। 

ভারতীয় চিন্তাধারায় নাম দেখে যাঁদ তার বাস্তব রূপ কল্পনা কার, তাহলে 
সুতোর মুখ হারিয়ে যাবে_কেন তা বলাছ--গজ" ব'লে একরকম পোকা আছে, সে 
অক্ষত ছদ্রপথে ঢুকে কয়েৎবেলকে অন্তঃসারশুন্য করে খেয়ে নেয়; থাকে শুধ 
উপরের খোলাঁট। বর্তমান আয়ূর্বেদের অবস্থা যাঁদ কেউ উপহাস করে বলে ফেলেন_ 
এটা এখন “গজভুন্ত কাঁপথবং”, তাহলে অবনতমস্তকে আমাদের মানতে হবে। আচ্ছা, 
আম যাঁদ বাঁল- এতটুকু ছোট্ট ফল, তার নাম বহতা কেন দেওয়া হ'ল? তাঁদের 
দেওয়া নামটার অন্তার্ন'াহত অর্থকে বিচার করলে দেখা যাবে_শ্লেম্মা বিকারগ্রস্ত 
হ'য়ে যেসব রোগকে যাপ্য ক'রে রাখে, তাদের সে নিরাময় করে। আর বোৌদকরা দেখেছেন_ 
এ শ্লেম্মাকে খুবলে খুবলে সারিয়ে দেয়, তাই তার নাম দিয়েছেন প্রসহা, তাই বাঁল_ 
তার ক্রিয়াকারত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তার এই বহতা নামকরণ, বাস্তব আকারের জন্য 
তার এই নামকরণ নয়, হয়েছে তার গণকে বিচার কারে। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(for Solanum indicum) 


(a) Enzyme, semidrying oil, Fatty acids. (b) Alkaloids viz., solanine, 
solanidine. (c) Sitosterol, carpesterol. 


(for Solanum khasianum) 


(a) Solasodine, Solakhasianin, diosgenin. 


ইজ্দ্রন্য লেজ) 


অনেক ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন মা-বাবার নামেই সন্তান পাঁরাচত হন, আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে জনক-জননীরাই পারাচত হন সন্তানের নামে। পাঁরাচত 
দেখা যাচ্ছে, বৈদিক সংস্কীতিতেও একাট ভেষজ তার উপাদান-যোনর দ্বারা খ্যাত 
না হয়ে, পূত্ররূপী ইন্দ্রই যেন নামের দ্বারা পারচিত হ’য়েছে; আসলে এরা 
হওয়া উচিত ছিল কুটজ নামে, কিন্তু হয়েছে ইন্দ্যবে পাঁরচয়। হ'লে ক হবে, 
ধাড়ী-বাচ্চা সকলেরই স্বভাব [তিন্ত। গাণ্ঠীর 
জগতের সমাজ-সংস্কারক ব'ললে, এ শতাব্দীতে' পাশ্চাত্যের রাজ কিন্তু 
এই নাকে এনা গোমতী করেছেন, যে গোষ্ঠীর প্রায় সকলেরই স্বভাব নিত রেরই 
এই গোষ্ঠীর সকলেই বুকে দুধ নিয়ে বাস করে। তার সমাজের শি্যগোষ্ঠীর 
এটা জানা। 
এখন দেখা যাক, বৈদিক আমলের আর্য সমাজের চোখে ইন্দ্রযব কি? 
অথর্ববেদের ৩৭৭।২২। ৫২ সুক্তে বলা হয়েছে__ 


রসি 
ইন্দরঘোষস্থা অভ্যাবর্ত্ব ধত্তে যেন পয়সা সহ। সং তে পরা 


সমবন্তু বাজাঃ সং বান্যাভমাতিষা অমৃতায় সোম বংসো 
পরমার্চৎ সধস্তাং 
এটির মহাধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


নক্ষত্র 
'ত্বা ইন্দ্রঘোষ অভ্যাবর্তস্ব ইতি ৷ ইন্দ্ৰ ইত জ্যেষ্ঠ 
ববাকৃতে বীজ অ বন ভি ই 


ইন্দ্রবব 
২৯৯ 


যজ্ঞেন ত শীর।।শ। রেতা' 

ki ca তে তব পয়াধীস ক্ষীরা।শ রতাধীঁস সমুযন্তু 
ত বৃ্কান চ। তব বংসঃ বাঁজং যমৎ সং বমং যচ ই 
ত্কৃষ্টং সহ স্নানাৎ সধসতাৎ।' রে 


নক্ষত্র টনি বাজ ৩ ইন্দ্রঘোষ ব'লে অভ্যর্থনা কার । তুমি জ্যেষ্ঠা 
কর। তাই তোমার নাম ইন্দ্রযব। যজ্ঞে তোমার ক্ষীর-রূপ 
bs fies 


erica 


17010771181)4 41161010567 


কর। যে স্থান শিথিল হয়, 


মহাধর ভাষ্যের সমপক্ষা 


এখানে 'ইন্দ্রঘোষ' বলার সার্থকতায় দুটি ইঙ্গিত বহন করে। প্রথমতঃ বর্ষাকালকে 
ইন্দ্রকাল বলা হয়, এই বাঁজের জন্মলগ্ন ইন্দ্রকালে, তাই সে ইন্দ্রযব; দ্বিতীয়তঃ তাঁরের 
অগ্রভাগের নাম ইন্দ্র, এর শম্বীরূপী ফলের অগ্রভাগ তীরের অগ্রভাগের মত সরু, 
তাই মধ্যের বীজগ্লির আকুতি যবের অগ্রভাগের মত হয়, সেইজন্য তাকে ইন্দ্র 
বলা হয়; আর জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বীজ দান করে। এই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নামকে অবলম্বন 
কারে জ্যৈক্ঠ মাসের নামধারণ। যেমন বিশাখা থেকে বৈশাখ এসেছে, যেমন পর্বাধাঢ়া 
থেকে আষাঢ় এসেছে, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ এসেছে_সেই রকমহী। 

বেদভাষ্যের ইঙ্গিতে দেখা বাচ্ছে_আমাদের রেতকে বার্ধত কর-_এই উক্তি করা 


দাণ্ধের সঙ্গে" ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিন্ততা বর্জনই বন্তব্য সেখানে । এটা মহশধরের ভাষা 
ব্যাখ্যার দ্বারাও সামঞ্জস্য হয়। 


সংহিতাকালের গবেষণা 


ণ 
১ বৈদিক সম্টি সংাহতোন্ত ইন্্যবের 'তুল্যতা জানার পক্ষে খুবই জাল সু 
দক সে ই শি দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পয- তাতে চরকের বাব ই 
যবের মধ্যে আছে ফল-প্রাধান্য। বৃক্ষের অন্য কোন অংশ গ্রাহ্য হয় না, সেইজনা 


এবং বমন ও আস্থাপনে প্রয়োগ করা হয়েছে; তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় 


বলা হয়েছে “উপা্থতে শ্লেম্মাপত্তে ব্যাধোঁ” প্রয়োগ করতে হবে। আর 
অধ্যায়ের তৃতীয় সূতে ইন্দ্যবের একটি নাম 'বৎসক' ব'লে তার ছাল রর 
উপদেশ, সেটা কিন্তু প্রলেপের জন্য; (এই বংসক কিন্তু একটি অঞ্চলের নাম, এবে 
অবস্থান এলাহাবাদের পাশ্চমাণ্চল, এখানে প্রচুর কুটজ বৃক্ষ জন্মে)। পরলেপটি = 
গোপিত্তের ভাবনা দিয়ে সরষের তেল মাশয়ে। এই প্রলেপাঁট দাদ, ভগন্দর, ভাবার 
অপচাঁ, কিলাস, কিটিম, পামা প্রভাত রোগে, এমন-কি টাকে ও কুষ্ঠে ব্যবহার্য ৷ fal 
ইম্্যব শব্দের উল্লেখ-যেমন, “উভে হাঁরিদ্ে কুটজস্য বীজং” (চরক সন্রপ্থান.৩/ এ 
সেখানে স্পন্টই বীজের 0 এর ঠিক পরে “দবা প্রলেপ” ব'লতে গিয়ে 
ভাবে বলা হয়েছে “মনঃশলা ত্বক্‌ কুটজাং” অর্থাৎ কুউজের ছালের ও 
আবার ভর অধ্যারে অর্শ রোগে কুট অধে জের ছালের বহাল 
বংসক ফল অর্থাৎ ইন্দ্রযব। { 


“ 
~- 


Me 
৮. 


ইন্দ্রষব ৩০১ 
| 


এই চরক সংাঁহতারই চিকিৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ে অর্শরোগের প্রধান ওষধ- 


ঢু গ্যালর অন্যতম উষধ ইন্দ্রবব; কিন্তু এখানে ফলের ব্যবহার নেই। সর্বত্র গাছের ছালের 
বাবহার। কুটজ রসারিয়া ও আসব-আরণ্ট প্রচ্তুতের জন্য কুটজন্ক্‌ এবং ইন্দ্র অর্থাৎ 


বীজের ব্যবহার করা হয়েছে। 


5 | কারতে হবে। ২ 
খানে বাঁ হণ জব মানে বীজ, যেমন বঙ্গ (চরক চিঃ ৮/১৬) ‘কুটজস্য ফলান’। 
ধবযরোগে (চিঃ ২৫/১৬৩) এবং কুষ্ঠরোগেও (চিঃ 


চরকে সিশ্রক ওষধে ইন্দ্রবকে 


৭/১০২) ব্যবহার করা হয়েছে। এ তো গেল৷ চরকের কথা, এঁদকে সনশ্র“ত সংহতার, 


৩০২ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


কুটজের প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায় না, তবে কুটজের ফুলের ভৈষজ্য শান্তির উল্লেখ ২ 


আছে, সেখানে বলা হয়েছে “কফ পিত্ত হরং পদুৎ্পং কুষ্ঠঘং কুটজস্য ৮” অর্থাং এর 
ফুল কফশীপন্ত নাশক ও কুষ্ঠরোগ উপশামক। সুশ্রুত স্খাহতায় কুষ্ঠ রোগেই ইন্ট- 
যবের ব্যবহার-বিধি। এর বক্ষত্বক্‌ সম্বন্ধে স্পক্টোন্তি নেই। 

তারপর দেখা যাচ্ছে_একাদশ শতকের চক্রদত্তে আঁতসারে কুটজাণ্টক ওষধে প্রধান- 
ভাবে ইন্দুযব ব্যবহারের উপদেশ আর কুটজাবলেহ গুষধে এর বৃক্ষত্বকের (ছালের) 
ব্যবহার। চক্রদন্তের ব্যবহার পদ্ধতিতে জানা যার_আতিসার রোগে ইন্দ্রযব ও কুড়ি 
গাছের ছাল (ব্ক্ষত্বক্‌) অমোঘ ওষধ ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। ওদিকে স্মশ্রুত সংহিতায় 
বুদ্ঠরোগের ক্ষেত্রে এর শক্তি অসাধারণ, একথা বলা হ'য়েছে। 


পারচিতি 


কুট বৃক্ষের বাঁজকে ইন্দ্র বলা হয়। এই গাছটি আমাদের কাছে কুড়চি গাছ 
বালে পারচিত। এর বর্ণনা দিতে গেলেই প্রাচীন ও নবান দু'টি মতের অবতারণা 
কা'রতে হবে। 

এই কুড়াচ গাছের সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে যে, ইন্্রদেব যখন হনমানকে 
অমত দিয়ে জীবিত করেন, তখন হনুমানের গা গোর) থেকে এক ফোঁটা অমৃত মাটিতে 
গড়ে যায়, সেই অমৃতাবিন্দ; থেকে এই কুড়ি গাছের জন্ম হয়। 

আসলে কথাটা হ'লো--এটি পাকাশয়জাত রোগের ক্ষেত্রে অমৃততুল্য, তাই উপা- 
খ্যানের মাধ্যমে একে বিজ্ঞাপিত করা হায়েছে। 

এটা মাঝারি ধরনের গাছ, ২০/২৫ ফুট পযন্ত উ'চু হ'তে দেখা যায়, পাতা 
৬/৭ ইণ্চি পর্যন্ত লম্বা এবং ১২ হাণ্ট থেকে ২ই হী পর্যন্ত চওড়া হয়। 
ছোট, ডিমের আকারে ক্রমশ সরু। বসন্তকালে গাছের পাতা ঝ'রে যায়, বৈশাখ- 


কালিদাসের মেঘদত কাব্যে এই কুড়াচ ফুলের এত বযখ্যান ! 
এখন গাছভরা ফুল হ’লেও সব গাছে ফল হবে তা নয়, এইজন্যই প্রাতসংগ্কৃত 
চরক সংহতার কল্পস্থানে (এটি ষষ্ঠ খঙ্টাব্দে দূ়বলাচাে'র নূতন: সংযোজন) 


তনে যেসব গাছে ফল হয়, সেগুলিতে দেখা যায়, ডালের (শাখার) ডগায় অর 
বরবাটর মত দ'টি শটি, এগ সাধারণতঃ ৮/১০ চাকি এই শট ফি 
ভিতরে যেন লম্বা আঁশের তুলোর মধ্যে ল্বাভাবে সার সারি বাঁজগুলি 
থাকে। এই গাছের ছালের রং ধূসর বর্ণ। এটির বোটানিকাল্‌ নাম Holarrhen! 
antidysenferica Wall., ফ্যামিলি Apocynaceae. 1 

এই Holarrhena গণের ৭/৮টি প্রজাতি এশিয়া ও আফ্রিকার উ্ষপ্রধান অঞ্চলে 
গাওয়া যায়, তার মধ্যে ২/৩টি প্রজাতি ভারত ও সিংহলে বর্তসান। তবে সাধারণতঃ 
তিন/সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে এই গাছগুলি হয়। 

তবে এটা দেখা যায়_কাঁকর বা পাথর মেশানো মাটি যে অঞ্চলে বেশী, সেখানেই 
'কুড়াচর বন। আর এসব অঞ্চলের আবহাওয়াও শুহ্ক। 

উধার্থে ব্যবহার হয় গাছের ও মূলের ছাল: বীজ ও ফুল। 

দ্বিতীয়তঃ-প্রাচান গ্রন্থে আমরা দেখতে পা্ছ_সিত কুট ও অসিত কুটজ দই 


BENS 


৩০৩ 


al 


প্রকার কুটজের উল্লেখ। সত কুটজের আলোচনা প্রথমেই করা হ'লো; এইবার আঁ 
কুটজ সম্পর্কে আলোচনা ক'রাঁছ__ 

এই দুশট গাছের পার্থক্য তার ফুলে ও গাছের ছালের ও পাতার রঙে এবং তার 
অঞ্গসোঁষ্ঠবে। প্রথমতঃ গাছের ছালের রং কৃষ্ণাভ এবং পাতারও, দ্বিতীয়তঃ সত 
কুটজের পাতা শুকিয়ে গেলে কালো হয় না, আঁসত কুটজের পাতা কালো হয়ে 


Wrightia tomentosa 


যায়। প্রধান পার্থক্য তার বাঁজের শটিতে, কারণ এই গাছে যে শুটি হয়_সেগ্যল 
স'জনের ডাঁটার মত মোটা অথচ বাজ হয় এ ইন্্ষব থেকে অপেক্ষাকৃত সরু, আর 
বাদে সত কুটজ বাঁজের মত এতটা তিতো (তিন) নয়। একে ইউনানি সাদা 
ইন্্ররজো সারণ, সিরিণ অর্থে 'িঠে (মাচ্ট)। এটিকে তাঁরা আভ্যন্ভারক ব্যবহার 
করেন বৃষ্য এবং শুকরের অজ্পতার ক্ষেত্রে হিসেবে; অথচ আমরা বাংলার বৈদ্যক 
সমংপ্দায় যে ইন্দুবব্রে ব্যবহারই কার না, বরং সেটা রাজস্থানের বৈদ্য সম্প্রদায় বান: 
ক'রে থাকেন। এটির বোট্ানিকাল্‌ নাম Wrightia tinctoria R.Br, অবশ্য পর্বে 
সিত কুটজেরও বোটানিকাল্‌ নাম {ছল Wirightia antidysenterica. 


৩০৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


এই গাছ জন্মে মধ্য ভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই প্রদেশ, করমণ্ডল ও 
গোদাবরা প্রভাতি স্থানে। 

উধধার্থে ব্যবহার করা হয় গাছের ছাল ও বাঁজ। 

আরও একাঁট সমস্যা আছে__এই ড/7181)08 গণের আর একটি প্রজাতি আছে, 
-তার নাম Wrightia tomentosa Roem and Schult. এই গাছটির চ'লাতি নাম 
‘দন্ধ করবা যেহেতু গাছে সাদা দুধের মত আঠা (ক্ষীর) আছে। ফুল হওয়ার পরই 
আস্তে আস্তে বেগদনে রঙে পাঁরবর্তিত হয়। 5 

এই গাছ প্রধানভাবে পাওয়া যায় সাকম, সাহারাণপুর জঙ্গলে, রাজপূতনার আবু 
পাহাড়ের নিকট এবং বিহার, গোদাবরী নদণীর তাঁর, বর্মা ও আসামেও। অবশ্য এইসব 
প্রজাতির সঞ্চে পাঁরাচত হ'তে হ'লে শিবপুর বোটানিকাল- গার্ডেনেই গেলে এদের 
দেখতে পাওয়া যাবে। 


বৈদ্যকে ব্যবহার 


১। অতিসারেঃ_ সব আঁতসারে ব্যবহার ক'রলে উপকার পাওয়া যাবে না, 
যেখানে পেটে যন্ত্রণা এবং অসাড়ে দাস্ত, এইভাবে ২/৩ দিন চ'লছে, তার স্ো রক্তের 
ছিট দেখা যাচ্ছে, এটা বুঝতে হবে বায়ু এবং 'পত্তজাত আতসার। এখানে কুড়াচর 
ছাল (শুক) ৫ গ্রাম একট; কুটে নিয়ে দুই কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ 
নামিয়ে, ছে'কে এ জলটা দুইবারে খেতে হবে। এটাতে একদিনের মধ্যেই উপশম হবে! 


২। রক্তামাশয়ে£- এটা-সেটা খেতে থাকেন, মনে করেন রন্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে? 
এদের বিশেষ লক্ষণ রাত্রে বড় দাস্ত হয় না, দিনের বেলায় এর প্রকোপ বেশণ, কুদ্খনও 
থাকে; বুঝতে হবে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, এদের পক্ষে কুড়চির ছাল ১০ গ্রাম 
একট; কুটে নিয়ে তিন/চার কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে 
সকালে ও বৈকালে দঃবারে এটাকে খেতে হবে; দুই-এক ‘দিনের মধ্যেই রন্তপড়া বন্ধ 
হ'য়ে যাবে, তবে পদরনো হ'লে দুই-একাঁদন বেশশ লাগতে পারে। 


৩। রক্তার্শেঃ_- প্রথমেই ব'লে রাঁখ-_মলদ্বারের তিনটি আবর্তেই বলি হণ 
থাকে কঁিবল, ধাবা ও উতর: বাহিবশলতে রত পড়লেও বলা বেশী হয় 


রন্তপড়া; এক্ে্রেকুড়াঁচর ছাল উপরিউক্ত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত কারে খেতে হবে, 
এটাতে রন্তপড়া ও যন্ত্রণা দুই-ই কামে যাবে 'কন্তু বাল খ'সে যাবে না। 


এ 
বিনযানতাযোদির অন আছে আবার হািপও বোরিয়ে আলে, তরি জি 
ক্কাথ ব্যবহার ক'রবেন না, বিপদ আসতে পারে, মলদ্বার দিয়ে বৌরয়ে আসা সর 
সংকুচিত হ'য়ে মাঝপথে আটকে যেতে পারে। 


৪1 বিষম জবরেঃ-- নতুন জবরকে চাপা দিয়ে ছাড়ানো হ’লো, কিন্তু আর 
কোয়াগনি) রন্তে ফিরে গেল না, চিস্বাচসে শরার, মুখেও কিছু ভাল লাগে না, ডট 
সঙ্গে যা-তা খেয়েই চ'লেছে, আবার দেখা যাচ্ছে বৈকালের দিকে শরারটায় এ 
উত্তাপ-কোনাঁদন একট; ভাল কোনদিন একট মন্দ, এই ভাল-মন্দটা কিন্তু রন্ডের 
মান্দ্যের জন্য হয়। এই কারে রক্তের আঁ্নবল নষ্ট হ'য়ে যায় (যাকে বলা যায় দর 
মেটাবাঁলীজিম্‌ হাস পেয়ে যাওয়া), এক্ষেত্রে কুড়াচ ছাল চূর্ণ ১ গ্রাম ও তার 


ইন্দ্রযব ৩০৫ 


হন্দুযব চূর্ণ ১ গ্রাম, এই দুটি একসঙ্গে সকালে ও বৈকালে দু'বার জল দিয়ে খেতে 

7 দিতে হয়। আরও আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়_যাঁদ শিউলি পাতার (Nyctanthes 
011১0700505) রস ৪ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ওর সঙ্গে একবেলা বা দুবেলা 
[মিশিয়ে খাওয়া যায়; যাঁদ নিতান্ত দুবেলা না হয়, একবেলা খেলেও চলে। অনেক 
সময় এইসব ক্ষেত্রে মুখে অরুচিও হয়, সেক্ষেত্রে মুখ-ছাড় হিসেবে একাট ফ.ুলযারর 
বর্া- বাঁল_শউালর পাতা ও কাঁচা মুগের ডাল একসঙ্গে বেটে বড়া করে খেলে 
মূখের রুচিটা ফিরে আসবে। 

৫। রড্ডাপত্তেঃ_ সাদ নেই কাস নেই অথচ মূখ থেকে রন্ত পড়ে, এ সময় 
গলা সড়সূড় ক'রে কাঁসর বেগে রন্ুটা বোরয়ে আসে, আবার কারও অর্শের যন্ত্রণা 
নৈই অথচ দাস্তের সময় কাঁচা রন্ত পড়ছে, আবার এও দেখা যায়-প্রপ্রাবের কোন 
জবালা-যন্তণা নেই অথচ প্রস্রাবের সময় রন্ত পড়ছে; এসব ক্ষেত্র এটা যে রন্তাপত্ত 
সৈটা শনঃসন্দেহ হ'তে পারা যায়। আরও পরিভ্কার ক'রে বলি--পিত্তবিকার হ'লে 

৷ বু বিকারগ্রস্ত হ'লে বমন হয় না, কিন্তু রক্ত ও পিন্তের সমধার্মতা থাকায় 

[পভুই বমন হয়। এ'দের পক্ষে ভাল_কুড়চির ছাল চূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রায় 

(দই আনা) দ:'বেলা জলসহ খাওয়া, তবে একট: ছাগদ*গ্ধ দিয়ে খেলে আরও ভাল 
|| 


৬। বাতরন্ডে এটি বংশপরম্পরায় যেমন আসে, আবার বিরুদ্ধ ও আঁহত 
ভোজনেও আসে। এ রোগের প্রধান লক্ষণ যেখানে-সেখানে ফলে ওঠা ও ব্যথা, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে স্রাব ক্ষতও হয়। এই রোগটা কুষ্ঠেরই একটা সংদ্করণ। এক্ষেত্রে 
কুড়চ ছাল ৫ থেকে ১০ গ্রাম মানায় নিয়ে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ কারে ১ কাপ থাকতে 
| মায়ে, ছে'কে, সকালে ও বৈকালে দরবার খেতে হবে। এটা বেশ কিছুদিন ব্যবহার 
৷ করতে হবে; তবে এক নাগাড়ে ব্যবহার না ক'রে ৬/৭ দিন খাওয়ার পর আবার ৬/৭ 

বন্ধ রেখে পুনরায় ৬/৭ দিন খেতে হবে। এইভাবে এক/দেড় মাস খেলে এ 
দোষটা চ'লে যাবে। 

৭। মতৰকৃচ্ছেও£ কৃচ্ছ শব্দের অর্থ হ'লো কম্টে হওয়া। এটা অনেক কারণেই 
আসতে পারে_ প্রোণ্টেট গ্লাণ্ড বড় হ'লে কৃচ্ছ;তা ততটা থাকে না 1778 
হয়ে যায়, সেটাকে মূ্াঘাত বলা হয়; তবে যেখানে প্রস্রাবের কৃচ্ছতা থাকেন ততে 
কুড়াটর ছাল চরণ ২/36 গ্রাম গবোদন রাতে ১ *্লাস গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে 
ইন তায বালে ছকে নিয়ে 5৯ ইতাতি 9 জু 5 
ইবে। এটাতে এ কৃচ্ছঃতাটা চ'লে যাবে। 

৮। কে'চো-ক্রিমিতে £_ প্রায় সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে, থুথু ফেলার অভ্যেস, 

টন্দযব (তিন্ত) যাকে বলা যায় কুউজ বাঁজ 


উট গনুলোয়, এক্ষেত্রে কুড়চি বীজ অর্থাৎ 
টিআর এর পায় FSD SATO 


এই চূর্ণ খাওয়ানো খুবই মুশীকল। 


-৯। ফোড়ায়ঃ_ যে ফোড়া পাকেও না, 
উরে যাওয়া; এই ফোড়ায় কুড়াচর ছাল বেটে এ 
“লে পেকে ফেটে যায়। 
১০। মুখ ক্ষতেঃ_ কুড়াচর ছাল 
চিরঞ্জীব বনৌধাঁধ (২র)২০ 


বসেও না, যাকে চলাত কথায় বলে দড়কচা 
কটু গরম ক'রে ফোড়ার উপর প্রলেপ 


আন্দাজ ১০ গ্রাম নিয়ে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ 


৩০৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


কারে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে নিয়ে সেই ক্কাথ মুখে পুরে ৫/৭ মিনিট বাদে 
থাকতে হবে, এইভাবে ৩/৪ বারে এ ক্কাথ দিয়ে কবল ধারণ ক'রতে হবে। এটাতে 
স্মতটা সেরে যাবে। 


এ ভিন্ন যেসব ক্ষত কিছুতেই সারছে না, সেসব ক্ষেত্রে এই কুড়াচ ছাপে 
রাথ দিয়ে ধুলে ক্ষত সেরে যাবে। z 

এই নিবন্ধের শেষে একটা কথা মনে আসছে_আমরা হরবোলা হ'য়োছ কতাদন 
আগে থেকে! 


আমার মনে হয়-যখন থেকে আমাদের মন বিভিন্ন নামে ভ'জতে আরম্ভ কারেছে 
সেই প্রভাবে পড়ে আমার ভারত হা'য়ে গেছে হরবোলা। নইলে এক একটা গার্ছে 
প্রদেশভেদে এত নাম হয়? আমাদের মানাসকতাকে শতধায় বিভন্ত ক'রেছে, তাই ) 
যাঁদ ভেষজের বৈদিক নামগাল: সর্বভারতীয় গ্রন্থের 1সনোনিমূ (5500) 
হায়ে যায় তবেই তো আয়র্বেদকে এক সূত্রে গাঁথা যাবে, নইলে এ চুড়ির 5. 
উদ্ধার হবে না। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(৪) Alkaloids ৮1৫ holadysamine, holadysine, holarrhidine, 9৩০ 

mine-kurchaline, 10701935109, alphakurchessine, kurchiline, 1011 রি 

mine, kurchiphyllamine, kurchiphylline, 3-N-methylholanhim, । 
20-N-methylholarrhimine, N,N, Nt N™tetramethylholarrhim! Lg 

holarrhimine, $-alphaaminoconan-5-one, conkuressine, dihy বা টি 
oconessimine, dihydroconkuressine, 7-alpha dihydroxyconesst 
holanamine, kurcholessine, holantosine A, holantosine B, Gal 
sine A, holarosine B, conessine, Kurchine, kurchicine, nor-coness™ 0. 
conesimine, iso-conesimine, conimine, conamine, conarrhim 
conessidine, conkurchine, lettocine. (b) Sterols viz., 8-Sitoster®! 
Y-sitosterol. 


সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় আজ এক হাটে এসে ীমলেছি, পোষাক-পাঁরচ্ছদের অন্দকরণ 
তো চলছে বহীদন থেকে, এমন-ঁক ভাষার অননুপ্রবেশও ঘটেছে এবং অনুকরণও 
কারে থাঁক; হয়তো এমএ অনেক শব্দ আছে-যার প্রকৃত অর্থও জান না; বহু 
শাক্ষত লোককেও দেখা যায়, লঘু-গনরব জ্ঞান না ক'রেই সকলের সামনেই ব'লে 
যে কত লোককেএছোব লোকায়াতক, ভাবা, ফন একটি কথা বক ই 
লে অন্য পাদ দো সা ততো ভণই সায় দা 
যা এত নান বে আছে বেলা 
শ্রযীতকট?; যাহোক, এমন একটি শব্দ এই গগ্গুলহা। 

এটি তো বৃক্ষাবশেষের নির্ষাসেরই ; কিন্তু এটির শব্দার্থ বিন্যাস প্রাচান 
হয়েও আমাদের কাছে কেন যেন হাস্য 
৮8 
নিদেশ ক'রে। ণ 

টক আতমালে গর শ্বাস করা হয়ছে যি তাত 


অর্থাৎ মলদ্বারের জাত ব্যাধি থেকে গলা-রক্ষকঃ আবার গুদ মানেও ব্যাধ, তাকেও 
ত ইতি। এ ব্যাখ্যা উবট্‌, 


গলাত=রক্ষাত=গল২। গুদঃ চ গন চ একার্থঃ, ব্যাধি ক্রমা 
মহীধর, দ্গাচার্য প্রভাতে বেদভাষ্যকারগণ সকলেই করেছেন; এখন দেখা যাচ্ছে যে, 
137৮7778758 
গেল। 


৩০৮ চিরঞ্জীব বনৌবাধ 
বেদজ্ঞগণের মনে কাহিনী সাষ্টর প্রবণতা 
খক্বেদের দশম মণ্ডলে এবং যজুবেদের দ্বাদশ মণ্ডলে বাণত হয়েছে যে, প্রতিটি 


শ্রেষ্ঠ ভেবজের যথার্থ গুণপনা প্রকাশ করার সময়ে যে রুপক কাব্য-কলপনার আশ্রয় 
নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে গুরুরূপী সোম ভেষজ-জগংকে আহ্বান ক'রে জিজ্ঞাসা 


1 I 4 1. 
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করেছেন_তোমাদের মধ্যে কার কি শক্তি আছে. যার দ্বারা মর্তের (মানবের) গার্ড 

ব্যক্তিদের দুঃখ দুর ক'রতে পার? 
এরই উত্তরে এইসব অন্তশ্চেতনাসম্পন্ন ব্ক্ষ-লতা-গুজ্নাঁদ যেন চেতনাবান হ 

তাঁদের নিজ নিজ শন্তিকে গর; সোমের কাছে জ্ঞাপন ক'রেছেন। ওখানেই বলা হয়েছে 


গ্গুগতলহ ৩০৯ 


দশব.ক্ষ মুণ্ডমাং রক্ষসো গ্রাহ্যাঃ। 
গং নো দেবী পাঁশন পর্ণাশমূ। 
পাঠীমন্দ্র জলায় ভেষজ ইদধাহরণ্যং গুগল | 


অথচ ক্রিয়াশালনী যেসব রাক্ষস হোতুযানলজড়াজড়প্রাণী_-এইটাই, বত 
ন্‌ ও ফাঙ্গাস FU॥gus) ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং সর্বপ্রকার 
প্রাণীদের আহিতদাধন করে (বৃক্ষলতাঁদরও), আমাদের মধ্যে দেবী পাঁশনপণা 
(Uraia 01200091095 or Uraia picta or Uraia hamosa ?), ইন্দ্রবীজ 
(Seeds of Holarrhena antidysenterica), পাঠা (stephania hernandifolia 
Or wrightia tinctoria)—এরা সর্বদা হিতসাধন করে আর এই যে গুগ্গদলঃ বৃক্ষ, 
এও ধহরণ্যের মত শান্তধারণ করে, এ জলের মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে থাকে। 

উপারউন্ত সুস্তাটর মধ্যে প্রাতাট ভেষজের অচিন্ত্যশান্ত-বাৰ্যের কথাই বলা আছে, 
{বিশেষ কারে এই গুগ্গ্লহর। 

এই বৃক্ষের নির্যাসেই এর শান্ত, তাকেই স্বর্ণের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে 
তুমি শহরখোর মত শক্ত ধারণ কর, এখানে এই ইত বহন করে যে, জগতের শ্রেষ্ঠ 
ভৈষজধাতু যে সবর্ণ_সোঁটির কান্তি দেহে এনে দিয়ে থাকে, আর জলের মধ্যে এ আত্ম- 
গোপন করে। 

পরবতপ সংাহতার যুগে এর যেসব রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ, সেসব ক্ষেত্রেই শরীরের 


আদ অর্থাৎ প্রথম ধাতু যে রস, যা থেকে রুপান্তাঁরত হ'য়ে রন্ত-মাংসাঁদ আরও ৬টি 


ধাতুতে রূপাল্তারত হায়ে শরীরকে পোষণ করে, সেই রসধাতু অর্থাৎ জলের মধ্যে দে 
অন্তঃগ্রাবণ্ট হ'য়ে থেকে রোগকে দবতাঁড়ত করে ও কান্তকে দান করে। মোটকথা, 
ভার স্বভাববঈ্ষের প্রভাব রসধাতুর উপর: তাই ভাষ্যকারগণ ওইখানেই গগগলত 
শব্দটির বর্ণ-িবশ্লেষণের মাধ্যমে বালেছেন_ 


গুদে কীল গদূকীলঃ বর্ণান্তর যোগাং গৃগ্গুলু। অথবা গংগং 
হাত রুক্লব্যাধ ততঃ গুলীত-রক্ষাত, ধনর্যাস ইতি জল রূপম, 


অং ব্যাঁধকে যে আসতে দেয় না বা রক্ষা করে। 


বৈদ্যকের নাথ 


চরকণীয় দচন্ভাধারায় এটি প্রথমস্থান পেয়েছে সংজ্ঞাস্থাপন য় a ২ 
আর সংগ্রদতে এর স্থান এলাঁদ বর্গে_ এর ভৈষজ্য প্র উরস্তম্ভ Sl চাকৎসা- 
অধ্যায়ে উদর রোগে, সংশ্রুতের চাকংস রা র্‌ ৫ নিন রি দৌর্গন্ধ্ রোগের 

ং রতন্ত্রে ২ 3 5 
স্থানের ২৩ অধ্যায়ে শোথ রোগে এব বাস রোগে (চিঃ 


ত্র অর্থাৎ পৃতিকর্ণে; তার [উর ব্যবহার হয়েছে গ 


ঘ অঃ), এরপর একাদশ খল্টাব্ডে চক্দত্তের কালে এ রি 
(সায়োটকা জাতি ও কোষ্টুকশীর্ষ বাতব্য যতে বোতবযাধ চহ) এবং ঠা মি 
বদ্ধ চিঃ), তারপর ঝোড়শ শতকে তাবপ্রকাশের LCS TEL 


Te গন্য নূতন নূতন চিন্তা করেছে : 


৩১০ চিরঞ্জাব বনোষাঁধ 
পরিচিতি 


শধগগ্লংর গাছ প্রধানতঃ জন্মে সিন্ধপ্রদেশ, রাজপৃতনা, খান্দেশ, বেরার (মধ্য- 
প্রদেশ_ প্রাচীন বিদর্ভ'), মহীশর, কািয়াবাড় প্রভাতি প্রদেশে, এইসব অঞ্চল থেকে 
সংগৃহীত হ'য়ে সমগ্র দেশে রপ্তানি হয়। 

এই গাছ বেশী উচু হয় না, সাধারণতঃ ৪ থেকে ৬ ফুট; বেশ ঝাড়ী গাছ, গাছের 
ডালের রং হারদ্রাভ এবং খুব মসৃণ। শাখাণ্রে কাঁটা, অবশ্য ছোট ছোট ডালগালই প্র 
বাঁটায় পারণত হয়; এটি এই গাছের প্রকাতিগত ধম? যেমন এদেশে দেখা যায় অক্কোটের 
(Alangium salviifolium) গাছে। এই গুগ্‌গৃল্‌ গাছের ডাল থেকে পাতলা 
কাগজের মত পরদা তোলা যায়, কাঠের রং সাদা, পাতা দেখতে অনেকটা 'বালাত 
আমড়ার (Spondias dulcis) পাতার মত হ'লেও এতটা মস্ণ ও কোমল নয়। এই 


লাভা সাধারণতঃ শাখায় বিশেষ থাকে না, প্রশাখায় থাকে; এই গাছে ফুল ও ফল 
দুই-ই হয়। - 


গুগ্‌্গল্‌ কোথায় হয় 


ৃ এ গাছের ডালে একট; কোপ মেরে রেখে আসতে হয় এবং ওঁ কাটা জায়গা থেকে 
তেলান্ড গণ্দ (0190 gumresin) বেরিয়ে গ'দের আঠার মত জ'মতে থাকে। এইভাবে 


প্রতি গাছ থেকে সংগৃহীত হয়, সেইটাই গুগ্‌গুল্‌ ব'লে পরিচিত। বর্তমানে যর 


ens 


রোগ প্রাতকারে 
পয়তঃ 


প্রথমতঃ, গধগগখলদ পদরনো পুরাতন) হ'লে ব্যবহার করা উচিত নয়, দে 
শোধন না ক'রে ব্যবহার করাও সমীচীন হবে না; তৃতীয়তঃ, রসবহ স্রোত গলার 
হ'য়ে কিছুদিন পরে যখন সে রন্তবহ শ্রোতকে বিকৃত ক'রেছে, সেখানেই এই গগগল? 
ব্যবহার । 

এইবার এর প্রয়োগ সম্পকে বল 

১। অকালবার্ধক্যে £_ বয়সে নবাঁন ও নবানা, কিনতু দেখতে বুড়ো বা বা 
পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, সবাদকের প্যান্টি আস্তে আদ্তে পরা 
হয়ে যাচ্ছে, এর সঙ্গে মনোবল ও উদ্দীপনাও চ'লে গেল-_যাকে বলে 
প'ড়েছে; এক্ষেত্রে শোধিত গুগল, এক থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় নিযে প্রায় * 
মিলিলিটার, কমপক্ষে ১০০ মিলিলিটার (এক পোয়া বা আধ পোয়া) ধারোফ দর 
সঙ্জে প্রত্যহ সকালে খেতে হবে। এই রকম ১০/১২ দিন খেলেই আদ্তে আস্তে 
সব অস্মাবধে চলে যাবে। 


২। কফের ধাতে*_ বারো মাদই যাঁরা সাতে ভুগতে থাকেন, তাঁদের পের 


২০০ 
ধর 


৮» ভা স্কা 


গুগ্‌গুল, ৩১১৯ 


:. প্রায় এক গ্রাম কারে শোধিত গুগ্গুলু সকালে ও বৈকালে আধ কাপ দন্ধসহ খেত 


হয়, তবে এই গৃগ্গুলটা দশমূলের কাথে শোধন করতে হবে, আর শোধনটা কোন 
বৈদ্য ভিন্ন ক'রতে পারবেন ব'লে মনে হয় না! 


Ralls দেখা যায় নানারকম ওষুধ খেয়েও পেটের বায়ন 
কমছে না, র লক্ষণও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা যে যায় না তা নয়_যেমন 
মুখ দিয়ে জল ওঠা, আনিয়ামত মাথাধরা, বমনেচ্ছা প্রভীত। এক্ষেত্রে মনে আসা 
দো যে, এটা ক্রামির জন্য হ'লেও সেটার স্হাণ্ট করেছে রসবহ স্রোত, অর্থাৎ 
এ স্রোত বিকারপ্রস্ত, তাই এখানে খেতে হবে শোধিত গুগ্গুল প্রায় এক গ্রাম করে 
সকালে ও বৈকালে দুবেলা ২/৩ চা-চামচ 'শিউালপাতার (Nyctanthes 20790700565) 
রস 'মাঁশয়ে, এটা কয়েকাঁদন খেলেই তাঁর এই অস্বাবধেটা চ'লে' যাবে। 


81 প্লীহার ব্যথায়ঃ__ এখানে ফোড়াও হয়ান, পাকেওান, অথচ একটু নড়তে 
চড়তে গেলেই ব্যথা লাগে, প্লীহাটা একটু স্ফীত হয়েছে মনে হ'তে থাকে, এক্ষেত্রে 
এর নিদেন (হেতু) হ'লো_রস ও রন্তবহ স্রোতের স্বাভাবকতা নম্ট হ'য়ে গিয়েছে, 
এক্ষেত্রে ১২ গ্রেণ (৮০০ [ালগ্রাম) মাত্রায় শ্োধত গ:গঞ্ছেল; প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে 
২ বার খেতে হবে। তবে প্রাচীন বৈদাগণ গরুর ছোট বাছুরের প্রস্রাব (গোম) এক 
বা দুই চা-চামচ একট; জল৷ মিশিয়ে দেই জলসহ সকালের কটায় আর বৈকালের 
দিকে শুধু জলসহ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। 


৫। শোথে £5 মদস্বী দেহ, খাওয়ার ইচ্ছে প্রচুর, কিন্তু হজম হয় না; মাঝে 
মাঝে গাও হয়ঃ পা দুটো একটু রসস্ঘ, কোন কোন সময়ে একট ফবলেছেও তে 
যায়_এটা আবার সর সময়ে যে থাকবে তাও নয়! এখানে বুঝতে হবে যে, এই 
রোগণর রসবহ স্রোত 'বকারগ্রস্ত। এক্ষেত্রে এই রসবহ স্রোতের বিকারকে স্বাভাবিক 
করতে গেলে সকালে ৮০০ মিলিগ্রাম (১২ গ্রেণ) ও বৈকালে এঁ মানায় গ্‌লগ্ের রস 
এক চা-চামচ জলে 'মাশয়ে এ জল দিয়ে খেতে হবে! এর দ্বারা ওঁ স্রোতপথের গাঁত 
আাবলীল হবে। 


১ আনিনসিত মালিক তুলা ই: অনেক মাজে দেখা যাবা ৩৪১ 


দন একটু একটু রইলো, তারপর বন্ধ হ'য়ে গেল, আবার ৩/৪ দিন বাদে দেখা গেল, 
বা পাতলা দাস্ত, 


থেকে এবং মাঁসক হ'য়ে যাওয়ার পরেও ২/৩ দিন ৮০০ ালগ্রাম (১২ গ্রেণ) মাত্রায় 
অন্ততঃ এক কাপ গরম দুধ সহ দ'বেলা খেতে হবে। 

এ। গেহ রোগে £_ জবালা থাকা এ মেহের অন্যগ্গী, এদের চেহারা একট; 
ভার হন ন ঘৰৰ 


এদের ঘাম বেশশও হয় আবার তাতে থাকে দুগ্গন্ধ। এটা সাধারণতঃ ৩৫/৪০ বৎসর 
আরা বদ হার এ দে সত OT aT 


মাত্রায় দুবেলা আধ বা এক কাপ দুধ সহ খাবেন। তবে গশীগলুটা যাঁদ গদ্লা্ির 
এ লা রা হু হম ও জনগন 


&। বাত রোগে£_ ,এর সঙ্গে মলবদ্ধতা (কোন্ঠবদ্ধতা) যেন এর সঞ্গের সাথী। 


উতলা হোক রণশিতা ব্যাহত, তাই তার দাতি ক"! 


৩১২ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


কোমরে, কখনও পায়ে, কখনও হাতে; কখন কোথায় পেণঁছুবে ভার ঠিক নেই, এক্ষেত্রে 
শোধিত গুগ্‌গুলু এক গ্রাম থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় দু'বেলাই গরম জলসহ খেতে হবে। 
এই গুগ্গন্লুটা ব্যবহারের কালে কোন কফ বা বায়ুবাদ্ধকর জানিস না খাওয়াই 
সমীচীন। এদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ‘চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ'র প্রথম খন্ডের ২৩৯ পল্চোয় 
লেখা আছে। 


৯। মাংসপেশীগত বাতে£_ এটার কারণ-_গর্ভণ্টারের সমর পতা বা মাতার 
কারও যদি রন্তবহ এবং মাংসবহ স্রোত বিকারপ্রস্ত থাকে, প্রাচীনদের মতে সেই দোষে 
সন্তানের মাংসপেশী এই রোগাক্রান্ত হয়; ফলে তাদের পেশীর সংযমনশািতা 
(Volantary movement) নম্ট হ'য়ে যায়, যার জন্য তারা হাঁটতে পারে না, আর 
ব'সলে উঠতে পারে না এবং চলতে চলতে হাঁটু ভেঙ্গে প'ড়ে যায়। এই রোগটিকে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন (Muscular dystrophy), এক্ষেত্রে বয়সানুপাতে 
গলগ্চের রস দিয়ে গ:গ্‌গুল: খেতে দিতে হবে; আর এদের নিষেধ ন্ট খাওয়া 
মালিশ করা আর সেক দেওয়া, তেল-ঘয়ের জানস বেশশ না খেতে দেওয়া। তবে 
সাধারণ মাত্রা ৮০০ মিলিগ্রাম দবেলায় খাওয়ানো আধ চা-চামচ গুলণ্ের রসের সঙ্গো। 


১০। গ্রীজ্মের ফোড়ায় (Summer 1১01):_.. তেলে-ঝোলে খাওয়ার অভোস। 
খাটনি (Sedantary habit) কম, বাকে বলে আত্মস:খণী লোক, এ'দের গর 
অল্পতেই লোমকুপগ্যল উত্তোজত (Irritation 01 the hair follicles) হয়, যার 
জন্য গায়ে অসম্ভব ঘামাচি বেরোয়, তার জন্য নোড়া নোড়া ফোড়াও হয়, রর 
আপনারা দেখেছেন কিঃ যারা খেটে খায়, রৌদ্রে ঘোরে, বিশেষ তেল-ঘ একরকম 
খেতেই পায় না. তাদের কি এই ফোড়া হয়? যাঁদও দেখা যায়, সেটা খুবই বিরল। 
বাক্‌-এই আত্মসূখী লোকদের গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তাহে ২/৩ দিন শোধিত 
গ:গ্‌গুলু ৮০০ মালগ্রাম ক'রে সকালে ও বৈকালে দুবেলা গরম জলসহ খেতে হয় 
অবশ্য এটা ১ই গ্রাম (দেড় গ্রাম) পর্যন্তও খাওয়া যায়; এটাতে ফোড়া হওয়ার 
থেকে রেহাই পাবেন। 


১৯। সায়েটিকায়*- আয়ুর্বেদে এই রোগটির নাম গণ্রসী রোগ । এক্ষেত্রে নিদান 
হালো-রসবহ ও রম্তবহ স্রোত দুটিই বিকারপ্রস্ত। এই শরাটি কোমর থেকে নেমে 
গোড়ালি পর্যন্ত গিয়েছে, সকালে ব্যথাও থাকে, আবার বেলা হ'লেও উদ্ধার নেই, 
গরমও সহ্য হয় না, আবার ঠাণ্ডা দিয়েও লাভ হর না_ এক্ষেত্রে শোধিত গগ্গবলহ এক 
থেকে দেড় গ্রাম মাত্রায় 'ভ্রিফলার কাথ দিয়ে খেতে হবে, 'ত্রফলা হ'লো-হরণীতকা, বট ৰ 
ও আমলকা ৫ গ্রাম ক'রে গরম জলে অল্প সিদ্ধ করে, ছে'কে নিয়ে সেই জলটা 8 
খেতে হবে। তবে হরাঁতকা ও বহেড়ার এবং আমলকীর বীজ বাদ দিয়ে ৫ গ্রাম নি? 
হবে। 


কোন নিবন্ধ লেখার শেষে আমার মস্তক কণ্ডুয়ন আরম্ভ হয়, তখন যে 5 
একটা মলম লাগানোর মত দু/চার লাইন লিখে ফোল। তাই ব'লাছ_এই গগন 
প্রাচুর্য যেখানে ছিল সেটা 'গান্ধার দেশ’ (আফগানিস্তানের কান্দাহার অণ্ডল)! খ 
আমরা এক ছিলাম তখন আমাদের ঝঞ্জাট ছিল না, তারপর যে সময় থেকে মুস দ্র 
শিখ, খান্টান প্রভাত ধর্মকে পাওয়ার পর এগিয়ে পিছিয়ে চ'লোছ. তখনই আগার 
দেশশ5দ্ধ পার্থক্যটা দুরেই নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই ভেষজ এমন একটি জিনিস, থে 


১. ০ 


দল স্পা 
নি. + রনির রত সিন র বার রর 


গায়ে জাতের ছা 


নারকেল ৩১৩ 


প দেওয়া মায়ন। রোগ হ'লে দরগাতলার জলপড়া আনতেও বাই, 


রাবার বসন্ত ডাকলে শীতিলাতলায়ও পুজো মানত কার, তাহ'লে একটা জায়গায় 


দেখা যাচ্ছে_ঠেলার নাম বাবাজনী'। 


CHEMICAL COMPOSITION 
v Essential oil. (b) Gummy substance. (০) Resin. (d) Terpenoid 


constituents. 


SOTERA OH 


নান্রি্কেন্ন (লোল্রন্কোল) 


অনেক সময় ভাবি-কেবল মান্যই হাঁক গাড়িকস জানে, এখন দেখছ প্রকাতও কম 
গ্াডাকল করে রাখোন, সেটা কারেছে জল, মাঁট ও আবহাওয়াক ননযে। এই যেমন 
জী র্‌ নারকেল গাছ করা যাবে নাঃ আবার লবণান্ত এলাকায় 
মন-ক গাছ এও 

গা 


শত চেত্টা করলেও রাজস্থানে হবেনা 


আপেল গাছ প:তলে তলে আপেল তো হর না. এ 
1বশেষ কারে দাক্ষণ-প 
নীতিবাক্যে নারকেলকে' সং 


এআগচ্ছীত যদা লক্ষ নারিকেল কণ 


৩১৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


ঠিক যেন নারকেল ফলের সীম্ট জল। আবার কেউ ব'লেছেন_এ জগতে প্রকৃত 


কৃতজ্ঞ ব্যান্তর দৃঙ্টান্ত ওই নারকেল ফল 


। কারণ তার শৈশবে যখন মুলে জল 'সিপ্চনের 


দ্বারা তাকে জীবিত ক'রে রাখা হয়োছল, ভখন থেকেই সে তা স্মরণ ক'রাছলো। 
বোঁদন তার জীবন সতেজ হ'লো-সৌদন সে মাথায় ক'রে জল ধরে রাখলো, সেই 


কৃতজ্ঞতাকে চিহ্ন ক'রে নিজে রোদের তাং 


প জবলে পুড়ে গেলেও উদার চারের দ্বারা 


LE Lt 


SE SnD NE I NE TET 


বরকে ৩১৫ 


“উচ্চৈঃ এব তরু ফলং চ বিপুলং দৃট্টৈৰব হচ্টঃ শংকঃ। 
পরুং শাঁলবনং শীবহায় জড়ধীঃ তন্নারকেলং গতঃ 

রূহ্য বভক্ষতেন মনসা যত কৃতো ভেদনে। 

আশা তস্য ন কেবলং দবদাঁলতা চণ্চ্্গতা চ্ণতাম্‌॥ 


জর্দা উ দেখ অর্খ শকপাধীর কান্ত; জনন পাকা পাক শালীধানা ছে নো, 
গাছ, অত বড় ফল “ন ওই দেখেই ও গয়ে ওই নারকেলের উপর হা ঠক 
খুসী! তারপর সরু ক'রলো নারকেলের গায়ে ঠোকর দদতে ৷ দিতে গয়ে একেবারে 
কাৎ। ঠোঁট দটিও গেল, আশাও ভাঙ্গলো। এখন ভাঙ্গা ঠোঁটে আর শালীধানও 


চুরমার । 


এই নারকেলকে নিয়ে বত যে লোককথা ও নবীন সমাজে ছাঁড়য়ে আছে, 
রই বলক ইত তর মালা না গাই না ভার হা তারাও 


বুঝতে পারা যায়_আয়নর্বেদের অথবা তারও পরের সংাহতার প্রবন্ যাঁরা, 
ভূমিতে ৷ আবার সন্ধান কাঁর 


কে পাই ভাগবতে ও কবর পৰ বলেন 
শ্য এটা থাকা অসম্ভব নয়, কারণ পাণ্ডতগণ বলেন 


নকন্তু কারুর কোন বন্তব্য নেই নারকেলের গুণপনা জানাতে । এখন দেখা যাক 


বৈদ্যকের নাথ 


_চরকের মৌল সংগ্রহ অংশ দশেমানি বর্গ, 


ত, ত র সূত বিধৃত হায়েছে। এট কিন্তু 
প্রয়োগাঁবাধর মৌল সংত্রে নেই। তাই সন্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে 
বুদ্ধ ভোজনের সংযোগ সংগকারের রস বিদনৃষ্টর 

র ধুর রসসম্পন্ন। কিনতু এই 


৩১৬ চিরঞ্জীব বনৌবধি 


সনশ্রবতের [চাঁকৎসাস্থানের ৩১ অধ্যায়ে পিত্তসংসন্ট বায়ুবকারে নারিকেলের চ্নেহ 
ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া আছে। 

সংশ্র,তের এই বন্তব্য অনুসরণ করেই ষষ্ঠ শতাব্দীর আর একখান উৎকৃণ্ট ও 
প্রামাণ্য সংগ্রহগ্রন্থ বাগৃভটের সত্রস্থানে নারকেলের গুণগত পরিচয় দিতে যে তথ্য 
আমাদের শবানয়েছেন, তাতে মনে করা চলে টরক সুশ্রবতের চেয়ে বাগ্‌ভট নিশ্চয় 
নারকেলের শাঁস এবং জল নিয়ে বিশেষ ভাবেই অনুশীলন ক'রেছেন। নইলে একথা 
কেন, বলবেন এই ফলের শাঁস কিন্তু পাকান্তে (জীর্ণ করার পর) স্বাদ: হ'লেও 
ঠকিল্টাদ্ভ অর্থাৎ পেটে বায়ুকর হয় আর শ্লেণ্মারও একট; বৃদ্ধি করে; তবে এর 
পারণাম শাক্ত শুরুকারক। এটা আছে সত্রস্থানের সপ্তম অধ্যায়ে। সর্বাপেক্ষা বিদ্ময়- 
কর চ্ঞদত্তের টাকায় (চরকের) এর অনূল্লেখ, অথণৎ নারিকেলের শাঁস এবং জলের 
ভৈবজ্য পরিচয় নিয়ে চরক-সংশ্র“ত-বাগৃভটে এবং চক্রদত্তের মত প্রামাণ্য ও প্রবীণ বৈদ্যের 


এম্সাপিত্ত ও শুলরোগের চিকিৎসায় নারকেলের কোন কথা লেখেননি! কিন্তু চক্তদত্তের 
'দুব্গ্ণের মধ্যে এ নারকেলের দ্রব্যগুণের উল্লেখ ক'রতে চক্লদত্ত বিস্মৃত হনান। এই 
জনাই পণ্ডিতগণ মনে করেন_একই শিবদাস সেন একই গ্রদ্থকারের প্রামাণ্য টকাকার 
অথচ নারিকেল খণ্ডের ব্যাখ্যা তাঁর টীকায় অনুপাস্থত রাখার মধ্যে কিছ একটা 
রহস্যই যেন লুকিয়ে আছে। 

আরও বন্তব্য_আয়ুর্বে'দের তৈল পাকের ক্ষেত্রে উপপন্ন দ্রব্গ্‌লির মধ্যে নারিকেল 
তৈলের দ্বারা প্রস্তুত কোন ভেষজেরও কোন ব্যবহার নেই। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি__ 
নারকেল তেলের. মুছ্ণপাক করা যায় না, গুণান্তর উপস্থিত হয় কিনা সে বিষয় 
রর সন্দেহ আছে: তাছাড়া নারকেল বা তার তেল কেশা-_এটারও উল্লেখ কোন গ্রন্থে 
নেই। 

এইজন্য একমাত্র নজির ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের প্রাচীন বৈদ্যদের সংগহীত 
যোগাবলীর মধ্যে আমরা বাংলার প্রাচীন বৈদ্যদের [সপ্ধঝোগের ক্ষেত্রগল এখানে 
লিপিবদ্ধ ক'রছি। 

মনে করা বায়_ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নারকেলের তৈষজা যোগের সন্ধান 


সংগ্রহ ক'রলে জারও অনেক ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা বুঝতে পারবো। 
পারচিতি 


যদিও বাংলার মানুষের কাছে_এ গাছ দেখতে কেমন, তেমন প্রশ্নের অবদরই 
আসে না, তবুও গ্রন্থের ধারাকে রক্ষা করার জন্যে কিছুটা বলা দরকার আছে বৈকি: 
তাই বষ্ঠাছি-এই গাছের প্রাচুর্য দেখা বায় সমদ্রোপকূলবতী* স্থানে এবং ভিন্ন 
দ্বীপপুঞ্জে, তবে সমদ্রের ধারেকাছে হ'লেই এ গাছ যে ভাল হয় এটা জর্বাংশে কি 
ঠিক? আর গাছ তো হ'লো-সে যে খুব ফলবান হবে তারও তো নজির নেই; তাহ'লে 
সান্দরবন এলাকায় শুধ নারকেলেরই চাষ হ'তো; তবে যেসব অণ্চলে লোনা হাওয়া 
পেশীছোয় অথচ মাটির তলার জল লোনা লেবণাস্বাদ) নয়, সেই অঞ্চলের গাছে প্রচুর 
পরিমাণ নারকেল হয়, তাই এর প্রাচ্য করমণ্ডল, মালাবার উপকূল এলাকায়, মাদ্রাজ: 
উাঁড়ব্যায়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অথবা তৎসংলগ্ন দ্বপগলিতে এবং 
শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়, আর হাওড়া, হ:গলা. ২৪ পরগণা ও মোদনপপুর এবং বর্তমান 


| 
| 
|| 


J 


নারিকেল ৩১৭. 


বাংলা দেশের বহু জেলার প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিদ্তর হ'য়ে থাকে। 

জসারাতর বর্ণনায় বলা যায়_অনাব্ত স্তম্ভাকীত দেহ খাড়া লম্বা হয়ে ao/vo 
০ পর্যন্ত উচু হ'তে দেখা যায়, তবে আস্তে আস্তে উপরের দিকটা সর, হাতে 
বা গাছের ব্যাস সাধারণতঃ এক ফন্ট থেকে দেড় ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে. পাতার 
মূল ডাঁটা যোঁট গাছের সশ্গে বত থাকে, সোট লন্বা হয় ৯২ থেকে ১৮ ফুট পর্যন্ত 
আর তৎসংলগ্ন যে পাতা হয়: তার মাঝের [শরা চে'ছে ঝাঁটার কাঠি তৈরী হয়। 
বি লম্বা হয় দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত আর মূল ডাঁটা নারকেল বেগ্‌ড়ে) 
যনে পড়ে গেলে গাছের গায়ে একটা খাঁচ হয়ে যায়_তাই গাছের গায়ে এবড়ো- 
চনিড়ো গোলাকার দাগ হ'য়ে যায়। এর ফলের (নারকেলের) আকারের ভিন্নতায় 
[ভিতরের জলাধার খোলাটিও ছোট-বড় হয়, আবার গায়ে-গতরে বড় হ'লেই যে ভিতরকার 
জলাধার খোলাঁট বড় হবে তার কোন দ্থিরতা নেই। আন্দামানে এক জাতীয় নারকেল 
হয়_সেগদীল আকারে বৃহৎ অর্থাৎ তার জলাধার খোলটাই বড় এবং এই নারকেলের 
শাঁসও বেশ পুর, আবার কেরালার অঞ্চলাবশেষে এক জাতীয় নারকেল চাষ করা 
ইয়-সেগদীল গতরে বেশ বড় নকন্তু তার ভিতরকার জলাধার আঁত ক্ষুদ্র, সেগীল 
ছোবড়ার জন্যই গাছ করা হয়। এই ছোবড়ার আঁশ থেকে কাতার দাঁড়. যাকে আমরা 
কাল নারকেল দাঁড়, পাপোশ এবং এ খোল থেকে দবাভন্ন ধরনের খেলনাও তৈরা হয়: 


পকা অর্থাৎ বুনো নারকেলের শাঁস শহাকয়ে, ঘানিতে পেষাই ক'রে তেল তৈরী করা 
কা অধ নো দায়ে বিদেশে তানি হয সুই 


াশ্রত কারে বিস্কুট ও চকোলেট ধরনের খানও হি? 


গাছে ফুল-ফল হয়, তবে খাতু হিসে 
_. ব্যবহাঁরক ক্ষেত্রে এই গাছটির ফুল. কচি ফল (কাঁচ ডাব), খোসা (ছোবড়া), 
[শকড়, পাকা ফলের অর্থাৎ ঝুনো নারকেলের শাঁস, এমন-কি নারকেল মালাও (ঝ?নো 
নারকেলের শন্ত খোলা) উৎধার্থে কাজে লাগে। 

এটির বোটানকাল্‌ নাম Cocos rucilera Linn., য্যামাল Palmue. 

গাছের বর্ণনা লাম তা কিন্ত এ পন কি আগ্নর মনে দা গা 
নামটা এলো কি করে? তবে এ সম্পকে ভাষাতত্ববিদদের কাছে হেট তং পার 


ঃ ব্দটি ক. আর নাড়ু 
সেখানে বলা হয়েছে_কের শব্দাট এসেছে কেরল শব্দ থেকে, ড় 
} নাড়ু (যাঁদও কেরল পল্লী থেকে 


পল্পশ: এখন মাদ্রাজ প্রদেশের নামই তো ত 
৩ টু 
নিকিতা বাচ্ছন্ন।॥ সেই কেরল পল্লীর নাড়ূকেরই নারিকেল; 
অপত্রংশ হ'তে হ'তে আমাদের কাছে নারকেল বা নারকেল 


গয়েছে। 


লোকায়াীতিক ব্যবহার 


ও মানাঁসক 

প্রথমেই জানিয়ে রাখি_আয়ূর্বোদক কোন নি ঠা ৬ 

বোগের তব তেলের আভ্যন্তর (Internal application রা রর 

সাত বহে A য় ক্ষত সং্ট হওয়ার 
দেখা যায় না; এর কারণ হাচ্ছে এর রর AEE 

বনা থাকাতেই একে আভ্যন্তর He নাপ্রকার রোগের ক্ষে 
নাষ্টযোগগীলতে দেখা যাচ্ছে বে. এ গাছের 'বাঁভলাংশকে না ও 

ব্যবহার করা হ'য়েছে; তবে 


দ্বারা অন্ন্যাশয় ও 


৩১৮ চিরঞ্জীব বনৌষধি 


* ১। ক্রিমতে£_ এসব ক্রিম মলদ্বারে উৎপাত করে না আর নাকের ডগাও 
চুলকোয় না এবং মুখ দিয়েও জল ওঠে না। এটা সৃষ্ট হয় আমাশয়ে। যদি কয়েক- 
দিন সম্যক পাঁরপাক না হয়_তাহ'লে রসবহ স্রোতের উৎস আমাশয়ে এক প্রকার ক্রিমি 
(ব্যাক্‌টারিয়া) সৃষ্টি হয়, তার কাজ পেটে বায়ু সৃষ্টি করা এবং উদরকে স্তম্ভিত 
কারে রাখা, এই যে ক্ষেত্র-এখানে কচি ডাবের জল অর্থাৎ যে জলের স্বাদ বায় ও 
লবগান্ত, সেই রকম কি ডাবের জল আহারের পর খেতে হয়, এর দ্বারা এ ব্যাক্‌টিরিয়া- 
গ্লর ধংস হয়॥ তবে জল মিষ্টি হ'য়ে গেলে সেই জল খেলে আরও ক্ষতিই করবে! 


৮ 


২। গ্রাল্থ মলেঃ_ মল নিঃসরণ হ'চ্ছে বটে, তবে তার নিনরবাচ্ছন্নতা থাকছে না, . 
অর্থাৎ একটা বুলেট বেরিয়ে গেল, আবার আর একটা এলো, তার উপর এর গায়ে 


পাকা পাকা আম জড়ানো-এই রকম যে ক্ষেত্র সেখানে প্রত্যহ: ঝুনো নারকেল মিহি 


৩। শনত্রকচ্ছদতায় ৪ অজীর্ণজানত কারণে, অত্যধিক রৌদ্রে ঘোরায়, অত্যধিক 
পরিশ্রমে অথবা একনাগাড়ে এক আসনে চেপে' বসে থাকায় যে প্রস্রাবের কৃচ্ছতা 
বাচা, সেক্ষেত্রে একটা বা দুটো কচ ডাবের জল খেলে সামাঁয়ক & অস্বিধেটা চালে 


৪1 কোষ্টবদ্ধতায়ঃ-- পিত্ত-শ্লেম্মার ধাত, বায়; জন্য দাস্ত পাঁরচ্কার হয় না; 
এক্ষেত্রে ঝুনে গারকোলোর জল প্রত্যহ খালি পেটে এক বা দুই কাপ ক'রে খেতে হবে। 
এর দ্বারা এ অস্মাবধেটা চ'লে যাবে। 


৫ | উরঃক্ষতেঃ_- সার্দকাঁসতে প্রাত বংসর বিশেষ কণ্ট দেয়, বিশেষতঃ শাঁত" 
কালটায়। এদের প্‌ বা মাতৃকুলে কারও না কারও সাঁদকাসির দোধ থাকা অসম্ভবও 
নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকেও। অল্প ঠান্ডা লাগলেই বুকটা ভার বোধ এবং দুই 
পাঁজরায় ব্যথা । এদের ঝে রন্ত উঠছে তাও হা পন একটা ঝনো 
নারকেল কুরে নিয়ে, জলে গুলে, ছে'কে, সেই জলটা আগুনে চড়িয়ে পাক করে তেলটা 
বের ক'রে নিতে হবে, এই তেল সকালের দিকে এক চা-চামচ ও বৈকালের দিকে এক 
চা-চামচ খেতে হবে। এর দ্বারা এ অস্াবধেটা চ'লে যাবে। 


একের নারকেল গাছের কাঁচ শিকড় ছোচে রস করে সকালের দিকে এক চা-চামচ ও 
বৈকালের দিকে এক চা-চামচ একট; দুধ মিশিয়ে খেলে ৭/৮ দিনের মধ্যেই উল্লেখ 
যোগ্য উপকার পাওয়া যায়। \ 


৭। অম্ল ও অজা্ণেঃ-- এই প্রিয়ার মষ্টিযোগটা একট গোলমেলে, তরে 
এটা কোন বৈদোর দ্বারা যাঁদ তৈরা করিয়ে নিতে পারেন তো ভাল হয়; একটা বুনো 
নারকেলের (বড় সাইজের) মুখের দিকে ছ্যাঁদা করে, জল ফেলে দিয়ে তার দরে 
শুক আকন্দপাতা ২৫ গ্রাম কুচি কুচি করে পরে দিতে হবে, তারপর বাখারি চর্গ 
(শামুক বা িনদক পথাঁড়য়ে যে চূর্ণ হয়) ১০ গ্রাম আর যোয়ান ২৫ গ্রাম এ নার 
খোলের মধ্যে পুরে গায়ে মাটি-ন্যাকড়া জাঁড়য়ে, লেপে শুকিয়ে ঘঃটের আগুনে পোড়াতে 


৩১৯ 


হবে; এমনভাবে পোড়াতে হবে_যেন নারকেলের খোলটা পুড়ে গিয়ে {ভতরকার শাঁস 
ও অন্যান্য দিনিসগ্যাল পুড়ে যায়। তারপর নারকেলের উপরকার পোড়া খোলা অর্থাৎ 
জালাটাকে বাদ দিয়ে সেই পোড়া শাঁস সমেত অন্যান্য ণজানসগরীলকে একসঙ্গে গণড়ো 
টক, বাদ দিয়ে সেই এক বা দেড় রা মাত মাহে ও রায়ে দলে 
৮৮ 
এমন-ক যাঁদের শল ব্যথা ধরে__তাঁরাও এটা খেলে রেহাই পাবেন, তবে পথ্যাশী 
হওয়া দরকার অর্থাৎ খাওয়াদাওয়ার ননয়ম মেনে চ'লতে হবে। 


৮। ফিতে '্রিমতে£_ এটা অবশ্য পশুর পেটেই বেশী হয় সাঁত্য, কিন্তু 
মানুষের পেটেও হয়। এক্ষেরে শৃচ্ষ নারকেল (রগ মেওয়ার দোকানে পাওয়া বা 
যতটা, তার সাঁকভাগ সৈন্ধবলবণ মিশিয়ে থে তো ক'রে রাখতে হবে, সেই চূর্ণ সকালের 
দিকে খাল পেটে ২ গ্রাম মানায় ও বৈকালের দিকে ২ গ্রাম মাতার জলা 
বকে খালো। দিন খেলে এ মি টকেরো, টুকরো হু মলত্যাগের 
সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। 

৯। অজীর্ণ রোগে £ অবশ্য যাঁদ এটা সামায়ক হ'য়ে থাকে তবে । বুনো নারকেল 
দো অলস কবে নরেযালেই আলগা কারে ভি 


বৈ জলে গে হেত রই ভাতে কে হল 


খেলেই এই সামাঁয়ক অজীর্ণটা সেরে যাবে। 
১০। অম্লপিত্ত রোগে £ যাঁদও এ রোগে চাকংসক দঘ ও চান খেতে দিতে 
চান না, তবুও লাখ বুনো নারকেল কুরে সেটাকে ঘিয়ে ভেজে নয়ে আন্দাজ ১০ 


গ্রাম কারে দুবেলা খেতে হবে। 
করে লালে ঢাামট ভি কানা 


উট তলা জেনি হযে, তা ২৩: সা 
t কটা ও বৈকালের দিকে অর্ধেকটা খেতে হর! 


১১। শক তারল্যেঃ_ ঝঢনো নারকেলের মঃ 
এ তি সা দক দিন দা কথ করে বাংল লি 
সেটাকে ছে'কে নিয়ে যে 


কেলের শাঁসটাকে বা = দদয়ে তুলে নিয়ে, বেটে, ₹ 
চি ধ কাপ গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতাহ 


দুধ পাওয়া যাবে_তা থেকে ২ চানচামচ আ! 

এ অক ES হবো এর রা সরা 
১২। মূত্র শর্করায়£ প্রন্াবের সঙ্চো শর্করাবৎ (দেখতে চনর-দানার মত) 
একটা জানিস বেরিয়ে যাচ্ছে, যাকে Crystalluria ও বলা যায়। এক্ষেত্রে নারকেলের 
bs ্রতাহ সকালে একবার কারে খেতে হবে! 


ফোঁপল অন্ততঃ দিয়ে বেটে 
ঢা তবে গ:রুমখে যেটা শোনা আছে, 


FN Mh bl 


যাঁরা অল্প পাঁরমাণ খান, তাঁরাই 
র উপর বেশী ঝোঁক; এদের 


৩২০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


শাঁস বেটে, নিংড়ে, সেই দুধ ২/৩ চা-চামচ আধ কাপ গরম জলে মিশিয়ে তার সঙ্গে 
২/৩ টিপ পিপুলের গুড়ো মিশিয়ে সকালের দিকে একবার খেতে হবে। কয়েকদিনের 
মধ্যে এটা উপশম হবে। 


১৪। মাসিক ধাতুর দোষেঃ_- যাঁদের আনয়ামত মাসিক হয় এবং ভ্রাবও ভাল 
হয় না, তাছাড়া রন্তের রঙও ভাল নয়, এক্ষেত্রে নারকেলের শিকড় ১০ গ্রাম, বাঁশের 
শিকড় ৭/৮ গ্রাম, বাঁশপাতা ৪/৫টটি এবং বেগুন গাছের শিকড় ৫ গ্রাম একসঙ্গে থে'তো 
করে, ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছে'কে, সকালের দিকে অর্ধেকটা 
ও বৈকালের দিকে অর্ধেকটা খেতে হবে। তবে এটা খাওয়া উচিত সাধারণতঃ যে সময় 
(তারিখে) মাসিক হয়ে থাকে তার ৭/৮ দিন পূর্ব থেকে। মাসিক হ'য়ে গেলে অর্থাৎ 
চলা কালে এটা খাওয়া বন্ধ থাকবে। আবার পরের মাসেও সেই ৭/৮ দিন পর্ব 
থেকেই খেতে হবে। এই রকম পর পর ২/৩ মাস খেলে এ অস্যাবিধেটা চ'লে যাবে। 


১৫। আধ-কপালে মাথা ব্যথায়ঃ_. যাকে আরমুর্বেদে অর্ধাভেদক বলে, এই 
রোগাঁটর ডান্তারি নম 17577105018. এই রোগে নারকেলের জলে ১০/১২ দানা চান 
মিশিয়ে অল্প অল্প করে নাক দিয়ে টেনে অথবা ড্রপারে ক'রে নাকে ফেলে গলাধঃকরণ 
করতে হবে, অবশ্য অনভাস্ত যাঁরা তাঁদের অসাবধে হবে বৈকি? 


বাহ্য ব্যবহার 
১৬! দাঁতের মাড় ফুলোয়_ যন্তণা হচ্ছে, এক্ষেত্রে নারকেলের শিকড় প্যড়িয়ে 
করলা করে সেটাকে মাহি গড়ো কারে, ছে'কে নিয়ে সেইটা দিয়ে আস্তে আপ্তে দা 
মাজতে হবে। তবে এর সঙ্গে একটু ফিটাকার ও ক্র [মিশিয়ে নিলে আরও ভা 


অভ্যন্তরে থাকে অকপট স্নেহ আর অন্য রসের অন্তরে থাকে সঞ্চার রস; এই নার- 
কেলাট বার 'বিশ্বামত্রের মস্তক তা পারত্কার, কারণ এটি যেমান শন্ত, তেমান কর্কশ 
তারই অভ্যন্তরে আছে সমধর সেনহ। নারকেল তারই প্রতীক নয় কি? আমরা অনার 
যে দেনহের সন্ধান পাই. তাতে থাকে যোগবহ সঞ্চার মাত, কিন্তু এই নারকেলের দ্নেহ 


তিল ৩২১ 


| কোমল শস্যকে নিংড়ে যে রস পাওয়া যায়_সেটা দান করে প্রাণ, আর প্রাণবন্ত যাঁরা 
' তাঁদের নিংড়ালে সেটাতে পাওয়া যায় অঙ্গার সত্ব (Sacchrin). 
আজ আমরা বৈদ্যক সম্প্রদায় মধূমেহ রোগাক্রান্ত, তাই আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা 
অঞ্গার সত্ব । এই বিবাহ নারকেল ফলটি আমাদিকে এই শিক্ষাই হেত রস 
যাবতায় দুব্যকে প্রাথামক অনুকুল দ্রব্য হিসেবেই গ্রহণ না করে তার আভা যা 
সমীক্ষার প্রয়োজন-এই আয়মেদের চিল্তাধারাই সেই খাতে প্রবাহত। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Fatty acids: Caproic acid, caprylic acid, capric, lauric and 
myristic (high precentage), palmitic, stearic, arachidic acid, oleic, 
linoleic acid. (b) Undecanoic and tridecanoic acids. (9 Mixed 
glycerides. (0) Histidine, arginine, lysine, tyrosine, tryptophan, 
proline, leucine, alanine, phytosterols and squalene. (e) Vitamins 
of the B group. 


চরঞ্জীব বনোষাধ (২য়)_২২ 


৩২২ চিরপ্রীব বনৌষধি 


হন আজ আপনাদের পাঁরবেশন করবো এই নাম শব্দটাকে কেন্দ্র কারে। অবশ্য 
এরকম খুড়ো প্রায় গ্রাম বা শহরে এখনো ফে নেই তা নয়, বরং এ ধরনের লোক আরও 
বেড়েছে। 

কথাটা হ’লো “তিলকে তাল” করা, এখানে তিল কিন্তু বস্তু নয়, “অব্যয়” শব্দ, 
যেন কোন বালক না দেখে পাখীর পাখনার ওপর মলত্যাগ করেছে, ওঠার সময় 
সেটা তার নজরে পড়েছে এবং ভয়ে সে কথ মায়ের কাছে. ব প্যকুরঘাটে তার গা 


সঠিক না বুঝেই সে কথাটা পড়শনর কাছে বলেছে, আর সেইটাই দ্বিতীয় কানে যখন 


উপদ্থিত হ’লো|, তখন সেটা ই" 
নে নাৱ kl ছে, তারপর খ্যড়োর ঝুলিতে যখন এলো তখন শোনা গেল - 
8 তু দার থেকে কাকে তে খল এলে! উড়ে যাচ্ছে। এই 
রকম তিলকে তাল করার ঘটনা রয়ে ; 


তিল ৩২৩ 


: তেলের বোতল ধা শিশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে (এই বৈজ্ঞানিক যুগেও), খানিকক্ষণ 
খাদে তেল পড়া হায়ে গেল আর সেই তেল বাতে পঙ্গু রোগীকে নালিশ করা হ'লো_ 
তার পরের দিন সেই পঞ্গ; লোকটা উঠে দে ছুট্‌; এ প্রচার হয়তো বা আপানও 
নেছেন। এও সেই “তিলকে তাল করা” অব্যয় নাম শব্দের উপমা নয় কিঃ 

ইবার মহাভারতের একটা কাঁবকাহিনী শ্‌নুন_সেই িলোত্তমার কথা। 

দ' ও উপসমন্দ এই দুই অসুর ব্রহ্মার বরে এত বলীয়ান হায়ে উঠোছিল যে, তারা 
দারা দেশ জয় কারে শেষটায় দেবতাদেরও দ্বর্গচ্যুত করে। তখন দেবতারা উদ্বাস্তু 
হ'য়ে, যাকে বলে দরাফউাঁজ হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন । ব্রহ্মা দেখলে_তাঁর কাছে তো 
দুণট বড় অস্র্র আছে-কামিনী আর কাণ্ডন; এর একাঁটতেই কিন্তু কুপোকাৎ; তাই 


ভান 


“তলং তলং সমানীয় রক্জানাং যৎ্বানার্্মতা। 
{তলোত্তনোত তৎ তস্যা নামচক্রে পিতামহঃ॥” 


ল্য বহর তিল তল সহ করে কোন তি সাপ 
রূপের অংশ নিয়ে নিয়ে এক সুন্দরী গ'ড়লেন। ব্রহ্মা সেই সুন্দরী রূপসীকে পাঠিয়ে 
দিলেন সূন্দ-উপসান্দের কাছে। 

ব্যস্‌, এ বলে সনন্দরী আমার 
ভ্রাতৃযূগলের কলহ-দ্বন্দের কারণ; 
১। ২১১। ১৮)। 

এখানে তিল 'নাম শব্দটাই' শুধ; পারমাপক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এইবার সামুদ্রিক বিদ্যাধরের কাছে {তল রূপপ্রকাশিকা সংজ্ঞা নিয়ে উপাস্থত 
হ'লো দেহকে আশ্রর কারে। 

সামযদ্রক শাস্বের একাঁটি বড় অধ্যায়ের নামই 
"কান্‌ স্থানে তিল থাক 

এইবার গ্রীতহাসকদের বাঁকা চোখে গতলটা বস্তু হয়ে, সেটাকে আর্যদের থলে থেকে 
সের করে প্রাক্‌-আর্যদের তুলসীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে দিয়েছেন পুরোহততন্। 
যে-কোন সংদকারকার্যে (ীববাহাদি এবং 
তল-তুলসণ অপাঁরহার্য উপচারে পাঁরণত হ'লো। 
ও প্রাকৃ-আর্য এই দুই সভ্যতাকে একীকরণ করা 
নই সভ্যতার মার্জ্‌। যেমন করে হরগোৌরী মিলনের 
আঁফংখোর করা হ'লো। 

এইবার অথর্ববোদদের একটি তথ্য তিলকে সামনে রেখে ব'লাছ_এই অথর্ববেদীয় 
মতপথ ব্রাহ্মণদের রীতিনপীত (১৪1৯) ৯৬ সন্ত) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 
পর আদর নত বা [গা নার রা 
বরা হ'তো। উত্তরকালে এসে, সেই রীতিটা রূপান্তারত হ'য়ে গিয়েছে, এই যেমন 

হয় (মনুর ৩। ২১৩ ব্ধান)। 


ই তল তাল হ'য়ে শতপথী 


অঙকশায়িনী হবে, ও বলে ওটা আমার_এই হ'লো 
তারই পাঁরণাঁতিতে দু'জনেরই জীবনান্ত (মহাভারত 


শীতল সহ্কেত", অথাৎ দেহের কোন, 


হ'লো। যাকে বলে- দুই প্রান্তের 
উপাখ্যান সৃষ্টি কারে সংস্কারের 


ৱাহ্মণদের সংগকারের সাঁপণ্ডীকরণ করা হ'লো। f 
আসলে বেদে পিন্ডের অর্থ দেওয়া হয়ে অন্নের গ্রাস; এখন সে চিন্তাধারাটা 
যখন নেই, তখন এই সত্র করা হলো 


৩২৪ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


এর নিরালতার্থ হ'লো- বৃন্ধকালে অসমর্থ পিতামাতার মুখে অন্ন দেওয়ার জনাই 
পত্রের প্রয়োজন। বৈদিক পিণ্ডার্থে যে অন্ন, সেটা এখন উধ্দিহিক হ'লে তনেই চাল: 
কলা, তিল আমার পেটে যাবে, বেদের সে বাণীর 


শর অন্ন আজ কালে খেয়ে ফেলেছে। 
আচ্ছা, এই তিলের মূল সত্রটা কোথা থেকে পাওয়া গেল, সেটা জানতে কার না 


উৎসক্য জাগে! তাই ব'লাছদেখুন উপবহ্ণ সংহিতায় তার কি মান্যতা। এটা কিন্তু 
অথবববেদোত্তর কালেই এই সংহিতা সংকলিত ব'লে পুরাতাত্কদের আভিত। 
এ সংঁহতার ১১। ১৭৫ সূন্তে বলা হ'য়েছে_ 


স্বামাদ্ধি হবামহে তিলং বাদ্য কারবঃ। 
পতং স্নেহং পবিভ্রেণ বাজামাপঃ শ n 


এই সুন্তাটর উবট্‌ ভাষ্য করেছেন__ 


বেন প্গাথঃ প্নেহস্য যোনিঃ তিলঃ [ভলয়াতি স্নেহগতো। 


স্বাং হবামহে-আহবারামঃ, বাজস্য অন্নস্য কর্তার ইতি কারবঃ ইং 
এবারে, হি নিশ্চয়ে। ত্বং স্বিননঃ সন্‌ পাবন্রং পবিন্লেণ স্নহেন, 


শা আজ্যামব ঘতোমব পৃতেং আপো জলা এবসঃ পাপা, 
শান্ত! 


এই সংন্ভটি ঝকের এল্দ্ুগাথায় 
দ্নৈহের সহিত গাঁতমান, ত 


দাও। স্বিম 
মিও তেমনি 
ক্র" জল যেমন সমস্ত মালিনা দূর করে. তুমিও তে 
দেহের মালিন্য দূর কর। ্ 


তারপরে-_ 


এই স্মন্তের সার অথ- গাওয়া যার--ঘৃতের পরেই তিল. তৈলের স্থান. আর 
দেখা যাচ্ছে তিল বেটে সিদ্ধ করে অস্নের সঙ্গে খেতেন তাঁরা, কারণ তিলের স্নেহের 
দ্বারা দেহের স্রোতঃগ্রন্থিতে নির্দোষ দ্নেহ সণ্ডার ক'রে টি 2 আনে। হয়তো 
সমগ্র দেহ-যন্তরটাকেই তৈল-পিচ্ছিল করে ক ্ৈ ] 


সি কমশান্ক দান করে। 
বৈদ্যকের নাথ 


ন, 
ডা অনুসরণ কারেই সংাঁহতাকারগণের এটার বাস্তব অনুশীল 


c [্” 
বি [ল। তাই প্রথমেই দেখ চরকসংহিতার হে 
“মানি বর্গে তিলের স্থান। চরক সংহিতার এই অংশ খু 
হা বলা হাডেছে আত স্বভাবতই প্রম্ন_এই তি 
য় [বতই টু 
দুব্যাটর ভৈষজ্যগুণ কিঃ তাই যে প্রশ্নের উত্তরে ২৭ "অধ্যায়ে বলা হছে 


স্নিগ্ধগুণ, উ্ ও তীক্ষণধমী: রসে কষায়, মধুর, কট; আর ভেষজের ক্ষেত্র ত্বকের 


হানি সৈ এ 
পান করা হয়-তিল আমাদের স্নেহযোনি, 


৯৩০ 


পি 


তল ৩২৫ 


রে 
En 


, কেশের রঞ্জক, বলকর, বায়ুর উপশম করে। কিন্তু যাঁরা পিত্তপ্রধান ও শ্লেফ্ম- 
প্রকতর--তাঁদের 'িতকর নর, তাও কৃষ্ণ তিলের ক্ষেত্রে । শ্বেত তলে যাঁদও 
কিছু হিতকারত্ব আছে, রুক্ষ পিঙ্গল বর্ণের তিলে তা কিছুই নেই, বরং 
ক্ষাতকর। এবার দেখা যাক তিলের প্রয়োগ ক্ষেত্রগীলর লক্ষণ কোথায় কোথায় কিভাবে 
কাশ পেলো । 


বৃ 


অঅ 


ডি এ 


পাঁরাচাত 


সমগ্র পরথবীতে এই গণের ১০/১২টি প্রজাতি বর্তমান কিন্তু তার আঁধকাংশই 
আফ্রিকায় দেখা যায়। এই ভারতে দু'ট প্রজাতি বর্তমান কিন্তু একাঁটকে আমরা 
সাধারণতঃ দেখতে পাই বা চাষ হয়। 


আদি জন্মকথা 


এাঁতহাসিকদের মতে এটি মধ্য এশিরার অযত্রসম্ভূত গাছ ছিল. পরে আর্যরা যখন 
এদেশে এসেছে--তারাই ভারতে দিয়ে এসেছে, অবশ্য আমরা খক্বেদেও তলের 
ব্যবহার দেখতে পাঁচ্ছ। 

আর একটি তথ্য পাওরা যায় যে_তিল জাভা, সংমান্রার পাহাড়য়া অঞ্চলে এবং 
জঙ্গলে আপনাআপনি হায়ে থাকে। 


স্থান ও কাল 


সাধাহ্ণতঃ চাষ হয় পাথবীর নাতিশঈতোফ অণ্চলে, বংসরে ২ বার একে বপন 
করা হয়ে থাকে। 

সব প্রদেশে একই সময়ে বর্ষা, শীত বা গ্রাঁল্মের আবির্ভাব হয় না, তাই চাষেরও 
(বশজ বপন বা ফসল কাটার) তারতম্য ঘটে। তবে মোটামুটি বর্ষার প্রারম্ভে একবার 
বেটা বপন করা হয় সে ফসলটা কাটা হয় শরৎকালে, আবার যেটা হেমন্তে বীজ বপন 
করা হয়-সেটা কাটা হয় গ্রাচ্মের প্রারচ্ভে। এইবার আরও {বিশদভাবে বাল--তিন 


রঙের বটেই, ৪ রঙের তিলও এদেশে দেখতে পাওয়া যায়_কালো, সাদা, রন্তাভ 
ও _এক এক প্রদেশে এক এক রকম তিলের চাষ বেশী হয়। লাল {তলকে 


রামাঁতল বলে। কালো তিল মাঘ-ফাল্গুনে বোনা (বপন, করা) হয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাচে 
সেগুলি কেটে ঝেড়ে নেওয়া হয়! উষধার্থে কালো {তলই বেশশ ব্যবহার হয়। 

আর সাদা ?তিলটা জৈোম্ঠ-আবাঢে বোনা হয়, ভাদ্র-আশ্বনে সেগীল কাটা হয়। 
এই তলের তেলে গন্ধও কম, খেতেও সংবাদ, আহার্ষে ও প্রসাধন {হসেবে এই সাদা 
(তিলের তেল ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এভিন্ন আরও দুই প্রকারের যে তিল আছে. 
সৈগন্রীলর চাষ ব্যাপকভাবে হয় না। 

গাছ ১ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত উদ্ু হাতে দেখা যায়, প্রদেশভেদে পাতার আকারের 
তারতম্য দেখা যায়। গাছে বা পাতায় সক্ষম লোম আছে. পাতা ৩ থেকে ৫ হী 
লম্বা, ছোট বড় পাতা হয়_উপরের দিককার পাতা সর: ও লম্বা, গাছের মাঝখানের 
পাতা অপেক্ষাকৃত চওড়া; এই গাছের ফুল বিচ আকারের-তবে রামাঁতল বা লাল 
[তিলের ফুল চটির গাছের পাতা কালো তিলের পাতার থেকে বড়। তিল একবারের 
পেষাইয়ে "প্রো তেল বেরোয় না, অন্ততঃ দবার তাকে পেষাই করতে হয়। এটির 


৩২৬ চিরঞ্জীব বনোষাঁধ 


বোটানকাল্‌ নাম Sesanmam indicum DC., ফ্যামাল Pedaliaceae. 

বহ প্রদেশেই এটি তিল অথবা তাল্লি বলে পরিচিত, এই বাঁজের তেলকে ভঞ্জিলি 
অয়েল (G৪!) ০1) বলে। একে মিঠা তেলও বলে, ইউনানি চাঁকংসক সম্প্রদায়ের 
কাছে এটি 'কুন্‌জুদ্‌’ নামে পাঁরচিত! 

উধধার্থে ব্যবহার হয়_বীজ, তেল, খইল, ফল ও শুষ্ক গাছ (তলনাল)। 


লোকায়াতিক ব্যবহার 


প্রথমেই বালে রাখ--তিলের মৌল শান্ত হচ্ছে_তার দ্নেহযোনিটার জন্য, সেই 
জন্যেই আমরা তিলকেই দেখতে পাই আমাদের প্রাচীন সাইতাগ্রন্য চরকে । এই 
সংহতায় বাণত দেহক্ষে্রট ১৩/১৪টি ভ্রোতধারায় গঠিত; এই ধারাগুলি পরস্পর 
পরচ্পরের অপেক্ষায় উপচিত ও অপচিত হয়; কিন্তু রসবহ স্রোতকে কেহ আতিরম 
করতে পারে না, অর্থাৎ প্রাতিটি স্রোতধারা রসবহ্‌ স্রোতেরই মুখাপেক্ষী: সেইজন্য 
প্রথমেই রসবহ স্রোতের আওতায় আসে । দাক্ষাৎভাবে 

হাসে হয় ই এই রসবহ লোতকে আরম কারে যেতে পারে না কিন্তু বিগত 
হাতে হয়--তাঁদের এই তিলের তৈলযোনির সমীক্ষা দেখে: তাঁরা উপলব্ধি ক'রেছেন 
যে, তিল এক কালেই বিভিন্ন স্রেতপথে সঞ্চরণশীল হয়। তাছাড়া হিল নিজে 
খোগবাহী হ'য়েও কাজ করে। 


১! বজঞার্ণেঃ£_ এই রোগটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে “চিরঞ্জীব বনৌবাধির প্রথম 
শণ্ডের ৩১৮ পৃঙ্ঠায়, তবুও সংক্ষেপে বাল-_এই রোগাঁটি রশুবহ স্রোত দুষিত না হ'লে 
তো হয় না, আর দ্বিতীয়তঃ এটা যে কেবল মলদ্বারে ভিতরের দিকে অথবা মুখের 
বিভিন্ন স্থানেই হাতে পারে, যেমন নাকে হয়_একে 
নোন্িয়েও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কালো তিল ১০ গ্রাম ১২ 
ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে একট; ঘষে দিলেই খোসাটা উঠে যাবে তারপর জলে ধয়ে 
খোসাটাকে ফেলে দিয়ে সেটাকে বেটে তে হবে; সেই [তিল বাটার সঞ্জে গাওয়া 
মাখন মিশিয়ে অথবা আধ কাপ গরুর দুধের সঙ্গে (সে কাঁচা বা জল দেওয়া যাই 
এ) মিশিয়ে সকালের দিকে খেতে হবে, এর আয এ অস্বাবধেটা চ'লে' যাবে। 


এটা আছে চরকের চিকিৎসাপ্থান নবম অধ্যায়ে। 


মনত্কচ্ছতা। এই রোগকে রন্তজ আমগ্রহণীও 
বেল পোড়ার শাঁস ২ চা-চামচ আন্দাজ, অথবা অগত্যা 
চামচ য়ে তিল বাটার দঞ্জে দই-এর মাথাটা (অ' 


ধূয়ে ফেলে, বেটে নিতে হবে। ত 


এক চা-চামচ তিল তেলও মিশিয়ে ) না 
রঃ 2 গি নেওয়া; অবশ্য টাটকা তেল সংগ্রহ লে 
খাওয়াই ভালো। এটাও ঢরকণয় 7 


_& 


এ 


তিল ৩২৭ 


করে, ঠাণ্ডা কিছু খাওয়া বায় না, অকালে মাড়ী আল্‌গ্য হয়ে দাঁত নড়ছে বা ঝুলে 
এসেছে, এদের উচিত রোজ সকালে ৮/১০ গ্রাম কালো তল (খোসা পাঁর্কার করা) 
বাটা জলসহ খাওয়া, এর দ্বারা দেহের পষ্উও হবে, দাঁতের ও মাড়ীর রোগও সেরে 
যাবে। এটা ষ্ঠ শতকের বাগৃভটের ব্যবস্থা-উত্তরতন্হের ৩৯ অধ্যায়ে! 


৪1 মূত্ররোধে ঃ__ পাথুরী হ'য়ে মূত্ররোধ হ'য়েছে-_একথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় 
না; অনেক সময় অজীর্ণ জন্যও মত্ররোধ হয়! যেখানে আপনিও নির্ধারণ করতে 
পারছেন না, সেখানে [তিল ডাঁটার ক্ষার এক গ্রাম, দই ২৫ গ্রাম ও ১ চা-চামচ মধু 
একসঙ্ছে দমাশিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা অবরোধটা চ'লে যাবে এবং প্রস্রাবটাও পরিভকার 
হয়ে যাবে। 

এই ক্ষার প্রল্তৃত করার পদ্ধাত হ'লো- গ্াছগনলকে শহাকয়ে নিয়ে অথবা [তিল 
ঝাড়া হ'য়ে গেলে ওগযালকে পাড়িয়ে ছাই করে নিয়ে, ছাই-এর আট গুণ জল মিশিয়ে. 
থাতিয়ে গেলে তাকে ছে'কে নিয়ে ও পারশ্রুত জলকে পাক ক'রলে ঘন হায়ে চান বা 
লবণের মত একটা জিনিস কড়ার তলায় পড়ে থাকবে; এইটাই “তিলনাল ক্ষার"। 
সুশ্রবতের মতে ক্ষার তৈরণী ক'রতে গেলে এ জলটা ২১ বার ছে'কে নিতে হবে! ক্ষার 
প্রস্তুত পদ্ধাত লেখার পূর্বে যে মুষ্টিযোগটা লেখা হ'লো_সেটা আছে হারীতের 
চিকিৎসাস্থানের ৩০ অধ্যায়ে । 


$। অস্মরী রোগে£_ আয়ুবোঁদক চিন্তাধারায় অশ্মরী রোগ যেখানে বায়র 
প্রাধান্যে হয়_সেখানে প্রস্রাবের ধারাটা চিরিত হ'য়ে বেরোবে, শুলবৎ বেদনা হবে, 
আর একটু শিহরণে অথবা মাথায় জল ঢাললে একট; প্রস্রাব বোরয়ে আসে; আর 
প্রস্রাব করার পূব মুহুর্তে একটা যন্ত্রণা বোধ হবে; এই ক্ষেত্রে তিল ডাঁটার ক্ষার 


»১ গ্রাম মাত্রায় ১ কাপ কাঁচা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে, খেতে হবে। এর দ্বারা প্র্রাবও 


পাঁরত্কার হবে এবং পাথ্ুরীটাও পড়ে যাবে, তবে কয়েকদিন খেতে হবে। তবে যাঁদ 
নজরে পড়ে সেটার রং কিন্তু সাদা হবে। এটা কিন্তু চক্রদত্ডের ব্যবস্থা 


৬। অজশণ্েঃ£_ যে অজীর্ণ মাংস খেয়ে হয়েছে, সেক্ষেত্রে ও তিল ডাঁটার ক্ষার 
আধ গ্রাম মাৱায় মধ্যাহ্নে ও রাত্রে আহারের পর জলসহ দুইবার খেতে হবে, এর দ্বারা 
উ অজশর্ণের উপশম হবে। এটা আছে ভাবপ্রকাশে। 

৭। রন্তামাশায় ঃ কোন গরম জানিস বা গর পাক {জানিস বেশী খাওয়া অথবা 
অজীশর্ণ অবস্থায় গুরুভোজন ক'রে রক্তামাশা হ'য়ে গিয়েছে অথবা অতাতে গরম 
জানস খেয়ে আমরন্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে ৭/৮ গ্রাম কালো তিল, তার সঙ্গে ৩/৪ 
গ্রাম দেশগ কুলের (টোপা কুলের) শিকড়ের ছাল একসঙ্গে জন দিয়ে বেটে ওটা 
ন্যাকড়ায় ছে'কে নিয়ে, সেই জলটা সাক কাপ দুধের সশ্গে দ্মীশয়ে খেতে হবে (তবে 
এটা ছাগদুগ্ধ হ'লেই ভাল হয়), এর দ্বারা এ রন্তামাশা ২ দিনের মধ্যেই ভাল হ'য়ে 
যাবে। তবে বালকদের ক্ষেত্রে মাত্রা কম। 

তবে একটা কথা-_এইসব যোগগাল বৈদ্যককুলের মধ্যে প্রচীলত আছে; অনেকে 
মনে করেন এগুলি বুঝি তাঁদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের বেসাঁত; না, 
তা নয়, এগৃলি সংহতোন্ত ও প্রাচীন গ্রন্থোস্ত পদ্ধাত। 

বাহ্য ব্যবহার 


৮। অর্শের বলির ব্যথায় £_ কালো তল বাটা আর গাওয়া ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে 


৩২৮ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


আধ-বাটা করে তারপর সেটাকে গরম ক'রে ন্যাকড়ার প:ঃটুলী বে'ধে মলদ্বারে সেক 
দিলে ২/১ দিনের মধ্যে অর্শের বাঁলটা চুপ্‌সে যাবে। এটা আছে চরকের চিকিংজা- 
স্থানের ১৩ অধ্যায়ে। 


বায়! এটা সকালে ও বৈকালে দিনে দ্বার লাগালে ফোড়াটা পাকিয়ে ফাটিয়ে দেবে। 
এই যোগাঁট আছে চরকের চিকিৎসাস্থান ১৩ অধ্যায়ে। 


পাকা না কাঁচা চলতি কথায় বলে দরকচা মেরে গিয়েছে: 


সেরে যায়। এটা আছে বাগৃভটের চিকিৎসা 
স্থানের ২২ অধ্যায়ে। 

ইউর যোগ - Ft রোগটি ক্ষুদ্র নয় বা উপেক্ষার নয়_এটি হ'লে বুঝতে 
< ‘থ ও তালঃগ্রন্থিতে যে -_ য়েছে! 
টি টে রসবহ স্রোত আছে_সেটা 'বকারগ্রচ্ত হ' 


ফেল,ন-এই রকম কয়েকাঁদন মাখলে এই হে 
তৃষা রোগের উপশম 
ET হয়তো ভাবছেন--“তৃষ্কায় কাতর হ'য়ে চাঁহলাম জল, তাড়াতাঁড় এনে দিলে 
আধখানা বেল”; তাই বলাছিলাম মনীষীদের সমীক্ষা এই রকমই ছিল. এক্ষেত্রে ঠাণ্ডা 
দিন অথবা ঘোলের সরবত খাওয়ার ব্যবস্থা দেননি। | 


২৩। শে রোগে যাঁদ এটা বায়জন্য হয় (এটার লক্ষণ লেখা আছে “চিরঞ্জীব 
বনোষধি'র প্রথম খণ্ডের ৩৩২ পৃষ্ঠায়), তাহ'লে [তিলকে এমন শন্ত ধরনের বাটতে 
বেন পেটের উপর রেখে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘা > 


১৪। আমবাতেঃ_ এই রোগ সম্পকে থম 
বস্তৃত বিবরণ “চিরঞ্জীব বনোধষাঁধ'র প্র 
খণ্ডের ৩৩১ পষ্টায় দেওয়া হয়েছে। পাশ 


তিল ৩২৯ 


১৫। পচা ঘায়েঃ_ এই ঘা অনেক সময় বিষান্ত হয়েই জন্মে, অর্থাৎ অনেকের 
বংশানূক্রামকতায় অথবা অনেক সময় পৃরপুরুষদের মেহ-প্রমেহ রোগ থাকে, 
সেই দোষে অথবা উপদংশ (সাফালস্‌) রোগে, অশোধিত পারদঘাটত কোন ওঁষধ 
সৈবনজনিত রন্তদোষেও এই রোগ হতে পারে: এই রকম যে ক্ষেত্র, সেখানে কালো 
{তল বেটে প্রলেপ দিলে পদুজ হওয়া কমে তো যাবেই, আঁধকন্তু ঘা তাড়াতাড়ি 
শ্যীকয়ে যাবে। 


১৬। িরোরোগে £ এই রোগাটর বিস্তৃত বিবরণ িরঞ্জীবের প্রথম খণ্ডের 
৩৪৬ পুঙ্ঠার দেওয়া হয়েছে, তবুও সংক্ষেপে বাল_যাঁদ রন্তবহ স্রোতের অভ্যন্তরে 
রন্তের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য বায়ুর স্বাভাবিক সণ্ঠরণশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই পাঁড়া- 
দায়ক হয়: এক্ষেত্রে কালো তল দুধে বেটে ওটাকে অল্প গরম ক'রে পটল বোধে 
মাথায় ও ঘাড়ে স্বেদ দিতে হবে, যেমন করে আমরা নুনের পটলের সেক 'দিই। 
আরও একটা প্রাক্রিয়াও ভাল কাজ দেয়, সেটা হ'লো--৫০ গ্রাম আন্দাজ তিলকে দুধে 
বেটে আধ সের আন্দাজ দুধ ও এক পোয়া জল একসঞ্গে ও তিল বাটার সঙ্গে মাশয়ে 
সিদ্ধ করতে হবে, যখন ফুটে ভাপ (বাচ্প) উঠবে, উনুনের কাছে বাসে সেইটা মাথায় 
ও ঘাড়ে লাগাতে হবে। এর দ্বারা মাথার যন্ত্রণা ও ভার বোধ চালে যাবে। এই রকম 
২/৩ দিন ক'রতে হবে। 


১৭। টাকে £_ স্বাভাবক টাকে এটাতে কাজ হয় না, তবে 'বাক্ষপ্ত টাকে বা টাক 
রোগে, যাকে পাশ্চাত্য চাকংসকগণ এলোপেসিয়া এরিয়েটা বালে থাকেন, তিলের 
ফল ও গোক্ষুর বীজ সমান পরিমাণ নিয়ে, বেটে অল্প ঘি ও মধু মিশিয়ে ব্যাধত- 
স্থানে অর্থাৎ যেখানটায় টাক পড়েছে সেখানটায় প্রলেপ দিতে হবে, এটাতে এস্থানে 
নুতন চুল গজাবে। 

এই নিবন্ধ লেখার শেষে বসে ভাবাছ_একে কোন্‌ ভাষায় ইাঁত কার__আচ্ছা এর 
রূপটা তো আপনি দেখেছেন কিন্তু এর মধ্যে যে এত স্নেহ আছে, তা ক তার বাহ্যর,প 
দেখে বোঝা যায়? 

ভৈষজ্য জগতে এ যেন চাণক্য-নপীতির সেই উপদেশ_"স্নেহসংযোগতঃ শিক্ষা”, অথনৎ 
মানবের মাঁস্তত্কে কখনও কঠোর কর্কশ উপায়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল নয়; সেনহ-কোমল 
ব্যবহারেই সমগ্র মাস্তচ্কে শিক্ষার সুকুমার বৃত্তির সঞ্চার হয়। {তল আমাঁদকে ভৈষজ্য- 
বিদ্যায় সেই শিক্ষাই দিয়েছে। রোগণ একেই তো ব্যাধির পীড়নে পড়ত, সেক্ষেত্রে 
স্নেহদানই সর্বাগ্রে করণীয় পদ্ধাত। তাই দেখতে পাই_তিলের বোগগবুলি দেহের 
কাঠনতম ক্ষেত্রেও প্রবেশ ক'রে দন্ট ব্যাধির প্রশমন করছে, ভাবতে ভাবতে মনে হয়_ 
এ যেন প্রমধলার স্নেহ-শৃঙ্খালত রাজ্য সংশাসন। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Vitamins, carbohydrates, proteins. (b) Sesamin, seamolin, sesa- 
mol. (c) Guaicol, phenol, furfuryl alcohol, 2-acetyl-3-methyl furan, 
acetyl-pyrazine, 9-209151 pyrrole and formyl pyn ole. 


লোকে কথায় বলে-_“ভাজে উচ্ছে বলে পটোল”, এটা কল্তু স্বভাব-খল ধা 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক উপমা। উাদ্ভদকুলের মধ্যেও এমনি ১7 
উদ্ভিদের এক একটা বোশিষ্ট্য দেখা শায়-তাদের অপরিণত বয়সে যে রস আশ্রত 
হ'য়ে থাকে, পরিণত বরসে সেই আবার ভোল বদলায়; এই যেমন আখ হন্ষ?), আম, 
দ্রাহ্মা (আঙ্গুর). তাল, কলা প্রভীতি। 


তাহ'লে দেখা যাচ্ছে মধুর রসের সঞ্টারটা 


 সাতরাং কিছ পার্থক্য তাদের থাকবেই: 
এই ধরন না_িমও তেতো' (তিন্ত), নিসিন্দেও ‘ততো আবার উচ্ছেও তেতো; এই 
রকম গুল, শিউলি, ছাতিম (সৈপ্তপর্ণ), সোমরাজ কালকাসংন্দে (কাসমর্দ)-এরা 
সবাই জাতে তেতো । তবদও নিরীক্ষায় ধরা 


য় ধরা পড়ে নিম এসেছে Meliaceae ফ্যামিলি 
থেকে, আবার নিসিন্দে এসেছে 07136080980, 


Menispermaceae, শিউলি oleace, ছাতিম Apocynaceae সোমরাজী 
(9010190319৩, কালকাসুন্দে Leguminosae 


' আবার ভাদ্রে (শরং খতুতে) শিউলি । তাছাড়া, 
সে লা ভো তাত ন ত পছ বর হো 
HES TE et SL dpe 


কটিল্রক ও কারবেল্পক ৩৩১ 


তুলনা ক'রে ব'লে থাঁক-এ যেন “উচ্ছের ঝাড়_এর মূল তিতো, পাতা ততো, ফলও 
রঃ 


ৰ 


ব্‌ 


কিন্তু প্রতোকের প্রকাত বৈশিষ্ট্য পৃথক: তাই তার 'করয়াকারত্বও পৃথক, বৈদ্যক- 
গোষ্ঠী তাই তার তন্ত রসের এই চারান্রক বৈশিষ্ট্যটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন 


ছেইটাই দেখ। যাক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অথর্ববেদেও তার কোন সন্ধান পাওয়া বায় না. 


তবে পরবর্তীকালে উপবহ'ন সংহিতার ৫২/৩ সান্তে উল্লোখত হয়েছে, সেখানে বলা 


হয়েছে__ 


উথ্থায় তিষ্ঠ মিত্রৈতাং স্বজ্গাীরঃ ত্বং কটিল্লকঃ। 
. চর্ষণী ধৃতদ্যম্ন পৃথিব্যাঃ রসং ভাজয়তেহ নঃ! 


SS চিরঞ্জীব বনৌবধি 
উবট্‌ এই সুস্তাঁটর ভাব্য ক'রেছেন_ 


মিৰগ্থানায়াং এতাং তব তনূং লতাং উদ্থায় পুনঃ স্থিতাভব, 
ত্বং কাঁটপ্লকঃ কাটং কঠিনং চ্ছদং ইল্লাত প্রকাশয়াতি। স্বঙ্গারশ্চ 
শোভনা করপল্লবা যস্য সঃ, আঁপচ পাৃথিব্যাঃ চষ্ণী ধৃতদন্যম্নঃ 
চর্যণা মন্য্যাঃ তৈঃধৃতদ্যান্নঃ দীপ্যমানঃ রসঃ তং ভাজয়তেহ। 


এই সন্তাটর অনুবাদ হ'লো-_তুঁমি কটিল্লক জগৎ কঠিনচ্ছদ, তুমি মিত্রস্থানীর়, 
তোমার তনদ অর্থাৎ লতাকে উত্থিত কর এবং পুনরায় স্থাপন কর, তোমার সুন্দর 
মার এবং তোমার দাঁপামাণ রস পৃথিবীর মনদব্যগণ গ্রহণ করে এবং আমরাও! 


নৈদ্যকের নাথ 


আয়নর্বেদাঁয় "চিকিৎসার সিদ্ধান্ত হ'লো-ি্তাবকারে মধুর, তিন্ত, কষায় ও 
শীতল দুব্য দিয়ে চিকিতসা করতে হবে ঠিকই কিন্তু বে িক্তে বিরেচন কিয়া টি 
করে, তেমনি তিন্তরসই দিতে হবে; কারণ সব তিনতরসই আমাশয়ে বা গ্রহণণতে প্রবেশ 
কারে পত্তের মুলকে ছেদন করে না, কারণ পিত্ের স্বাভাবিক প্রকৃততে উষ্ণতা, 
ভাত ধর্ম আহ, যাঁদ তার বিপরীত পাঁরণাম শান্তির 
দুরে থাক, আরও বিকৃত হ'য়ে যাবে। এমনকি 
3 সরস পেলে সেই বিকৃত শপত্তের পারণামে আরও কঠিন রোগের 
উৎপত্তি ঘটায়। 

এইজনা চিকিৎসকের এমন ধরনের প্রবোর নির্বাচন প্রয়োজন যে, যে তিক্ত রে 
স্নহধার্মতা ও বিরেচন প্রায় বিহিত থাকে_তেমানি তন্তু রসের ভেষজই শ্রেদ্ঠ এবং 
আহার্যও শ্রেচ্ঠ। 


র আহার্য দ্রব্য আছে_তাদের Ee 
পক বা বড় করলা অন্যতম। উভয় ফলই প্রায় মধ 
তবে বংঅধারায় একটি ক্ষদ্রাকত এবং আর একাঁটি বৃহৎ আকাতির। 
দদাট ফলই সুপ্রাচীন ক 


ভারতে পাঁরচিত ব'লেই চরক, সহশ্রুত, বাগৃভটে এর গদ্ণপনা 
ও ভৈষজ্য গুণের কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। | 


নাম রহস্য 

কটিলক শব্দটির আভিধানিক শব্দভেদ হ'লো-কট-কঠিন আবর, তাকেই থে 

ইল্লতি প্রকাশয়াত সেই কটিল্লক, এর পরিচিত নাম উচ্ছে। এই শব্দটিও উচ্চ ছদ অথাৎ 

দোণ পরত চামড়া যার। এইভাবে উচ্ছের বিবাতিত নাম। সংস্কৃত ভাষার দুটি নামই 

নর জমা পিস করে? ঠিক এভাবে আর একটি নামত ভার সবর 
শব্দের অনা অর্থ থাকলেও কার শব্দ ] 


নিশ্চিত রুপেই লাঁতয়ে জতিয়ে যায। “বক্ষ পায়না 
মহারহ টে লা কারবেল্লের। আর এটি বে ওষধি দত ঠিক; যে লতার “ফল” 
কত যা RE So, হযে আতা 
তবর্ণতা থাকে না, দাহ জন্য ?পত্ত রং হরিদ্রা বর্ণই 


কাটিলিক ও কারবেল্লক ৩৩৩ 


কারবেল্ল দুটি ভেষজেই চরকের বিম্যনদ্থানের অণ্টম অধ্যায়ে 
করস-প্রধান ভেষজ নির্ধারণে নির্ধারত হায়েছে। 

ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে কাঁটল্লক বা উচ্ছে এবং কারবেল্ল 
কে প্রয়োগ এবং তার ক্ষেত্গহীলকে নির্বাচন করা হয়েছে 


যে কয়েকাঁট ক্ষেত্রে এর ব্যবহার- প্রায় সব ক্ষেত্ৰেই এর লতা ও পাতার ব্যবহারই 
দেখা যায়। তবে লোকায়াতক ব্যবহারে এর ফলেরও ব্যবহার হয়। এর মৌল উৎসাঁট 
পর্যায় মন্ডতাবলন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। 


এই ফ্যাঁমালর সব লতা গাছেরই আকর্ষ (5::4%1) থাকে। পৃথিবীর পূর্ব এবং 
পশ্চিম দুই গোলার্ধের নাতিশীতোষ অঞ্চলে এই Momordica গণের অন্ততঃ ২৫টি 
পরজাতি (919০069) বর্তমান; তার মধ্যে ভারতবর্ষে অন্ততঃ ৫/৬ পাওয়া যায়! 

বর্ধজগবশ লতা, ?কন্তু এই লতাগাছের মূলাটি মাংসল, কোন গাছে অথবা বেড়া বা 
নাচাকে আশ্রয় কারে বেড়ে গেলেও এ আঁকাঁশ বা আঁকাঁড় কোন {কছুকে জাঁড়য়ে 
ধ'রে এাঁগয়ে যায়; পাতা হাতের পাঞ্জার মত হ'লেও অসমান খাঁচকাটা, তবে কোনটায় 
& বা ৩টি খাঁচও থাকে; পাতার বোঁটা এক থেকে দেড় ইাণ্টি লম্বা, ফুল হ'লদে, এই 
ফুলের বোঁটাও দেড়/দুই ইণ্ডিও লম্বা হ'তে দেখা যায়। 

সমগ্র ভারতবর্বেই করলা ও কটিল্লকের অল্পাবিদ্তর চাষ হয়, এ দুটির সাধারণ 
নাম উচ্ছে। 

আমরা তিন প্রকার উচ্ছে দেখতে পেলেও যেটা বনে হয় অর্থাৎ আপনাআপাঁন 
নীলা সেবা বেকত দার আকারে ছোট ও বাজ 
অপেক্ষাকৃত কম ততো (তন্তু): উপরকার বাঁহরাবরণের শাঁসটাও পাতলা, সেই উচ্ছেকে 
কোন কোন অঞ্চলে “কাশীর উচ্ছে” বলে। আর এক প্রকার যেটা দেখতে পাই 
দিল লোচাডের হালদা রিচ জাসুকালে সাচিতে অথ যুক্ত 1 


৩৩৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


বর্ষটকালে মাচায় অথবা বেড়ায় গাছ উঠিয়ে না দি 5: 
ক্ষেত ভিন্ন (অর্থাং যেখানে বর্ষার জল দাঁড়ায় না) গাছ / 
বৈশাখে বাঁজ পুতে যে গাছ হয় সেইটাই বর্ষায় হয়ে থাকে। অবশ্য সব প্রদেশে 55 
মাসে সব ঝতুর আসা-যাওয়া হয় না, সুতরাং চাষ করারও মামের পাথকা 
খাকে। এই ছোট জাতের উচ্ছেটা কাতিকি-অগ্রহায়ণ মাসে অথবা শীতের শেষে বাগ 


পুতে চারা করা হয়, এই সময়ই মাটিতেই উচ্ছে গাছ হয় এবং ফল 


আর এক প্রকার উচ্ছে সমগ্র ভারতে চাব তো হয়ই, বিশেষতঃ এই বাংলায়! 8 
সংস্কৃত নাম কারবেল্লক, প্রচলিত নাম করলা উচ্ছে, চৈত্রবৈশাখে এটির বীজ গা 
দেওয়া হয়, সেটাকে মাচায় তুলে না দিলে বর্ষায় মরে যায়। এই গাছের লতাগ:লিও 
একট; মোটা এবং এর পাতা আকারেও বড় কিন্তু তার গঠনের তারতম্য নেই । ফুলের 
রও সেই হালৰে, তবে ফলও হয় বেশ বড়। লম্বায় প্রায় ৭/৮ ই্চি, গঠনটা তুর 
(মকাই) মত_দুই দিক সরু আর মাঝখানটায় মোটা, রঙে সবুজ, বটিদার, অসমান i 
গোত)। এই ফল পাকলে লালা হ'লদে (রন্ভাভ হরিদ্র।) রঙের হয়, পশ্চিম বার 
মোদনাপরের গড়বেভা, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষ হয়; সেইগালির বেশগীর 


বা আর 


ন 
নো যায় না। চেন বা 


এটর বোটানিকাল্‌ নাম Momordica 00201001012 17100. আর ছোটগযীলর 
শাম তাঁদের মতে এর Variety বা Var, তথাপি তার নাম দেওয়া হয়েছে Momo- 
Tdica Muricata, ফ্যামিলণ Cucuibitaceue. 
ধাথে ব্যবহার হয়_সমগ্র দতা-গাতা, মূল; ফল ও বীজ। 


লো এটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রসবহ জো 
টপকে গিয়ে মে র্তবহ স্রোতে পৌছে যায়, এইটাই তার বিশিষ্ট বাঁশি? সেইজনা 
সমশ্রদত একে বাতরক্তে ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন। 


7... ‘চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম খন্ডের ৩৩০ 
পৃষ্ঠায় আছে। এই ক্ষেত্র উপস্থিত হালে হর পাতার রস ৪ চা-চামচ একট গরম 
করে তার সত্যে ১/১ই চা-চামচ গাওয়া ঘি মাশয়ে প্রধান খাদ্যের সঙ্গে প্রথমে খেতে 
হবে, অথবা বাঁরা রুটি খাবেন, তারাও প্রথমে টে 
রায় অস্াবধে হয়, তাহ'লে, অন্ততঃ ২৫০ গ্রাম ঘি 


হালে দিয়ের ৪ গুণ উচ্ছে পাতার রস দিযে 


২। পিত্ত-খ্লেছ্ম জরে £_ অনেক সময় ম্যালেরিয়া জ্বরেও পিত্ত-শ্লেম্মার বিকার 

" পিপাসা, বমি; এই রকম ক্ষেত্রে ২/৩ ঘণ্টা 
তর উচ্ছে পাতার রস ১ চা-চামচ একট; গরম কারে অথবা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
সমস্তাদনে দুই-তিন বার করে সবরের উপসগগ্ীল চ'লে যাবে এবং জবরও 


১, . 


৯ 


কাটলুক ও কারবেলক ৩৩৫ 


কমে যাবে। এই যোগটি চক্রদত্তের ব্যবস্থা। এটি পশ্চিম বাংলার কাবরাজবুন্দ 
ম্যালোরয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। 


৩। ৰপন্তরোগেঃ_ এই রোগটি সাধারণতঃ বসন্তকালেই আসে বটে, তবে রসবহু 
স্রোতকে দুষিত ক'রে যেগ্াঁল হয়--তাকে আমরা ব'লে থাক পানিবসন্ত বা জলবসন্ত, 
জার রম্তবহ ও মেদোবহ স্রোতকে দূষিত কারে যে বসন্ত হয় সেগুলি একটু গভণীরেই 
নাসা বাঁধে এবং উঠতেও যেমন দেরী হয়, তেমনি তার যন্ত্রণাও খর বেশী, আর 
মজা ও শঢক্রবহ স্রোতকে দূষিত কারে যে বসন্ত হয় না তাও নয়। এইগ্বালকে বল৷ হয় 
97091] Pox বা আসল জাত বসল্ত। 

" এক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রাথামক কর্তব্য হ'লো_কোন্‌ ভ্রোতকে দুষিত করে এই 
বসন্ত হয়েছে সেটা নির্ধারণ করা, তারপরে তার গাঁকৎসার ধারা নির্বাচন করা, 
হ'লেও এই নিম্নোত্ত যোগাটি প্রথমেই ব্যবহার করবেন হলুদের গুড়ো আধ গ্রাম 
থেকে এক গ্রাম মাত্রায় (বয়সানুপাতে) উচ্ছে পাতার রস এক চা-চামচ একটু গরম 
ক'রে, সেই রস মিশিয়ে খেতে দিতে হবে দিনে দুই/তিন বার। এর দ্বারা যেগনীল 
ফুটে বেরোয়ান সেগুলি বেরুবে, পাকবে, শ্াকয়ে যাবে। তরে একটি জানস লক্ষ্য 
বরা গেছে যে, বসন্ত হায়ে শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার ফোড়া বেরোয়, শবশেষ কারে 
অস্থির সান্ধতে সন্ধিতে অর্থাৎ গাঁটে গাঁটে। এই মষ্টযোগটি প্রয়োগ ক'রলে এইসব 
উপদ্রবের হাত থেকে বেচে যাবেন। আর একটা কথা-এই রোগে হাতে পায়ে খনৰ 
জালা হয়, সেই উপসর্গ থাকলে উচ্ছে পাতার রস হাতে পায়ে লাগাতে হবে, তরে 
হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় লাগানো দরকার! 


৪1 গুড়ো ক্রিমিতে*£_ একে অনেকে ঝুরো বক্রামও ব'লে থাকেন। এই ক্রিম 
ক-বা বুড়ো আর কি-বা্‌ বাচ্চা-এ'দের লজ্জা-সরম রাখার আর অবসর দেয় না, 
কুট কুট্‌ ক'রে কামড়ায় আর সু সূ কবে; তার জন্য কেবল পছনে হাত বার চা 
দিতে হয়। এক্ষেত্রে উচ্ছে পাতার বস বয়স্ক হ'লে এক বা দুই চা-চামচ, আর বাচ্চা 
হ'লে আধ চা-চামচ সকালে ও বৈকালে অপ জল ধমীশয়ে খেতে হবে; এর দ্বারা 
এ উপদুবটা চলে যাতে। 

আসল কথা হ'লো--যাঁদের সম্যক পাঁরপাক না হয় আর দাস্ত অপাঁর্কার, তাঁদের 
এ অস্ীবধেটা থাকবেই; তবে যখন খাওয়া যাবে, তখন কয়েকাঁদন কম থাকবে। 


৫। গ্লপহা রোগের উপক্রাস£ এর লক্ষণ হবে_বৈকালে চোখমুখ জালা, নাক- 
মুখ দিয়ে গরম নিশ্বাস পড়া, মুখ-বিস্বাদ, লবণাস্বাদের শজাঁনসে অথবা ভাজা 
[জাঁনসে তাব রুচি বেশ; এক্ষেত্রে বঝাতে হবে_র্তবহ স্রোত দুষিত হয়েছে এবং 
তারে আবার "হা সেটা নিকারগ্রদত; তাই উচ্ছে পাতার রন ২ চা-চামচ একট, 
গরম কারে সক কাপ জলে মিশিয়ে দিনে দুই-তিন বার খেতে হবে। এইভাবে 6/৬ 
দন খেলে এই অসুবিধেগনলে আস্তে আস্তে চালে যারে! 

৬। ৰাতেঃ-- (যে বাত দপত্ত-শ্লেম্মাজানত) এই বাতের লক্ষণ হা'লো_অমাবসযা 
বা পূর্ণিমা বা একাদশী এলে এ'দের হাতে, পায়ে, কোমরে বা সর্বশরীরে যন্ত্রণা, 
বেদনা-নিবারক কোন ট্যাবলেট খেয়ে এদের চলাফেরা ক'রতে হচ্ছে, এদের শীতকাল 
এলে তো' আর কথাই নেই, তবে খুব গরম পড়লে ব্যথা-বেদনা ও যন্ত্রণা একটু কম। 
এই যে ক্ষেব্র--সেখানে উচ্ছে পাতার রস ৩ চা-চামচ একটা গরম করে অল্প জল 
গায়ে দুবেলা খেতে হবে; এর দ্বারা রসবহ ও রন্তবহ দুই স্রোতই শন হয়ে নর 


৩৩১ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


অস্নাবধেগুলির উপশম হবে। 


৭। ভিটামিনের অভাব হ'লেঃ_ পাকা উচ্ছের বীজকে অর্থাৎ পৃথ্ট বাঁজকে 
শশীকয়ে রাখুন। প্রত্যহ ভিন/চার গ্রাম ক'রে উচ্ছে বীজ মাখনের মত ক'রে বেটে 
তাইতে ৭/৮ চা-চামচ জল মিশিয়ে চা-ছে'কা ছাঁকনিতে ছে'কে নিয়ে সেই জলটা 
প্রতাহ-একবার করে কিছুদিন খেয়ে দেখুন। এটা সে যুগের ভিটামিন বি কমপ্লেক্স! 


৮। অরদাঁচ রোগে বৈদ্যকের য্যাক্ততে বলে যে িত্ত-্লেম্মার বিকার না 
হলে অর্ঁচ হয় না! এক্ষেত্রে এক চা-চামচ করে রস সকালে ও বৈকালে প্রত্যহ 
দ্বার খেতে হবে। এর দ্বারা এ দোষটারও সংশোধন হবে এবং অরুচিও চ'লে যাবে। 


৯। রক্তাপতে ১ এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে ‘চিরঞ্জীব বনোষাঁধ'র প্রথম খণ্ডের 
৩২১ পষ্টোয় দেওয়া আছে, তবে একটু ব'লে রাখ যাঁদের জহালা-যন্তণা হয় ন্‌ 
দাদ্তের সণ্গে টাট্‌কা রন্তু পড়ে অথচ অর্শও নেই, সেক্ষেত্রে রক্তাপত্তও যে আছে এটা 
নিশ্চিত ক'রে বলা যেতে পারে; এক্ষেত্রে উচ্ছের ফুল ৮/১০ কারে প্রত্যহ তিনবার 
কারে চিবিয়ে খেতে হবে। 


তবে প্রাচীন বৈদ্য যাঁরা, তাঁরা বলে গেছেন, উচ্ছে ফুলের রস আধ চা-চামচ করে 
খেতে । 


তাইতে আবার উচ্ছে! এ 


১১! এলাজিতে+- এই শব্দটি কিন্তু বিদেশ, এটা এখন সার্বজনিক কণা 
ভাষা ; তবে বৈদাকের নাঁথতে এটা কিন্তু পিত্ত-শ্লেত্মাজানত ব্যাধ। আপনার প্রকৃতিই 
'কম্তু এই দোষে ভরপ্যর, তার উপর যখন এমন কোন দ্রব্য খেয়েছেন_যেটা পভ. 
আোভাল্তবে 
হয়ে গেল, তখন সে বেড়ে গিয়ে অভ্যন্ত 
ও বাইরে শোথ সৃষ্টি ক'রলো-_-তখনই হ'লো এলার্জ। মনে করুন আপনার ডিগে 
সেই 'পিভ্তকারক (প্রোটন) দ্রব্যাট সমধমর্ণ পিত্ডের 
শাথ সৃষ্টি ক'রলো-এই যে ক্ষেত্র এখানে। 
আবার ধরুন কড়াই-এর ডালে আপনার এলাৰ্জি, ই ঘা 1 


টতাটাও ঠিক নয়, কারণ মানুষের প্রকাতগত দোষ 


একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায়? তবে হঠাৎ হঠা পনি ব্যাবান্গ 
? ত ় বে আপ ব্‌ 
হত পি হ'য়ে যেভাবে আ 


ক্ষরণ সামান্যই আসে, এই হেতু তাঁদের বিবর থাকে 
শক; সেই হেতু সম্ভোগের ক্ষেত্রে উভয়েই অস্দধী। এক্ষেত্রে উর লতা ও মূল বেটে 


YY 


EE 


কটিল্রক ও কারবেলক ৩৩৭ 


তিল তেলের সহ্গে পাক ক'রে সেই তেলে ন্যাকড়া ভীজয়ে পিছু ধারণ ক'রতে হবে; যাকে 


; Plugging বলে। এই তেল তৈরী ক'রতে হ'লে তেলের ৪ গন্ণ উচ্ছের লতা-পাতা 


ও মূল নিতে হবে এবং সেটাকে বেটে রন করে ছে'কে এঁ তেলের সম্দো পাক করতে 
হবে? তবে এটা ঠিক যে, কোন আঁভজ্ঞ বৈদ্যের তত্বাবধানে এই তেলটা তৈরা হ'লে 
ভাল হয়। 

আর একটা কথাও এখানে জানয়ে রাঁখ__রমণনকুলের বয়স বেশন হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এ অসহবধেটা আসতে থাকে, এই জন্যে অভ্যন্তরে খুবই চুলকোতে থাকে; 
সৈক্ষেত্রেও এই তেলটা অভ্যন্তরে লাগানোর ব্যবস্থা করলে ওঁ অস্বীবধেটাও চ'লে যাবে। 


১৩। দ্যখিত ক্ষতেত_ যে ঘারে রস গড়ায়, কিছুতেই শুকোতে চাইছে না, 
মেতে উচ্ছের গাছ (মুল সমেত লতাপাতা) শ্রেয় চর্শ কারে ঘের পর 
ছিটিয়ে দিলে এবং গাছাসদ্ঘ জল দিয়ে ধুয়ে দিলে কয়েকাঁদনের মধ্যে ওটা শ্দাকরে 
যাবে। তবে পর পর কয়েকাঁদন এটা ক'রতে হবে। 

১৪। আধকপালে মাথাব্যথায়ঃ₹ রোগীকে ম্যাঁজক দেখাতেন প্রাচীন বৈদ্যরা। 
রোগণ দেখতে গয়ে একটু উচ্ছের পাতা জোগাড় কারে আনতে ব'লতেন, তারপর সেই 
পাতাটা গড়ে একটা ন্যাকড়ায় পুরে যোঁদকে যন্ত্রণা হচ্ছে সেই নাকে রসটার ফোঁটা 
ফেলে টানতে বলতেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ ব্যথা জল হ'য়ে যাবে; এটা দৌখয়ে 
দতেন। 

2 এখন বাদে ভাবাছ-_-আলোচনা তো ক'রলাম {কিন্তু “মধুরেণ সমাপয়েং" কথাটা 
£লখতে একটু কেমন বেধে যাচ্ছে। 

সেই যে গোড়া থেকে উচ্ছে নিয়ে বাসৌঁছ__সেই উচ্ছের বাঁচি প:তেই উঠতে হচ্ছে; 
তবে একটা কথা ব'লে যাই_দেশশী মগজটাকে এত খেলো চোখে না দেখে ধৈর্যের 
সঙ্গে অনুসন্ধান কারে দেখতে দোষই বা কি যে, এইসব মগজে {কিছু ছিল কিনা? 

আমাদের বেদের খাঁনতে যেন হণরে-চুনী-পান্নার জড়টা পাড়ে আছে, তাকে সান, 
পালিশোতরারে কেটে বের করে নিলে সেইটাই যে পীৎবার বাজারে স্থান পাবে 
এটাই বা ভাব কি করে? তবে সে পাথর কাটার ওক্তাদের বংশ রম লোপ পেতে 
ব'সেছে। ভবিষ্যতে হয়তো বা এটা মহামানবের পদঁচহের মত হায়ে থাকবে এই 


গাঁথবীতে। 
CHEMICAL COMPOSITION 


(a) Protein, carbohydrate, carotene (as vitamin-A), theamine, nico- 
0010 acid, riboflavin and ascorbic acid. (b) Free amino acids, Viz., 
aspartic acid, serine, glutamic acid, threonine, alanine, Y-amino- 
butyric acid and pipecolic acid. (০) The green fruit contains 
luteodin. (d) Alkaloid viz. momoridicine. (e) Aromatic volatile oil. 


fচরঞ্জণব বনৌষাঁধ (২য়)_২২ - 


যব ৩৩৯ 


থাকে করতলেও; এটা নাঁক ধন ও পত্র প্রাপ্তি কেমন হবে তার হীত্গত বহন করে। 
এ তথ্যটা বৃহৎ সংাহতার ৫৮ অধ্যায়ের । 

এইবার শসা যবকে উপলক্ষ্য করে লোকপ্রবাদ বাল_ “ছাগল দিয়ে আবার যব 
দাড়ানো যায়?” আসলে কথাটা হ'লো ধান, মুগ, মাষকড়াইয়ের বোঁটা, খোসা এত 
হালকা যে সামান্য চাপে তা ছেড়ে যায়; বিন্তু যবের বেলায় বিপরীত, অপ 
বেটা খোসা ছাড়েই না বরং সেগ্ীল আরও জাঁড়য়ে যায়, তাই এই লোকপ্রবাদ। 


নিত ৩ এ 2 


বাত 


জানাই--সামাঁজক জীবনেও সনাতনপল্থীগণের 


এই যব সম্পর্কে আর একট তথ্য 
অনুশাসনরূপ ধায় আচার-অনয্ঠানের মাধ্যমে তাকে সমাজে প্রাতিষ্ঠা কারেছেন ক 


ক'রে তাই বাল 
আমরা দেখাঁছ_চৈর সংক্রান্তির দনে ব্রা্মণকে একাট মাটির কলমী, একখানি 


তালপাতার পাখা, একখানি কুশাসন বা কৃম্বলাসন, কিছু ফল, যবের ছাতু ও আখের 
গুড় বা ‘চান দান করাটা যে কোনও সং হর অবশ্যকর্তব্য। আচ্ছা, এক সরা চালও 


৩৪০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


দেওয়া যেতো, তা না দিয়ে ববের ছাতুকে কেন দেওয়া হ’লো? তাহ'লে এটা ?ক বৈদিক 
সংস্কাতির স্মরণের প্রাধান্য দিয়ে? না আর কিছ্‌ঃ এটা এখন ব্রত পার্বণে দাঁড়িয়েছে 
মানু। ্ I 
এইবার ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বক হব নব 
কোন সংস্কার কার্য এবং শ্রাদ্ধাদ কোন গুধর্বদোহিক কাই হয় না, যাদও মা. 
[তলের প্রাধান্য বেশন, তথাপি যবেরও উপযোগিতা আছে। এ ভিন্ন কালান্তরে 


দেবীর অর্চনাতেও একটা রাঁত এসে গিয়েছে, সেখানে যব একটি অপাঁরহার্য উপচার 
রুপে গণ্য হংয়েছে। 


এইসব অনুশীলন দেখে 
আদ বন্তব্যটা তার ক ছিল 


নই, তেমান লোকদেবতার ক্ষেত্রেও! 
গম. ধান্য তো পরবতীঁকালের। 

খাক্‌বেদের সব শাখাতেই দেখা যাচ্ছে__ পচ্যতে যবঃ” ১।১৩৫।৮ ও ৮1২ 
সমন্তের বন্তব্যই জু 


+লর লোম_সেগাল যে যবের শুকের মত তাও বলা আছে_ 
“যবা ন বাহি'ভীব কেশরাণি” ; আবার যব এবং গোধুম ও ঠা 
য় ২ যবের ছাতুও (সন্ধুও) যে সর্বাপেক্ষা বলকর খাদ্য 
তার উল্লেখ যজুবেদে ১৯/২০-২১ স্‌ক্তে দেখা যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে__ 
ধানানাং রূপং কুবলং পরীবাপস্য গোধ্মাঃ। 
সম্ভণাং রূপং বদরং উপবাকাঃ করম্ভস্য॥ 


এই সমন্তাটর মহণধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


কোমলং বদরীফলং 


ও তেযাং 
ইব রূপং গোধুসা উপবাকাঃ যবাঃ তেষাং 
সম্তুলাং রুপম্‌। 
আরও একাটি সুক্ত এখানেই 


ধানাঃ করম্ভঃ সন্তবঃ 


যবাঃ পৃয়ো দাধ। 
সোমস্য রূপং হবিষ 


মক্ষা বাজনং মধু 


উভয় সংস্তের বন্তবোর অনুবাদ হ'লো_ 


হা আজ ক চমতকার আয়োজন-উফে দগ্ধে দধিএ ক্ষিপ্তে 
ঘনভাগ আমিক্ষা। রষ্টধান্যং ধানাঃ উদমন্থ, সন্তবঃ। পয়োদধৃনদ 
সোমস্য। 


অর্থাৎ সরা এবং গরম দুধে দই ফেলে তার আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা. গরম দুধে ঘৃত 


যব ৩৪১ 


সহ অত উৎকৃষ্ট ধানের খৈ, দই সহ যবের ছাতু, সৌন্রামণী যজ্ঞের বপন্লা আয়োজনে 
পররোডাশ পরস্ভৃত করা হোক। উপারউদ্ভ সত্তগ্ীলতে আমরা পারার বরঝতে পার 
যবের চূর্ণ, যবের ছাতু, যবের লপ্‌সি (পাঁরচেরই মত) আমাদের আর্য ভারতের 
সুপথ্য, সুখাদ্য, সুপেয় এবং যবের সঙ্গে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংযোগে যবজাত সংরাও ছল 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আহাৰ্য ও পানীয়। তবে একথা ঠিক যে, যবের ভৈষজ্যশান্ত 
সাধ আছে অর্থাৎ রোগবারণাশান্ত তাতে কতখানি বাহত আছে, সে তথ্য আয়-বেদ 
স্ধাহতা না দেখলে বোঝা যায় না; এই দীনবন্ধে সেই তথ্যকে মুখ্য উপজীব্য ক'রে 


কতখানি অগ্রনর হওয়া যায় সে বিষয়ে একান্তভাবেই তা অনুশীলনযোগ্য। 
বৈদ্যকের নাথ 
প্রথমেই সশ্রত সংাহতায় যব বিষয়ে যেসব আঁভানবেশের উল্লেখ আছেই তব 
অনুসরণ ক'রলে দেখা যায়_এই স্ধাহতাঁটর মত্রস্থানের ২১ অধ্যায় থেকেই যব 


সম্পর্কে নানান্‌ গবেষণা-_যেমন ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যব নদ্রাকারক ; ৩৬ অধ্যায়ে 
মদ্যযোঁন এবং বাতরোগে প্রলেপ, ও ৩৮ অধ্যায়ে যবকে বাত সংশমন ভেষজ, তাছাড়া 
৪৩ অধ্যায়ে-বমনপশীড়তব্যান্তর-সপেয় এবং বব যে বলাধান করে তাও বলা হয়েছে; 
তারপর ৪৫ অধ্যায়ে যবকে উৎকৃষ্ট মদ্যযোন-তার বিস্তৃত তথ্যও দেওয়া হ'য়েছে। 

নর 3 অরন়বর্গে যব টি মানবদেহের পক্ষে কান্তি আহাব এ 
পথ্য, তারও ীবস্তৃত বর্ণনা যে য্যান্তাভীত্তিক_সেটাও সান্নবৌশত হায়েছে। এছাড়া 
দচীকৎসাস্থানের পণ্ম অধ্যায়ে মহা বাতব্যাঁধতেও যবের ভৈষজ্যাবধান এবং পথ্যের 
যোগ। 

তবে আশ্রুত সংাহতার যব আর চরক সংাহতার যব. নিযে একটু গোলমাল বাধে। 
"অরে লা হয়েছে, মলম গা :আর চক সাহার ভৌত 
রসে আরোপের জাত সত দিত 
শন্দাটর বন্তব্যের বিরোধ মেটাতে একাট পথ. সোট হ'লো_চরকের (২৭ অঃ/২৫ 
শ্লোক) যে উীন্তরুক্ষঃ শশীতোহগরুও স্বাদ বহু বাত শকৃদ্যবঃ। সেঁটিতে অ-গন্রৎ 
অর্থাৎ লঘু এই যুতি স্থাপন করলে যব লই হয়! কারণ পদার্থতত্ব বিবেচনায় 
সমশ্রুতের বন্তব্যও প্রথম ও প্রাচীন ৷ 

চরক সর্ধাহতায় যবকে (সত্রহ্থান ওয় অধ্যায়) এত বেশী বার উল্লোখিত করা হয়েছে 
যে, বলা চলে সেই বেদবিদ্যায় যব যেমন আহার্য, পানীয় পথ্য তেমাঁন চরকেও; কারণ 
তৃতীয় অধ্যায় সন্রস্থান থেকে কলপদথান পর্যন্ত যব যে আতি প্রয়োজনীয়_তা প্রায়ই 
উল্লোখত। 


পাঁরাচাত 


বত উপত উড, শরধানভাবে এর চাষ হয় উর দে হই 
প্রভাত অঞ্চলে; যেসব শস্য উৎপন্ন হয়_তার শতকরা ৭০/৭৫ ভাগই হয় এই তিনাঁট 
88771175025 

শু আর বাকা যবে কতে ছড়ানো হন কারে তর মত 
তব বৌরয়ে একট; বড় হালে আউস ধানের ক্ষেতের এর 
১৯টি 


৩৪২ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


মত এ নলকে নিউ কেক ইডি উঠেই ধানের মত পাতা বেরিয়ে আসে। গাছ 
২/৩ ফটে পথ্তি উদ হাতে দেখা যায়। পচ্পেদন্ড না লম্বা শত লোমাবত ও 
শলাকার গাছটির অগ্রভাগেই যবের শাঁষ হয়, তার গায়ের বগল যেন সাজানো থাকে, 


ফি লো ত) হতে যেলেৱবর ছাগলে আর বড় একটা: খর নদা 
অর চাদে বোর েরিয়ে-যেমন।কাড়ী হয়, যবের এতটা রা হারে 


সচের মত শংয়াকে ঝেড়ে পৃথক করে নেওয়া হয়; আর এই শুকনো গাছগলি 


ন্‌ 


এই গাছটির বোটানিকাল- নাম Hordeum vulgare Linn., ফ্যামিলি 


Gramineae. 


পরথবার যে প্রদেশে অংশবিশেষের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ যেখানে শত ও 


ওষধার্থে ব্যবহার্য অংশ-শস্য ও যবের শিয়া (যবশুক)। 


কনে দেবে আমে দু কথা বলত হর: ১ পরান হলে 


হতে ১ এটি কাজ করে না হতে হু ১ পতন হে 
আবে রোগ আসে, সেইসব ক্ষেত্রেই এটিতে উপর; ু 


গ গলা ব্যথা, এই রকম ধরনের যবকে ' কে 
কুট্টিত) করে, খোসাটা যতদুর fe দর ন 
আধ ঘণ্টা অন্তর খেতে বে 


৬ 


শপ হবে ৫০ গ্রাম আন্দাজ। 

২! স্থোল্য রোগেঃ_ এই রোগ নির্বাচনে অনেক সময় চিকিৎসকের বিদ্রাপ্তি 
র স্থোলা রোগ আর মেদোরোগ বি নয়। মেদো 

জগ মেদোবহ প্রোতটা বিকৃত হায় ট টক হয়; এদের বিশেষ 

“৭! (ক্ষুধা), এবং অল্পাহারে ত সন্তুষ্ট নয়। : দ্থোঁলা 
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উ ঘটে, যেষন পুরুষের পাছা, রমণণীর 
ও জঘন (পাছা ও তলপেট), এছাড়া স্তনের [লতা আসে এবং ও ওষ্ঠ 
(উপর ও নিচের ঠোঁট) পুর ইছাড়া স্তনেরও স্থলত সি 


পুরু হয় আর 
তরে খব-প্রধান 


| 


যব ৩৪৩ 


গ্রস্ত, তাঁরাই বহৃমৃত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। 

রর ছোটবেলায় যারা বিছানায় প্রস্রাব করে সেটাও বহর, আবার বৃদ্ধবয়সেও যাঁরা 

বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলেন_অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁদেরও বহম্মন্র; সাধারণতঃ 

রোগা লোকগলিই এই রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। এটা কিন্তু সোমরোগ নয়। 
এই রোগের প্রথম কর্তব্য হ'লো-অন্ন বর্জন করা, আর যবের আটার রাট বা 

যব-প্রধান দ্রব্য খেতে দেওয়া। এর দ্বারা এ রোগটা উপশম হবে। 


৪1 প্রমেহ রোগে 2 এই রোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে বাল_এ রোগে যাঁরা আক্রান্ত 
হায়ে থাকেন, তাঁদের বিশেষ উপসর্গ হ'লো_গায়ের ঘাম চট্চটে হবে এবং সেটাতে 
একটা গন্ধও থাকবে, আর একটু কোঁথ দিলেই লালার মত কোন কিছুর ক্ষরণ হবে 
অথবা প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে একট: লালা নিঃসরণ হায়ে থাকে। এক্ষেত্রে নতুন বা 
পরেনো কোন চালেরই ভাত খাওয়া উচত নয়, যবের আটার রুটি বিশেষ উপকারী: 
যাঁদ শুধু যবের আটায় রটনা করা যায়_অর্ধেকটা গমের আটা মিশিয়ে নিয়ে রণ 
ক'রবেল অথবা খোসা ছাড়ানো যবকে (যাকে আমরা পার্ল বার্ল বাল) আধ কুটা 
ক'রে ডাল "দিয়ে 'খচুঁড় রান্না ক'রে খাওয়া যায়। আর পানীয় হিসেবে যব সিদ্ধ 
জল বা বার্লর জল খাওয়া উচিত। 


৫। কফের আধিক্যে বা প্রবল্যেঃ__ এক্ষেত্রে সাধারণতঃ লক্ষণ হবে_ মাথা ভার, 
বুকে চাপা সদ, গলা বসে গেছে বা সার্দতে কুক ঘড়ুঘড়ু করছে: এইসব লক্ষণ 
উপস্থিত হ’লে যবকে আধ কুটা (অর্ধ কৃট্টিত) কারে রাত্রে জলে [ভাঁজয়ে রাখতে হবে, 
পরের দন সকালে রগড়ালে তার খোসা উঠে যাবে, তারপর তাকে রান্না কারে খেতে 
দিতে হবে। এইভাবে দুই/একাদন পথ্য {দলে কফের আধিকা চ'লে যাবে। 

৬। মলক্ষয় হ'লে £_ অনেক সময় দেখা যায়, একবার এমন দমকা ভেদ হলো 
যে, চোখের কোল ব'সে গেল. হাত পায়ের বলও কমে গেল। এক্ষেত্রে আধ কুটা যবকে 
[সপ্ধ কারে নতুন চালের ফেনের (মাড়ের) মত গাঢ় হ'লে. সেটাকে ছে'কে অপ অন্প 
ক'রে খেতে দিতে হবে। 

৭। পিপাসায়ঃ_ অনেকের ধারণা পপাসা একাঁট রোগই নর, কিন্তু তা নয় 
বায়ূবাদ্ধজানত রসবহ স্রোত শুচ্কতাপ্রাগ্ত হয়, আর সেই বায়ূটা বৃদ্ধি হয় আতীরগু 
শ্রমে, রাত্রি জাগরণে, শঢর্রক্ষয় হ'লে এবং ভয়ার্ত হ'লে। 

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে. খাদ্য হিসেবে যেটাকে গ্রহণ ক'রাছ_সেটার সঙ্গেই 
তো জল আছে, তাহ'লে পিপাসা হবে কেন? তার উত্তরে বলা যায়__পাকস্থলীতে 
খাদ্যদ্রব্য গিয়ে দুটি খাতে প্রবাহিত হয়, একটিতে প্রয়োজনাতিরিন্ত জলের স্রোত 
প্রবাহত হয়_সেইটাই রসবহ স্রোতের অংশাবশেষ; উপারউন্ত কারণে এ স্রোতধারাি 
সংকুচিত হ'য়ে যায়, তখনই উপাস্থত হয় শোষ বা পিপাসা; আর কোন গ্র্পাক 
দ্রব্য খেয়ে হঠাৎ যে পিপাসা পায়_সেক্ষেতে দেখা যায়, আপনার প্রয়োজনানুপাতে কম 
দলই খাওয়া হয়েছে, তাই এই পপাসা। 

এটিও বকে কুটে, ঝেড়ে নিযে, তাকে রাম কারে ঘন মাড়ী করাতে হবে, তারপর 
তাকে ছে'কে নিয়ে খেতে দিতে হবে। কিংবা এসব করা সম্ভব না হ'লে বাল রান্না 
ক'রে খেতে দিলেও চলবে: অথবা যবের ছাতু জলে গুলে অংপ লবণ মিশিয়ে খেলেও 
হক ছিরে হাক ন এর অলগোণান্‌।আর অই পিয়ন 
না. এটাতে পিপাসা আরও বেড়ে যাবে। 


টির চিরঞ্জীব বনৌষাধ 


৮। অপত্য লাভের বাধায় £_. তন হচ্ছে না, বাধা তার মেদোবাদ্ধি, সেটা 
নারী-পুরুষ উভয়ের যেকোন একজনের এ দোষটা থাকলে হ'তে পারে। কারণ এই 
মেদ (চার্ব) বেড়ে যাওয়াতে শদক্রবহ স্রোতে কার্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটে, তাই সন্তান 
দই না? এক্ষেত্রে খাদ্য এবং পানীয় এই দুটোই Ne Sa 
চি অয করলে তৰে না, কেক মাল চালাতে হা হে 
(Excess) যেটা হয়েছে_সেটা কমে যাবে। তখন সন্তান লাভের আশা করা যাবে। 


কারে কর মোর) নি যেখানে লীলা ভার উফ বো 
এইবার রন্তবহ স্রোতের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কোথায় জানাই_এটির স্থান হালো- 
আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্কাশয়, ফুসফুস যক্বৎ (লিভার), স্লীহা, উন্ডুক (যাকে বর্তমানে 
বলা হয় এং [স্‌ (A মূত্রাশয়। 


ppendix) ও 
Ee জিদ টিসু 
১০। অতিসারে£ 


সি টবের ছাতু বার্লর মত রান্না করে খেতে দিলে ওটা ভাল 


2২7৮8৮২৮ 


“বাসরোগে যবের আটার রুটি যবের ছাতু গুলে খাওয়া এবং পানীয় হিসেবে. 
যবসিদ্ধ জল অথবা বালি রামা করে মি । 


১২। কাসরোগে+ বারো মাসই কাস 
বেরুচ্ছে তাও নয়, এ সম্বন্ধে একট সংক্ষেপে ই 
ক বা দোষে প্রাণবায়্‌ উদানবায়নতে নিত্য সংঘাত হয় বলেই রে 
ন! এক্ষেত্ৰে পাতলা করে বালি র SV 
TU রানা কারে খাওয়া অথবা আধ কুটা 


'হ জল খাওয়া। এদের কিন্তু কখনও ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত নয়! 


et উদর রোগের পারণামেও উদর রোগ হয়, তাই ব' র্‌ 
ধর ও উদরী রোগ এক নয়: এমন ভুল ধারণা কিন্তু অনেকের আছে। AAT 
রোগ" তবে এটা প্রচালত সাধারণ শা আয়,বোদোক নায় "5 
: টা বালির মত থে কোন পাঁড়ায় অরধকুটিত যব ঝেড়ে, রান্না কণে 
কে, সেইটা বালির মত খেলে ET প্রকার উদর রোগ সেরে যায়। তবে হরও 
খাবো আর তেলেভাজাও খাবো-তাহ'লে ক আর উদর রোগ সারবে? 
বের খোসা ও যব শক অর্থাৎ সূচের ন 
UL ছাই ক'রে সেই ছাইটাকে ৭/৮ গুণ জলে গুলে তারপর তার্কে 
ল্‌টার পা কা কে দিতে ছে ভে 
এটির ২ 75 ন কথা ভৈহজ্যাবধানে গ্রহণ করা হয়েছে 
এর আর একটি নাম “যাবশৃকজ”। 


থাকে, অথচ ভ্যাড়্‌ ভ্যাডু কারে কফ 
I 


এসির নামে EE বাজারে পাওয়া = এ 
ws oe (Oe) orc ৬ 


যব ৩৪৫ 


যা হোক, উপরিউন্ত যাবশৃকজ আধ গ্রাম মাত্রায় জলসহ খেলে অজীর্ণ রোগ উপশাঁমত 
হ্‌বে। 

আমার বন্তব্য এই যে, বর্তমানে বাংলায় যবের চাষ কিছু কিছু হচ্ছে, সুতরাং 
যবগুলি মাড়াই করার পর ভূঁষ হিসেবে যবের শৃ'য়ো সমেত যা’ প'ড়ে থাকে, সেগুলিকে 
একটা গর্ত ক'রে পাযাঁড়য়ে সেই ছাইটাকে জলে ভাঁজয়ে রেখে উপর থেকে পাঁরৎ্কার 
জলটা নিয়ে আগুনে চড়িয়ে জলটা মরে গেলেই লবণবৎ পদার্থাট তৈরী করে নেওয়া 
যায়। সৃতরাং গ্রামাঞ্চলে এটা অনেকেই তৈরী ক'রে নিতে পারবেন। 


১৫। হৃদরোগে £_ অল্প পাঁরশ্রমে হৃৎকম্প, সেটা আবার একটু ঠাণ্ডা জল 
খেলেই কমে যায়: একটু ভয় হ'লে, উদ্বেগগ্রস্ত হ'লে বুকে কম্পন হয়; আবার 
একটু জল খেলেই স্বাস্তবোধ। এর কারণ রসবহ স্রোতের একটি স্থান হ'লো হৃদয়: 
সেখানেই বায়ুবকার হয়। এই বিকৃতি আর হবে না-যাঁদ যবকে আধ কুটা করে 
সেইটা ৪/৫ চা-চামচ নিয়ে এক গ্লাস ঠান্ডা জলে পান করা যায়। খাওয়ার ১০/১২ 
ঘণ্টা পূর্বে ভাজয়ে রাখতে হবে, পরের দিন এ জলটা ছে'কে সাধারণ জল না খেয়ে 
এ জলটা খেতে হবে। 

এইভাবে গকছাঁদন খেতে খেতে এ বায়াবকার আর হবে না। 

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ৮/১০ গ্রাম আধ কুটা যব ২ লাস জলে ভিজিয়ে রেখে 
পরের দিন সকালে ও বৈকালে খেতে পারেন। 


১৬। মেদো রোগে £_ এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে “চরঞ্জাঁব বনৌধাঁধার প্রথম 
খন্ডের ৩৩৬ পহ্ঠায় বলা হ'য়েছে, তবুও বাঁল- শরীরের একটি প্রধান স্রোত মেদোবহ, 
স্রোত, এট রুদ্ধ হয়ে গেলে, সেক্ষেত্রে যবগ্রধান খাদ্য যেমন যবের আটার র্হাট, 
যবের ছাতু প্রভৃতি স্থুল দ্রব্য আর পানীয় হিসেবে বার্ল খেলে মেদোবহ স্রোত শুদ্ধ 
হয়ে স্বাভাবিক হয়। 

ছাতু খেলে কি দোষ? না, তা নয়. যে সমাজের লোক ছাতু খেতে অভাস্ত-_তাঁরা 
অনেকে ছোলার ও যবের ছাতৃ একসঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে থাকেন, তাদের স্বাস্থ্য খুবই 
শন্ত এবং নিটোল ও ঘাতসহ হ'য়ে থাকে: কিন্তু যাঁরা শন্ধহ ছোলার ছাতু খেতে অভ্যস্ত 
তাঁদের পেটের মেদটা বেড়ে যায়। 


বাহ্য ব্যবহার 


১৭। বাতের যন্তণায়ঃ_ যেসব বাতে রসবহ স্রোত দাত হারে গাঁটগল ফুলে 
যায়, আর তার গঞ্গে মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হয়; সেক্ষেত্রে যবকে কুটে ভিজিয়ে ।রেখে 
ভারপর তাকে ৭শলে পিষে অল্প গরম ক'রে সেইসব গাঁটে যেখানে বিশেষ ব্যথা, সেখানে 
প্রলেপ দিতে হবে, তবে বেলা ৯টার পর ৩টার মধ্যে প্রলেপ দেওয়ার {বাধ । সন্ধ্যা 
ব্য রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। উপারউন্ত যন্ত্রণায় প্রলেপ দিলে 
ব্যথাটার উপশম হবে. এটা চরক সংঁহতার ব্যবস্থা! 


১৮। শ্বিত্রে শ্বেতিতে)3 থে 
এখনও খুব সাদা হয়ান, তখনই বুঝতে 
জোতকে আঁতক্রম ক'রে রন্তবহ ও মাংসবহ এবং মেবোবহ জো 
সেক্ষেত্রে অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভিক ভাবস্থায় যবে বেটে গায়ে মেখে খাঁনকক্ষণ থাক 


হবে বে এ 


৩৪৬ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


Iব' সব জায়গায়: কয়েক ঘ' টা বাদে ক'রে ফেলতে হবে। এইভ বে 
হবে, ৭ শেষতঃ এস I ১ ৬2 ০ দে স্নান তে হ্‌ 

১ c A f 

দুহ-।তন মাস ব্যবহার করলে ওঢা আর ছাড়য়ে পড়বে ন 


১৯। শিরঃপশড়ায়£__ প্রশ্ন উঠতে পা গারো কার 
তখন শিরঃপাঁড়ায় কি করে কাজ ক'রবে? তার উত্তরে বলা গা 5 
বহ; কারণেই হয়_মনে করুন রাত্রিতে আপনার ভাল নিদ্রা হয় না, টি 
নয় কি? যাঁদও এখানে পাড়া মানে টনটন ঝনূঝন্‌, যন্ত্রণা নয়: সুতরাং j 
ক্ষেত্র-এখানে আয়নর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো--“নিদ্রা শ্লেম্মতমোভবা. সেই শ্লে Me 
অন্যতম প্রধান স্থান হচ্ছে শির (মাথা): এইখানের রসবহ স্রোত বায়দ কর্তৃক া 
হ'য়ে যায়, তখন তমোভাব তার অন্তহিতি হয়, তাই নিদ্রা আসে a তো 
শরঃপাড়া! এক্ষেত্রে খোসা বাদ যবকে ভিজিয়ে তার সঙ্গ কাঁচা শতমূলশ ( SPs তাক 
rucenmosus) সমান পারমাণ নিয়ে একটু শন্ত ক'রে বাটতে হবে. তারপর 


থাটা ধুয়ে ফেলতে হয়। এর দ্বারা নিদ্রা 
আসে! এতিন্ন আর একটা মৃষ্টিযোগ ব'লাছ_কাবিরাজী তেল পাকের রা 
যবের কঙ্ক দিয়ে তল তেল পাক করে সেই তেল মাথায় লাগালেও নিদ্রা সা 
এই যব নিবন্ধটির শেষ পারিচ্ছেদে একটি দাঁঘনিশ্বাস না ফেলে থাকতে 801 
আমরা কোন মাংগলিক কার্কালে (অবশ্য স্মার্তাবধান অন:সারে। বু 
আবাহন করতে গেলে যবের দ্বারাই সেটা কারে থাক এবং পত্কুল ও মা 
আবাহন ক'রতে দরকার হয় তিল: তা হোক. আর্ধরা সঙ্গে কারে এনোছলেন_ টে 
িয়োজনে, সেটা তো র কামী হয়ে। এখনও বৎসরে চৈত্র সংক্রান্তি 


ভক্ষণও কার। কিন্তু আমরা দেখতে পাঁচ্ছ_-অগ্নিবেশ সংাহতাকার (বেটা EY 
সংহিতার মলাভিত্তি। তাকে কাজে লাঁগয়েছেন কায়চাকংসার পথ্য হসেবে। পন 
দশ্রত সংহতাকার তার রুপকে ৱীহমুখ যন্তৰ ক'রে জলোদর রোগের জল নিৎকাশ তি 
জন্য উদরকে ছিদ্র করার কাজে লাগয়োঁছলেন। এখন সব দিক রি 
উপযোগিতাকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছি। একদিন এই স্াবশাল অশ্বক্রান্তার (এশিয় 
অন্তর্গত বিশাল জম্ব্দ্বীপ এখন সংকীর্ণ হ'তে হ'তে এক বিঘা জামনে এসে চা 

পরে আমাদের উত্তরসূরী যাঁরা তাঁরা হয়তো দেখবেন সেই আর্য প্রোরত 
[তিল যব তাঁদেরই সংস্কাতির পিণ্ডদানের কাজে লাগছে_সৈটা ?ি আর বেশশ দূর * 
তা তো মনে হয় না। 


CHEMICAL COMPOSITION 


(a) 70010145585 of proteins, ৮12. 
(hordein), and lutein (hordenin). 
protein. (৫) Fresh barl 
riboflavin. pantothenic 


albumin, globulin, prolam 
(b) Free amino acid i 
CY contains vitamin-A. thiamine an 
acid, folic and vitamin-D and E. 


) 


সা! (আক্কনালি) ‘ 


আমার মত যাঁরা, তাঁরা যাঁদ ছাঁদনাতলায় গিয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে হালকা রর 
আনার সরে যাঁদ এ গাছটাকে পাঁরচয় করিয়ে দিতে পাঁর, তাহ'লে মনে হয় তাঁদের 


দ্যান, তাঁন আপনার হাত দু'খানা একাঁট লতার বেষ্টনী ক'রে আপনাকে বে'ধোছলেন, 
আর আপাঁনও গরড়ের মত দং'হাত জোড় করে বেচারা হারে দাঁড়য়ে ছিলেন; তারপর 
আপনার হাতে তাঁতবোনা একটা মাকু দিয়ে শ্যালকারা {ক পাঁঠা ডাকতে বলেনান? 


তাঁরা ক বলেনান_ 
‘কাঁড় দিয়ে কনলাম। 
দাঁড় দিয়ে বাঁধলাম॥ 
হাতে দিলাম মাকু। 
ভ্যা কর তো বাপ)? 
এই বাঁধনের কাজে যে-লতাঁটিকে লাগানো হায়োছলো-_আজ আমার অবতারণা 


সেই লতাটিকে নিয়ে। 
ভার থাকে এ-কার্যের দ্বিতীয় পুরোহত 


এখানে উল্লেখ্য যে, এ-সব সংগ্রহে 
নর-সূন্দরের উপর, অবশ্য এই রগীতটা পাশ্চমবঞ্চের অপ্চল বিশেষেও প্রচালত ৷ ববাহ- 


কালে এই স্ত্রা-আচারের ব্যাপার বোগ্ধতান্তিকদের বশীকরণ প্রক্রিয়ার একাঁট অনজ্ঠো- 
নের অঙ্গ ব'লে মনে হয়। আর একাট তথ্য আপনাদের জানাই_- 

পা বালে মনে হন হয লোককেই দেখোছ-কারুর ফোড়া হালে বারে পি 
ঘা ১৮1৭5 7758179758 


৩৪৮ চিরঞ্জীব বনৌবধি 


ওৎসক্যবশতঃ জিজ্ঞাসাও করোছ, আংটির লতাটর নাম কি এবং কেন পরেছে? তার 
উত্তরে বলতে শুনেছি_এই ঘা কেউ (কেহ) বাণ মেরে যাতে মন্দ ক'রতে না পারে. 
তার জন্যই এই “আকাঁন্দ" লতার আংটি পরা। 


পাথাভঃ সুগোঁভঃ ॥ 
বৈদ্যককল্প_৪৪।৩। ২১ সন্ত) 


পাঠা ৩৪৯ 
এই সুন্ডাটর মহাধর ভাষ্য ক'রেছেন_ 


ত্বং শ্রেয়সী। শ্রেরসীত আঁম্বষ্ঠা' বা অন্বষ্ঠকী লতা কীদ্শী 
তং ইতি প্রশ্নে ভিষক্‌ উবাচ ত্বং সহমানা সহত ইতি আভভবন- 
্‌ শীলা স্বভাবতঃ সহস্্রবীর্য্যা বহসামর্থযা। ত্বং মা মাং জিন্ব 
প্রদীণ্যহ। ন বা উ মাত যায়াঃ নাস্ররসে। ত্বং পাঁথাভঃ মার্গৈঃ 
গ ইতি বাতাময় নাও ত্বং শ্ৰেয় নরনায়াস। 


এই ভাষাটির অনবাদ হালো- এটি আঁিষ্ঠা বা অন্ষ্ঠকী লতার স্ভাত। আবি 
বা অম্ব্ঠকী, বৈদিক সুন্ত-প্রোন্ত নাম শ্রেয়সী। , 

এই লতাকে যেন প্রশ্ন ক'রেই ভিষক বলছেন_- স্বভাবতই সহদ্রবীর্ধা, বহদ 
শান্তর সামর্থ্য ধারণ কর। তোমার মৃত্যু না হোক, তুমি আমাঁদকে প্রীণত কর। 
সম্জনগণ বায়ু জন্য আময় মার্গে রোগ পথে) তোমাকে নিয়ে যান, তুমি সেইখানেই 
কল্যাণ ধারণ কর। 

বৌদকসক্ে এবং তার ভাহ্যে যে লতাটি প্রেয়সী ও আম্বষ্ঠা বা অনষ্ঠকী নামে 
উল্লাখত হ’য়েছেঁ-পরবর্তা* সংাহতার কালেও ও নামে পাঁরাচত এবং পাঠাও তার 
একটি নাম। 

এই অন্বণ্ঠকী নামটি পাওয়া যায় বেদভাষ্যকার মহধরের কাছে, [তান ধরেছেন 
যাদ্কের ব্যাখ্যা থেকে। 


“শ্ৰেয়স: কল্যাণং ধারয়তি শ্রেয়সী ততঃ অন্বষ্ঠা অম্বষ্ঠকী ধা. 
+ 1095 কোড়ে তষ্ঠাত ত শশারব অম্বষ্ঠা দেশবাচিতব- 
প্‌” 


অর্থাৎ হে লতা কর্যাণ ধারণ রে, তার EE অত মা 
শিশ্ যেমন নিরাপদে থাকে, আর এ নামাট দেশবাচীও, কারণ অম্বষ্ঠ একটি দেশের 
লাশ মেমননাইরএই জতার নাম অনব্ঠা। এই পাঠা নামটি বৌদক শ্বািখানকার 


ধাস্ক ধ'রেছেন-- 

| এপাঠঃ নমনীয়ঃ লতেয়ং নম্যা সাশ্রয় আবদ্ধ কর্ণীচ” 

| 
অর্থাৎ বে লতা খুব নার আমাত হালে বৰ্যনযোগা এবং যার হানে 
এখানে “বদ্ধ মানে ছিদ্র নয়, এ বিদ্ধ অর্থে বত অর্থাৎ পাতার আকৃতি গোল হয়ে 
থাকে না, তাই সে আঁবদ্ধকণী। 


| বৈদ্যকের নাথ 


| প্রাচীন তথ্য থেকে জানা যায়_সংপ্রাচীনকালে কৌমারভৃত্য চিকিংসক ছিলেন 


খাঁষ হিরণাক্ষ। তার পরেই ভরম্বাজপ্রন্তীতর আবির্ভাব। 
এই তথ্যের সমর্থনে মাধবানিদানের কাকার শ্রীকণ্ঠ দত্তও উল্লেখ করেছেন যে, 
[হরণ্যাক্ষের তন্ত্র নাম “কুমারতন্ত, এই তল্তে শিশু ও প্রস্মীত এবং গাঁভ'ণীর' 


৩৫০ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


চিকিতগা {ক ভাবে কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধাতিতে করা হবে তার বর্ণনা করা আছে; তান 
আরও ব'লেছেন_এই কুমারতন্বের বিধান -অথর্ববেদীয়”। 

বেদোত্তর সংহতা যোঁট চরক সংাহতা নামে প্রচলিত, সেটি বৌদ্ধ সংগকাতির 
ছাপ পুরো বহন কারে রয়েছে; অপরাদকে এট সংপ্রাচীন অষ্টাঙ্গ চিকিংসাবিদ্যার 
একাঁট সংক্ষপ্ত পোঁটকা। 


সা Hat Specimee 


্ গগ কুমারতন্ত্র বা কৌমার-ভৃত্য তন্ত্রের ধারাটিকে 
এ রাতে Case RI 


দা] 


৩৫১ 


অর্থাৎ অথর্বেদীয় মন্ত্রের দ্বারা এবং দক্টিকর্মা শল্যতন্তীবদের দ্বারা হক মারভৃত্য 
তন্ন জানবে। আলোচ্য ভেষজাটি কৌমারভূত্য বা কুমারতন্তর থেকেই সংগৃহীত সেই 
কুমারতন্তে কিন্তু অথর্ববেদ থেকেই ভেষজাঁট আহৃত হয়েছে। 

অতএব পাঁরত্কার দেখা যায়_বোদিক শশ্রেয়সী'পট. আকনাঁদ বা পাঠা নামেই 
বৌদ্ধ সংস্কৃতির সময়েই ভারতে পাঁরচয় পেয়েছে, পরব সংাহতা রচনার সময় এর 
আরও পরীক্ষা-ীনরণক্ষাও যে হ'য়েছে_তার প্রমাণ চরক সংীহতায় আতসার বারণের 
জন্য (সন্ধারণগয় বলে) শখ্যভাবে উল্লেখ না কারে স্তন্য শোধনের ক্ষেত্রেই এর বিশেষ 
ব্যবহার, তাছাড়া আছে অর্শে। অথর্ববেদীয়গণ যে কৌমারভূৃত্য তন্ত্র (আকনাদকে) 
ব্যবহার ক'রতেন, সেখানে স্তন্য শোধনীয় বলেই মনে হয়। এভন্ন সমশ্রদুতে, বাগ্‌ভটে, 
চক্ৰদত্তেও এর ব্যবহারের উপদেশ অর্শে। 

তারপর আরও িকছু তথ্য পাওয়া যায়_চরক সংহতার সত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের 
দু জায়গায় একবার অন্বচ্ঠকী বালেছেন_সেখানের টীকাকার চক্রপাণ 
অথ করেছেন “অকর্ণাবদ্ধা”, তার প্রধান কাজ সন্ধারণীয়তা। এই সন্ধারণীয় শব্দের 
অর্থ “সামানোন পুরীষস্য সংগ্রহণঃ” অর্থাৎ ন্ন মল সংগ্রহণ; আর পাঁরকার ক'রে 
বলতে হ'লে এর অর্থ হয়_সাধারণভাবে মলের সংগ্রহ করে; তার অর্থ ভাঙ্গা মল 
আঁট করে, যাকে বলে 50117 করে। 

এ সম্পর্কে ও অধ্যায়ে দ্বিতীয়বার স্তন্যশোধক বর্ণে ও পাঠা নামে একাঁট লতার 
উল্লেখ কারেছেন। 

এদিকে সমশ্রুতের মতেও এটি পর আঁতসার দূর করে এবং পত্তপ্রধান ব্রণের রোপণ 
করে। অর্থাৎ ঘা প্‌রণ। করে। 

ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটই পাঠার উল্লেখ করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ প.ঠার 
শাকের গুণ বেতোশাকের তুল্য। তারপর সমগ্র সংাহতায় পাঠার রোগনাশিনী শান্তির 
আরও পাঁরচয় বহু স্থানে । বাগৃভটকার কিন্তু অম্বজ্ঠা নামটির ব্যবহার করেছেন 
ব'লে দেখা যায় না; সর্বত্রই পাঠা । 


পরিচিত 


এন দখলেৰে পাঠা ও লবুপোঠা বালে দই প্রকার গাছের উদ্োখ দে বালে 
রীনা চক সপ) কেৰলমায অনা বা পাঠা বলে 
একপ্রকার গাছের উল্লেখ আছে। 
যে লতাগাছাট আমাদের দেশে 
গাছ বা বেড়াকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে পাতা ২৬ 


দিলি নি OND SR A 
(অগ্রভাগের) দিকটা সর;ঠিক 
বোঁটা (পাতার) থা দয হর, লতা খান শত এবং নায়, তবে খর বো 
বোটা পোতার) ২৫ কারার মত মু সব আভায তত বো 
আট হি রাস ৰাকে। ফের পাস হো কহ 
ছোট গা সং পাঞগভেদে দুই রকমের ফুল হয় সতী পরক্পের সবই 
বর্ষাকালে ফুল হয় ফল শেয়াকুলের মত ছোট, লাল রঙের এক একটি হয়, বীজ 


৩৫২ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


কতকটা ঘোড়ার খবরের ন্যায় গোলাকার। বর্ষাকালে ফল হয় ও শরতের শেষে ফল 
ধরে। 

এট প্রধানতঃ স্বাভাবিকভাবে জন্মে ভারত, অণ্ট্রোলয়া, মালয়, আফ্রিকার উষ্ণ 
ও নাতিশীতোষ্ণ সব অঞ্চলেই আর বাংলার প্রায় সব জায়গায়ই এই লতাগাছ দেখা 
যায়, তাছাড়া ভারতের সন্মিহত দেশ যেমন নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ, সিন্ধ প্রদেশ সমৃহেও 
এই গণের গাছগাল পাওয়া যায়। 

এঁটর বোটানিকাল্‌ নাম Stephani hernandifolia walp., 


ফ্যামিলি 
Menispermaceae. একে “রাজপাঠা”ও বলে। 


দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের 
খাম আলুর মত, অথবা ওল কন্দের (Amorphophallus 
Campanulatus) মত। কিন্তু স্বাদে (ততো (তি) ও তার রং কাঁচা হলদ্দের মত 
ঠ্বেতাভ হরিদ্রা)। র্‌ 

এটির বোটানিকাল্‌ নাম Stephania glabra (Roxb) Miers. 


ন্‌ বলে আর একটি লতাকে গ্রহণ করা হু'য়েছে: 
রকম, তবে তার বৃন্তের সান্নবেশটা ঠিক রাজ- 


৬ ০ ত পারবেন: 
et টু শিউর পার্থক্য দেখলেই বুঝতে পারবে 
টানছে [তার উভয় দিকেই লক্ষ রোমাবৃত, এটির বোটানিকাল্‌ নাম 
Cissampelos Pereira 140 এরা ফ্যামলিতে একই। 

গুষধার্থে' ব্যবহার হয় মল সমেত সমগ্র লতা। 


পরম্পরায় ব্যবহারিক ক্ষেত্র 
এই তেষজটি প্রধানভাবে কাজ করে সামাশয়ে, পক্ধাশয়ে, অগ্ন্যাশয়ে ও শোণিতা- 
শয়ের ক্ষেত্রে। অপরপক্ষে রসবহ স্রোতেও এর কার্য খুবই লক্ষণায়। সুশ্ররতের মতে 
নবম আশয় হচ্ছে গভণশয়: এই bl ন্‌ 


আশয়ে বাহ্য ও আভ্যন্তর দুই ক্ষেত্ৰে এটির উপ- 


২ তবে এর যায়া ৫ গ্রামের বেণী ব্যবহার করা 
“বল খুবই ক্ষীণ, এক্ষেত্রে মাহাটা বিবেচ্য চিকিৎসকের ৷ 
২। আতসারেঃ__ 


হারের দোষে ও ঝতু পারব্তনের পাহ 
সময় অনেকের 
0777 sts ea SOREN 
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(আঞ্নাদর) পাতা ৩/৪ট বেটে ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। (এটা মাহষ দুধের 
দৈ-এর ঘোল হ'লে ভাল হয়), এর দ্বারা এ আঁতসারটা বন্ধ হবে। 


৩। পত্তজবরেঃ_ এই জবরে থাকে দাহ, চোখ লাল, বার বার পিত্ত বাম, অসাড়ে 
পায়খানা, এখানে আকনাঁদর পাতা বেটে রস করে ২ চা-চামচ নিয়ে বাসি ভাতের 
আমানির সঙ্গে মিশয়ে প্রাত তিন ঘণ্টা অন্তর ৩ বার খেতে দলে এর সমস্ত উপসর্গ 
২ দিনের মধ্যে চলে যাবে এবং জবরও ছাড়বে। 


৪। পাতলা দাচ্তের সঙ্গে পেটে ব্যথায়ঃ- আকনাদ মূল আর পাতা ৫ গ্রাম 
একসঙ্গে বেটে বাসি ভাতের আমানি অথবা ঘোলের সঞ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে ওটা 
প্রশামত হবে। আর পেটে যন্ত্রণার জন্য পাতা ও মূল বেটে পেটে প্রলেপ দিতে হবে। 


৫। গলায় কফের আধিক্যেঃ_: অনবরত ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে, অথচ গলা টানলেও 
[ছু বেরোচ্ছে না। এক্ষেত্রে এর কাঁচা পাতা ও মূল সমান পরিমাণে নিয়ে অল্প জল 
ধদয়ে বেটে, ছে'কে রস করে নিতে হবে। এই মূল ও পাতা নিতে হবে ৭/৮ গ্রাম 
এইটা 'দিনে দুবার খেতে হবে। এর দ্বারা গলার ঘড়ঘড়ানটা কমে যাবে। 


৬। অর্শ ও আমাশায়ঃ_ দাস্তের পর মলদ্বারে দপ্‌দপানি, আবার মলের সঙ্গে 
অল্প রন্তও পড়ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না_এটা অর্শ না রন্তামাশা। সেক্ষেত্রে 
জাবনাঁদর পাতা ও মূল সমপ্পারমাণে মোট ১০ গ্রাম নিয়ে জল দিয়ে বেটে সেটা ছে'কে 
& জলটা অল্প গরম ক'রে রাখুন, এ জল অন্ততঃ সাক কাপ রাখতে হবে; তারপর 
৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বারে এ জলটা খেতে হবে, এর দ্বারা আমাশাটা ক'মে যাবে। এখানকার 
বন্তব্য--অর্শে অন্তর্বাল হ'লে সেটা সহজে ধরা যায় না; তাই এই সন্দেহ। 

৭। অজশর্ণজাঁনত অর্াচতে£__ দার্ঘীদন অজীর্ণে ভুগতে ভুগতে রসধাতুও ক্ষয় 
্াস্ত হয়, তখন তাদের শরীরের কান্তি চালে যায়; সব জিনিসেই আসে অরণচ। 
এক্ষেত্রে তাদের ওষধ হ'লো--৩/৪টি আকনাঁদর পাতা বেটে, সেটাকে এক/দেড় চা- 
চামচ ঘিয়ে ভেজে ভাত খাওয়ার সময় প্রথমেই ভাতের সঙ্গে খেতে হবে, এর দ্বারা 
ওঁ অরুচি ও জীর্ণ দুই-ই প্রশমিত হবে। 

৮। আঁ্নিমান্দ্যেঃ_ পক্কাশয়ে স্লেম্মণ ধাতু িকারপ্রদ্ত, ক্ষিষে হাতে চায় না, 
পেট যেন সর্বদা ভারত হ'য়ে আছে অথচ তার কোন আঁভব্যন্তি নেই_এই যেমন চেকুর, 
অম্ল, অজার্ণ এসব কিছ-ই হয় না; এক্ষেত্রে আকনাদির পাতা বেটে সাক কাপ জলে 
গুলে, ছে'কে একট: গরম ক'রে নিতে হবে, তারপর ভাত বা রুটি খাওয়ার পর্বে খেতে 
হবে। এটাতে এ অস্ৃবধেটা চালে যাবে। 

আর এক প্রকার আঁ্মমান্দা_যেটা বায়জন্য হয়, এদের বিশেষ লক্ষণ হলো 
পেট গড় করে, কৌ কোঁ শব্দ হয়, কিন্তু ভাত ফোটার মত ভুটভাট্‌ করে না! 
এক্ষেতে সানা পাতা চূর্ণ প্রাতবার আধগ্রাম মানায় নিয়ে সকালে ও বৈকালে 
উদ জল সহ খেতে হবো। এব দ্বারা বায়মজন্য আঁ'লমান্দাটা চালে যানে। 


চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ (২য়)_২৩ 
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বা মিছার মিশিয়ে সরবতের মত খেতে হবে। এর ফলে ওঁ মাসে আর গস পটার হবে 
না। তবে প্রতি মাসেই এটা খেতে হবে। 


১০। গ্রহণী রোগে£_ এই রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ হ'লো-দাস্ত যা হওয়ার তা 


বটে ওটাকে ছে'কে নিয়ে এ জলটা একট; গরম ক'রে সকালে "ও বৈকালে দ্বারে 
খেতে হবে। 


১২! জন্তবিিধিতে-- এ ফোড়া পেটের মধ্যে হয়, এগ্াল তাড়াতাড়ি পাকেও 


১৩) প্রল্রাবে তলানি£-_ এটা নানা কারণে 


আসতে পারে। তার লক্ষণ হালো_ 
পরজাব ধারে রাখলে পাত্রের তলায় খাঁড় 


১৪। শ্বেত প্রদরে ঃ_ এই রোগ সাধারণতঃ প্রথম রজোদর্শনের পর থেকেই দেখা 
নায়। এক্ষেত্রে আকনাদর পাতা ৫/৬টি চিনি বা মিছির মিশিয়ে সরবতের 
হত সকালে খালপেটে খাওয়া। এটি ব্যবহার কা সু 


১৫। সখ-প্রসবের জন্যঃ 071 
নত সামনে এসেও ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না, অথচ ব্যথা 
দিলে সংখপ্রসব হবে। এটা চকরদন্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা। 
ই হালে আপনা উন আদার পপ যে কোন 
হোক আর 
5785117155৮ টা 


ছি 


৯ 
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এই যে ক্ষেত্র, এখানে আকনাদির মূল সমেত সমগ্র গাছ বেটে জল্প গরম করে এ 
মচ্‌কানো জায়গায় প্রলেপ দিয়ে তার উপর একটা পাতা বা যে কোন জিনিস ঢাকা 
দিয়ে বে'ধে রাখতে হবে। যতক্ষণ ব্যথা বা ফুলো না কমে, এ বাঁধাটা খুলে ফেলা 
স্মীচীন হবে না। তবে তন দন বাদে খুলে আবার লাগানো যেতে পারে। এর দ্বারা 
ওটা সেরে যাবে। 

এইবার একটা অথর্ববোঁদগণের তান্ত্রিক টোটকা উষধ লখাছ_দাঁতের গোড়া 
যলেছে, যন্ত্রণা হ'চ্ছে__এক্ষেত্রে আকনাঁদির লতাকে দুই হাতে তাগার মত করে ধারণ 
ক'রলে যন্ত্রণার উপশম হয়। 

এই বন্ধের শেষে শুধ এইটাই মনে হচ্ছে_যৌদন উদ্বাহবদ্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে- 
ছিলাম, সৌঁদন এই লতা দিয়ে আমায় বে'ধোঁছলেন; এখন দেখাঁছ_এটা আমার যত 
কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, রমণীদের প্রত পদক্ষেপেই অনুভূত হবে-এটা না 
হ'লে আমার চ'লবে ক ক'রে? কারণ প্রথম সাংসারিক জীবনে যাঁদ লব্কা পায়রা হ'য়ে 
ঘুরে বেড়াতে চাই, তাহ'লে প্রত মাসে তাকেই দরকার; আবার সন্ন্যাসী চোর কচকীতে 
ঘটিয়ে দিলে সেই গ্রাল্থিটা কাটার জন্যেও হয়তো বা দরকার হ'তে পারে। আবার মা 
হ'য়ে ?শশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলেও এটা দরকার। এই লতা দিয়ে বিয়ের সময় 
হাত বাঁধার উদ্দেশ্য_“তবে কি ধর রে লক্ষণ?” 


CHEMICAL COMPOSITION 
Saponin. 


Et. Pp bh কির 


৮742 DRE EFC oR He ৮৪11: 
শন 87৮72, ৬ 
১০৮ 


FEN Mig 2 পন .৮ 
পন পরার 14 তা. 

গা ও এ ms sn 
ৰ’ bite ক সী লা 


YAR S : 


আয়বেদীয় চাকংসকরা ক করে রোগ ও রোগাঁর প্রীতির আদ্য নাড়া ব'লতে 
পারেন এইবার সেই টেক্নিকটা বাঁল। 

এই সমাক্ষা আজও সেই চরকীয় যুগ থেকে অব্যাহত, অর্থাৎ আয়ুর্বেদণয় দণষ্টতে 
মানবের প্রকৃতি-বিজ্ঞান অন্যযায়শী কোথায় কিভাবে তার মন আর দেহাবকারগণাল 
প্রকাশ পায়'আঁদ সংহিতাগ্রদ্থ চরক ও সুশ্রতে যেসব ইঞ্গিত দেওয়া আছে সেই- 


্রস্োর[ অবতারণা হুর বোধ না থাকলে প্রকৃতি এবং রোগের বল কতটুকু, সেটকু 
বিচার করা খুব কাঁঠন। এছাড়া অনেক সময় বাহ্য আকর্ষণীয় নধর নিটোল গড়ন 
বোঝা যায় না, এইজন্য তাঁকে অবশ্যই যেটুকু 


এগুলকে অধিগত কারতে গেলে প্রাথমিক স্তরে যেটযকু আঁভজঞানের প্রয়োজন 


তা হলো- 
১। শ্রবীণত। লাভ করতে হবে_কে) ব্যদ্ধিতে, (খ) {বদ্যায়, গে) বয়সে, 
(ঘ) চাঁরন্রে, ডে) ধৈর্যে, চে) স্মততে, ছে) স্থৈৰ্যে। 


৩৬৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


২। নহ-শ্রুত পুরুষের ভীন্তকে বার বার শুনে নিয়ে তাকে অনুশীলন করতে 
হবে। 


৩। লোক-চারন্রগালকে তুলনা-মুলক 'বচার ক'রে দেখারও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 


করতে হবে। 

৪। সংস্থ দেহা, সুস্থ মন, প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তিই হবেন প্রকাত ও রোগ-সমশক্ষক ; 
অর্থাৎ এসব দক্ষতা থাকলে বা অর্জন ক'রলে, তবে হবে বিচার করার ক্ষমতা, 
আর বতমান এবং ভাবষ্যৎ রোগ ও রোগীর ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কেও তার শভাশৃভ 
বিজ্ঞানে দক্ষতা আসবে 


মান্‌ষের প্রকাত দেখে ও মন বুঝে রোগ চেনা 


(১) প্রথমেই আলোচনা করা যাক_শোঁশত কাতর 5 

ঠি মান; সম্পর্কে এর 

হলেই সফরে থাকেন, দ্ামথোর দিকে নজর দিন আর না যক সন্যালনের 
বরকে রোগ আসে না, এদের দেহের রঙের গুজ্জবল্য থাকবে_তা গে 
যে রঙই হোক আর সে সাঁওতাল, কোল, ভল, নিগ্রো, দ্রাবড়ী, পাঞ্জাবী, 


£), 


চরক-সংশ্রতে জ্যোতষী-পন্থা ৩৫৯ 


(২) শিত্ত-প্রকৃতির লোকের কি কি লক্ষণ থাকে_ এদের প্রকৃতিটাই এমন 
অদ্ভুত ধরনের যে-কোন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, কোন জায়গায় যাওয়ার তাড়া, নতুন 
কোন স্থানে যাওয়া, অপাঁরাচত খাদ্য অর্থাৎ যা কোনাঁদন খাওয়া অভ্যেস নেই বা 
কখনও দেখেনান এমন খাদ্য খাওয়া, এই ধরনের কোন কারণ ঘটলেই এদের যকৃৎ 
বা যকৃতের প্রাচীর বা যকৃতের ক্রিয়া এবং যকৃতখণ্ডের অভ্যন্তরে চাণ্ডল্য আসে, 
পায়খানার বেগ হয়_হ’লে যেতেও হয়। খাওয়ার ইতর বিশেষ হ'লেই অদ্বল বা 
অপারপাক বা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ ক'ষেও যায়, এদের দেহে পত্তের প্রধান 
স্থানগণীলকে জানা দরকার। প্রধান স্থান আমাশয়, অপ্রধান স্থান রসবহ স্রোত এদের 
নাড়ীর বেগে কোন কোন সময় িরাঝর ক'রে জল ঝরার মত দক্ষতা থাকে। 
(চিকিৎসক প্রকৃতি-বিজ্ঞান জানার জন্য এসব প্রকাঁতির মানৃষের স্বাভাবিক প্রত 
বিনা তা আগে জেনে রাখেন; কারণ বায়-প্রকীতর মানুষের সঙ্গে এদের পার্থকা 
জানা কঠিন হয়।) ১ 

(৩) এইবার বাত-প্রকৃতির লোক যাঁরা তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক 
এদের সঙ্গে পিত্ত-প্রকীতির মানুষের মিল থাকলেও যেটা বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা 
, হ'লো_অল্প আবেগে উত্তোজত হ'য়ে পড়েন, মনের প্রবৃত্তি চেপে রাখতে পারেন থা, 


হারে পড়েন। আর নাড়ীর সপন্দনের স্থানগ:লতে বাঁ, পরাণ, কাউ, নিতে 
টা ও মতত, অঙ্গ তাও) তত নাড়া সরা বব 
প্রকাতি অনুযায়ী পাঁরবার্তত হয়। 

এইসব প্রকৃতির লোক বায়; জন্য অর্থাৎ অপ্রকাতদ্বতার মতই পাড়ায় আরা 
হন। এদের ই কাঁপন, শরারের যেখানে সেখানে ব্যথা কামড়ান হয়। এদের 
গা-হাত-পা টিপে দলে বা ডলাই-মলাই ক'রলে আরাম পান। 

(8) শ্লেণ্ল-প্রকবৃতি ঘাঁরা-এ'দের বৈশিষ্ট্য হ'লো শরীরের ভিতর বা বাইরে 
যে কোন. সুখ হোক, সেটা সহজে সারতে অর্থাৎ আরোগ্য হতে চার যা লক 
ঠাণ্ডা লাগলে বা ঠাণ্ডা কিছ? খেলে গাল-গলা 


সেই রোগের সঙ্গে শ্লেম্মার যোগের সম্বন্ধ 
অংগাঁঙ্গিভাবে জাঁড়ত থাকবেই। এদের শরীরের গঠনাট কিন্তু মাংসবহুল, তবে 
আকমািভানে বিলাল আর ফা 


থাকেন। এদের আবার লেগেও যায়। নাড়ীর গাঁত নির্ভর করে 

অনুযায়ণী অর্থাৎ যেহেতু শ্লেম্মল প্রকৃতির মানের কার AB রা 

থাকে অর্থাৎ সর্বদাই স্র্শশীতল, তার কারণ তাঁর রম্তবহ রাগযীলও 
থাকে, সেইহেতু নাড়ীর গাঁতও মন্দ হয়। এদের 


(6) মৃদ্-প্রকৃতির লোক যাঁরা_এখন এই প্রকৃতির টু 
গেলেই প্রথম বন্তব্যে যোটর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শো হে দি 


আয়ত্ত ক'রতে হবে। তখন সহজেই হু নু 


UO চিরঞ্জীব বনোষাধ 


হয়, এদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন পড়ে। দেহযল্রের সাবধানতা পালন না ক'রলে 
কখনও পেটের দোষ, কখনও বা প্রস্রাব কম-বেশী হওয়া_যাকে বলা যায় মন্রগ্রান্থতে 
পাড়া হওয়া স্বাভাবক। 

এক কথায় বলা যায়_এ'রা রন্তপিত্ত প্রকাতি অর্থাৎ শোণিত প্রকাতির কিছুটা 


আর 'পত্ত প্রকাঁতির কিছুটা নিয়ে হন। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে_এ'রা কাজে একটা শৃঙ্খলা 
রক্ষা ক'রতে পারেন না। 


(৬) এবার রুক্ষ বা শ্ক্ক-প্রকৃতির লোকের সম্পর্কে আলোচনা ক'রাঁছ-: এদের 
গাডের রং খুব বড় একটা গোঁরবর্ণ হয় না। হাত-পায়ের ও আঙ্গুলের গড়ন গেঠন) 
কেউ যেন চেপে বাঁয়ে দিয়েছে, খুব পছ্ট বা পুর নয়, তবে এ'দের সবাঁদকে 
নজর খবর তাঁক্ষয, যাকে বলে হুিয়ার। এ'দের গায়ের চামড়া শুকনো শুকনো 
(শক) “বং খসখসে ও কড়া, গায়ে মাংসও কম আর গাল, চোয়াল, কোমর আর 
উট হা এদের চলা-বসাও চটপট। প্রস্রাব পায়খানা 

টু হ'লো-নাড়ীর স্পন্দনটা স্পষ্ট মনে হবে 
একটা সব তারের যাধামেই যেন বিদ্বতের স্পর্শ লেগে হেন পট সতত 


হা বৃ বি কোন মালে ভাৰে 


বহন ক'রছে, এমতে সন্তানের ব্‌ 
মায়ের কাছ থেকেও অনেক দেহটা রআসে ৬/8370 হানা নিন 


হয় অপস্মার (Ep রন 
pilepsy), EU 
অর্ধাবভেদক, মা প্রভতি। এ মা দর কাহ থে 
বলি। আর একটা অবস্থা আমরা তে যাকে চলত কথায় আমরা * অকারং 
মানসিক খিখদ, ঝ।রুর প্রাত 2847 এ ৮ : 


চরক-সংশ্রুতে জ্যোতিষী-পল্থা ৩৬১ 


ধৈর্যের অভাব ঘটে এবং মনোবহ স্রোতটার স্বাভাবকতা রুদ্ধ থাকে_যে হেতুটাকে 
সাঁরয়ে দিলে এই রোগ [নিরাময় হয়, সেই ধৈর্য ও স্মাতর কেন্দ্রীভূত স্রোত বা 
কোষগীল অবসন্ন থাকে, যার জন্য তাকে উন্মাদের সমপর্যায়ভ্ন্তও করা যায় না। 
ছ্বিতীয়তঃ মায়ের রসবহ স্রোতে যাঁদ কোন রোগ থাকে_যেমন এলার্জ, 
মন্রক্ষয়, কৃমি, অন্লাঁপত্ত প্রভাঁত_তা থেকেও সন্তান কোন না কোনটা পেতেও পারে। 
তৃতীয়তঃ মায়ের রন্তবহ স্রোতে যাঁদ কোন রোগ থাকে_যেমন অর্শ, রাড্‌-প্রেসার, 
এ থেকেও সন্তান রেহাই পায় না। তারপর মাংসবহ স্রোতের কোন গলদ থাকলে 
সন্তান তা থেকেও রেহাই পায় না, যেমন অব্দ (টিউমার)। 
এইখানেই বুঝতে হবে_এি মায়ের বংশ থেকে অর্থাৎ মাতৃকুল থেকে পাওয়া। 
আসল কথা হ'লো-খানদানী হ'য়ে অর্থাৎ উত্তরাধিকারী সত্রে প্রাপ্ত হয়ে 
যে রোগ দেখা দেবে সেটা সারানো খুবই কষ্টসাধ্য। একেবারে নিরাময় তো হবেই 
না, তবে যাপ্য করে রেখে দেওয়া যায়। আর কোনদিন এ রোগে আক্রান্ত 
হবেন না, একথা বলা যায় না। তবে হ্যাঁমায়ের কাছ থেকে আমরা দেহের অভ্যন্তরস্থ 
যেসব মৌল উপাদান বা যন্ত্রগল পাই, সন্তানের এসব অংশ সুস্থ থাকলে মাতারও 
যে সেগ্যাল সংস্থ ছিল (সন্তানের জন্মকালীন সময়ে) এইটাই নির্দেশে করে। 


গর্ভ সাত্ম্য 


এভিন্ন আরও একটা জিনিস গর্ভস্থ সন্তান গ্রহণ করে, সেটা হ’লো মায়ের 
অভ্যস্ত খাদ্যের অভ্যাস_সেটা তার সাস্ত্য হয়ে যায়, যাকে বলে তার কন্‌চ্টাটিউশন 
সেটাকে সে আপন ক'রে নিল। এই যেমন মা ছাতু খেতে অভ্যস্ত বা গর্ভাবস্থায় 
সর্বদা খেতেন। সন্তানও সেইটাকে নিজের কারে িলো_একেই বলা হয় সাত্থ্য। 

মায়ের কাছ থেকে আমরা আমাদের দেহের মৌল উপাদান অনেকই পেলাম, 
অবশ্য ছিটেফোঁটা ক'রে। 

এইবার বাবার কাছ থেকে আমরা ক কি পেয়ে থাক, সেইটাই আলোচনা করাছ, 
সেটা হ'লো-_ মাথার চল, লোম (রোম), অস্থি, নখ, দাঁত, শিরা, স্নায়? ধমনী ও পরে 
উপলব্ধ শুরু এদের প্রকতর বোশঘ্টাই জানিয়ে দেয় পিতারও এ সব অংশ কতটা 
সমস্থ কতটা রোগাক্রান্ত ছিল (সেই সন্তানের জন্মকালীন সময়ে) অর্থাৎ সন্তানের 
এইসব অংশগাল সুস্থ থাকলেই বুঝতে হবে পিতারও এ সব অংশই স্থ। 


স্শ্রুত সংহিতোন্ত আরও একটি অন/শীলন 


মাতার ও পিতার শোণিত ও শ্ঢক্রের সংযোগের সময় বায়, পিত্ত ও কফের মধ্যে 
যেটির আগিক্য থাকে_তার করিয়া সন্তানে উপাঁচিত হয়। এই যেমন বাত প্রকাতাট 
জন্মস্তন্রে এসেছে; এ+দের প্রকৃতি হবে_সর্বদা আম,দে (আমোদাপ্রয়), আমোদ 
করার ব্যাপারে আকৃষ্ট এবং তাতে জড়িত, পরের উৎকর্ষ এম্বর্য দেখলে নিজের মনে 
একটা ঈর্ষার ভাব আসা, অল্প অসুবিধে হ'লেই অন্বাস্ত, ক্রোধ; ধৈর্যের দঢ়তা 
নেই, কারুর বনধুতায় অকপট প্রত্যয় করে না অর্থাৎ সকলের প্রাত আব্বাস, কারোর 
কাছে ব্য উপকার পেয়েও তাঁর প্রাত কোন কৃতজ্ঞতা তাঁর থাকে না। চিত্তও চণ্টল, 
, এক ধরনের কথাবার্তা বলেন না। 


অর্থ ও বন্ধু সংগ্রহে উদাসীন, ge 
এ'দের দহটা সাধারণতঃ পাতলা হয়, কণ্ঠের ধৰীনতেও কোমলতা কম, শরারের 


৩৬২ চিরঞ্জীব বনৌধাঁধ 


শরাগবীল স্পষ্ট দেখা যায়। তাছাড়া এ'রা স্বপ্নের মধ্যে এমন সব দেখে থাকেন 
যেন উড়ে যাচ্ছেন; কেউ হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়লেও ম্যাঁজকখেলা দেখতে খুব আগ্রহ- 
শীল, অথবা নিজেরও অমনি করার প্রবণতা থাকে। 

এঁদকে আর একটি স্বভাবেরও পারচয় পাওয়া যায়_ ছাগল, খরগোস, ইদুর, 
কুকুর, কাক, গাধা-এই রকম ধরনের প্রাণীদের উপর টান। এ সবের দ্বারা মনে ক'রতে 
হবে, এদের জন্মকালীনই বায়ুর আধিক্য ছিল। 


পিত্তাধিক্যে 


ই ৪ এরা খুব বলিষ্ঠ হন না, কিন্তু মেধাবী, নিপুণ বৃদ্ধি, বিশেষ ক'রে 
বহে অর্থাৎ উচিতবন্তা, তেজস্বী, আর কেউ অন্যায় কা বধ, অন্যায় বললে 


পাড়া করতে ওস্তাদ। এ'দের বৈশিষ্ট্য হ'লো শরণাগত ব্যান্কে স্ব তোভাবে অভয় দিতে 
il 


চি এদের স্বপ্ন দেখার মধ্যে আগদন 
পারত রন রা সেরার বত, উচল নল দেখার অন দেখতে 
পায়। এসবে পত্তপ্রধান কারের দ্বারা উদ্ভূত কারণ হক 


সাদা, মাথার চুল কালো এবং বেশ 
ী ভর; কাউকে ধমক দিলে, সে' ধমক হবে পিলে- 


fe 
KE 


চরক-সমশ্রতে জ্যোতিষী-পন্থা ৩৬৩ 


এই তিনটি মোল সূত্র মাত্র। এদের অংশাঁবভেদ-ক্রম অর্থাৎ সংকর অংশেও মানব” 
সাম্টর যোগ থাকে। 

আঁদ মৌল তত্ব হিসেবে বায়ু আঁগ্ন (ঁপত্ত) ও জলেরই কেফের) একটা' দক 
বলা হ'লো আর বাকী দুটি হ’লো আকাশ ও পার্থব শান্তর সারভাগ য়ে যারা 
জন্মে। 

এ দঃ’টির প্রাধান্য আছে কনা তা জানা যাবে এই ভাবে_আকাশ-প্রাধান্য থাকলে 
শুচিতা রক্ষা করা এমনাক শ্াচবায়ুও তাদের মধ্যে সর্বদা থাকবে। 

আর পার্ঘব সত্বার প্রাধান্য থাকলে তারা হবে বিশেষ ধরনের লম্বা এবং চওড়া 
শরীরের এবং তারা অল্পবাকৃও যেমন হয় অর্থাৎ অল্পভাষী, আবার তেমাঁন তাদের 
বোঝা তোলার ক্ষমতাও থাকবে। (দ্বৈধ মত) * 

সনশ্রবত সংহিতার এই বিশেষ আভমতের সঙ্গে চরকায় ধারায় চিন্তাধারার বিশেষ 
{মল যে, যারা যে মৌলাবকারে জন্মলাভ করে তারা সেই কারের অর্থাৎ পরব 
সময়ে আর সেই ধাতুপ্রধান বিকারে আক্রান্ত হয় না। আর তা হ'লে তাকে বাঁচানো 
দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। কারণ সেটা তার মৌলধাতুর ক্ষয় হায়েছে। 

একট প্রাণীর উপমা দেওয়া আদুছ_কুকুর বায়ৎপ্রধান {বকারে জন্মলাভ করে। 
এর বায়ীবকার হয় না। এর যখনই বায়বকার হয় তখন সে ক্ষিপ্ত হয়, তখন সে 


মানুষের ক্ষেত্রেও এইটি বিশেষ লক্ষণীয় যে-কোন ধাতুর প্রাধান্য নিয়ে জন্মেছে, 
আর যে পাঁড়াট হ'য়েছে সেটা কোন্‌ ধাতুর প্রাধান্য থেকে ! 


আরও এক পথে 


মানব বা মানবাঁর মধ্যে এইগরল লক্ষ্য করতে হয়, তা হ'লো পত্তকে প্রধান করে কিংবা 
মানব "ধান করে এর জন্ম হয়েছে কিনা সেটা পাঁরচ্কার জানা যাবে। এমন ক 
অন্য যে কোন পশুপক্ষীর মধ্যে এর কিছু কিছু লক্ষণ উপলাম্ধ হয়। 

্রাতাট দেহের মধ্যেই কতকগাল এমন বৈশিষ্ট্য থাকে, যেগযল অন্য দেহে থাকে 
না। তবে সেই লক্ষণগ্ীল সেই ৮ট ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাবে, এর বেশী নয় 

অমাত কোন দেখে সবক্‌ বা চামড়াটাই সব চেয়ে লক্ষণাীয়_'এই রকম, রহ 
মেদ সত দেনা পরে ও ওজ এইসব ধাতুগত প্রাধানোর বাশ লক্ষণ প্রকট হয়। 


(ক) যাঁরা ত্বক্‌-প্রধান বা ত্বকসার 


তাঁদের দেহ সর্বদা 'স্নগ্ধ, কোমল, চরণ চেক্চকে), পাতলা, অল্প ছোড়ে 
লাঁসকা অর্থাৎ” সাদা কসানি বেরোয়।, গায়ের লোমগণ্ীলও কোমল। 
এরা বাঁদ্ধমান তীক্ষাবুদ্ধি, অপরের অনঃগ্রহ বা' সুপাঁরশ সহজে আকর্ষণ 

র য়. আয়ুও দীর্ঘ হয়, ভোগা: এশবর্যশালী, 


হাতের পারল হাড় বরো না। বকর রা বেয়োর না, ঘাড়ে শিরা 
হাতের 


কম, 
পায়ের চেটো মাংসল হয়, এরা বদ্ধ হালে ক্ষমাশালণ ধৈর্যশাল' হয়, লোভ 
লাভ হলেও কষে হয় লা, বিদ্যা হত 


কিন্তু যে কোন প্রকার হোক বাতরোগের 
যে কোন একটি হবেই, এমন কি মাংস 


ক কম্পন, 
মা ক মহল হে কোরে তর সীত, যর: 
উর না রোগ হয়া কস নাকে ন 
(ঘ) মেদসার 

এদের মধ্যে পক্ষণীয়_ 

গলার স্বরটি মিষ্টি, সর্বাঙ্গে একটা চিতা এবং 1স্নগ্ধতা থাকে। টে 

এরা দানকার্যে চায়; এ র চুল পাকে সাদা হয়েই: প্রথমে ত ও 
তারপর সাদা হয় না। অংশ খর রাগ হলেও লাল হয় না, হাসলে 
এদের চোখে জল আসে। 


পর মত নিঃসরণে শব্দ খুব কম হয় (পুর ও নারার)। 
এরা আচার-আচরণ প্রিয় হয়। পেক্ষা আচার 


রর চর ০ মলদ্বার 
A হ্‌ রোগ, যক্কৃং রোগ, আমাশয়জাতরে গ এবং 
সংক্রান্ত পাঁড়ায় এরা আক্রান্ত হয় 
র । 


চরক-সশ্রযতে জ্যোতিষী-পল্থা ৩৬৫ 


-গাঁট, দেহের হাড়, নখ এবং দাঁত, প্রায়ই এইসব স্থান উচু শন্ত এবং মোটা মোটা হয়। 


এরা সর্বদা কাজ করতে তৎপর হয়, পারশ্রম সহ্য করতে পারে, দীর্ঘায়ুও হয়। 
এরা কিন্তু বেশীর ভাগ বায় রোগে আক্রান্ত হয়, গাঁটে গাঁটে ব্যথা বেদনা, হঠাৎ 
হঠাৎ শরীরটা পাতলা হয়ে যায়, রসধাতুর ক্ষয় হয়, ঘুম কম হয়, আর যখন-তখন গা হাত 
পা টেপাতে চায়। 


(চ) মহ্জসার 


এই মজ্জপ্রধান ব্যান্তদের দেহের গঠন হবে বেশ চিকণ, নিটোল। দেহের বল হবে, 


বেশ স্থায়ী প্রবৃত্তি জাগার, শরীরের বর্ণ কখনও খর হবে না, আর গলার আওয়াজও- 


মধুর হবে। এদের শরীরের গাঁটগ্ীল বেশ গোলগাল এবং লম্বা-চওড়া হবে। এরা, 
অক্পায়ু হয় না। বুঝতে হবে এদের মজ্জধাতু বেশ জোরালো । 


ছে) শ॥ক্রপার 


এইসব নরনারশীর গড়ন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এদের চাউীনও সুন্দর 
আর সর্বদাই একটা খু সী খন্সী মনোভাবে এরা. ভরপুর হয়ে থাকে। এরা যে কখনও 
দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয় সেটা বোঝাই যায় না। এদের দাঁতগনীল কাব মহাকবিদের 
বর্ণনার “শিখার দশন” অর্থাৎ হাসলেই ওপরের দাঁতগালর অগ্রভাগ যে বেশ সরু. 
সৈটা দেখা যাবে। পান বা অন্য কিছন মুখশুদ্ধি করলেও-এদের দাঁতে ছোপ পড়বে 
খুব দেরীতে। এদের কণ্ঠধানও যেমন মিষ্টি তেমানি প্রসন্ন ও গম্ভীর। এদের নিতম্ব 
(পাছা) হবে খুব আকর্ষণীয়, কারণ কোমর সরু হবে। এই শদক্রসার পুরুষ বা 
রমণশই' পরস্পরের আকর্ষণীয় হয়। অথবা যেই শুরুসার হবে সেই হবে আকর্ষণীয়। 
যাঁদ উভয়েরই হয় তবে বলা হয় রাজযোটক। 


(জ) সত্তবসার 
আর এক প্রকার দেহ হয়-যাকে বলা হয় সত্তবসার, অর্থাৎ পর্বের এক এক প্রকার 


সারপ্রধান দেহের যতগ্যীল আকর্ষণীয় রূপ গুণ থাকবে, সবারই সারাংশ নিয়ে যে দেহ 
তাকেই বলা হয় সত্বসার দেহ। রমণী হলে বলা হয় "তিলোত্তমা" আর পনর হলে বলা, 


. যায়--“নবকার্তক"। সত্বসার সন্তান খুব কমই জন্মগ্রহণ করে। 


{ভিন্ন কোণ থেকে_ 


(রোগের মতই এক ধরনের উপসর্গ দেখে দেহের ক্ষয়-ক্ষাত বিচার করার একটা দিক) 
প্রথমেই জানা দরকার_আমাদের দেহটা ি নিয়ে ধারণ করে আছে_ (১) রস, 
(২) রন্তু, (৩) মাংস, (৪) মেদ, (৫) অস্থি, (৬) মজ্জা, (৭) শুক্র, (৮) ওজ, 
(৯) বিষ্ঠা, (১০) মন্র। যদ কোন কারণে একটির ক্ষয় হতে থাকে, তা লক্ষণ 
দেখে উপলাব্ধ করা যায়_শরীরের কোন্‌ ধাতুর ক্ষয় চলছে! 
কথাটা এই যে, বাইরের আলো-বাতাস-জল-আগুন-মাটর হাস-বাঁদ্ধ দেখে 
যেমন বোঝা যায়-এখানের কোনটা বাড়ছে, কোনটা কমছে, আলো কমলে বকে 


একের ক্ষয়ে অপরের বৃদ্ধিতে 


| পে 
ই দে থাপ লোপ 
বায়ুর গাঁত হত হয়, তখন শরাঁরে শাঁতও হয় আর প্রল্লাবের বেগও যন 
ঠিক সেই 


রর আ:এ অবস্থায় স্যার জবর অর চর 
গা অতএব ধরে নিতে হয় এর পিত্ত ক্ষয় হয়েই ধায় 


দেহে 
: UT ক লেখে বলা বার 

এই ধাতুটির স্রোতে বেশ বিপত্তি দেখা য়! | যেমন বক ধড়ফড়ানি, কেন 
ELE বকে অস্বস্তি, বুক খালি খালি, এগুলি দেখা 
তে হবে এর রসবহ স্রোতে পতি? 


সেটা 

শুনলেই না (চেচামেচি, , ক্রোধ প্রভৃতি), 

গলি কটা ধক্ধক্‌ করছে বাধ ফা সা কলহ, কো বোধ টে 

ৰ চান মান বাজারি তেব মোর 

4 
রজার যে এইৰ ও নক জলের 


রী জলা 


চরক-সুশ্রুতে জ্যোতিষী-পল্থা ৩৬৭ 


এদের রসবহ স্রোতের ক্ষয়েই এটি ঘটেছে নিশ্চয়। এদের আর উপবাস এবং 
শনচ্কৃতা ঘটানো কোন আহার ওষধ দিতে নেই। 


কি কি লক্ষণে রন্তধাতু ক্ষয়ের ইঙ্গিত বোঝা যায় 


যখন কোন ব্যান্তর টকে ঝালে বেশ টান এবং জলাপপাসা, ঠান্ডা ঠান্ডা জিনিষ 
খেতে, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে, ঠাণ্ডা ঘরে থাকতে বেশ ভাল লাগছে, আর যতই তেল 
গায়ে মাখদক গায়ের চামড়ার রুক্ষতা যেন ক'মছেই না, হাত-পায়ের তলায়, গায়ে 
মাথায় তেল দলে আরাম বোধ হয়, আর রুক্ষতা সে তুলনায় ক'মছে না, শরীরের 
শিরা আরও স্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, চামড়াও একট; থল্‌থলে ভাব, এ সব কিন্তু রন্তবহ 
স্রোত দুষ্ট হওয়ার লক্ষণ ; যে কারণে রক্তের বল কমে যাবে এবং তার জন্য দুর্বলতাও 
আসবে । আর যাঁদ অর্শ থাকে সেটাও বেড়ে যাবে। 


এভিন্ন রন্তধাতুর আর একটি আভ্যন্তরীণ ক্ষয় এবং রন্তবহ স্রোতটাতে ক্ষরমুলকতা 
সুরু হয়েছে, তার লক্ষণের আর একটা ইঙ্গিত দিই_যে কোন বয়সে, কিবা শীত 
গ্রীষ্ম অথবা যে কোন খাতুতেই পা ফাটছে, শরীরের চামড়ায় কর্কশতা দেখা 
দিচ্ছে, সারা শরীর ব্যেপে যেন লাবণ্যটা কমে যাচ্ছে।.এইগুলিই তার বিশিষ্ট লক্ষণ। 


শরণীরের মাংস ধাতুর ক্ষয়ের ইঙ্গিত কি কি লক্ষণে বোঝা যায় 


শরীরের মধ্যে পাছার মাংস প্রথমেই শুকোতে থাকবে, গালও চশড়য়ে যাবে। 
ঠোঁট, বুক, নাভি, উদর, ঘাড় [গ্রীবা) এগুলি সরু হ'তে থাকবে বা হ'য়ে যাবে। 
তাছাড়া সামান্য কারণেই এসব জায়গায় একট: ব্যথা বোধ হবে। সারা শরণরে একটা 
অবসাদও আসবে মাঝে মাঝে, আর ধমনীগুলোর মধ্যেও ক্রমেই শৈথিল্য আসতে 


. থাকবে ; তখন বুঝতে হবে এদের শরারের মাংসবহ স্রোত বিকারগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছে। 


মেদ ধাতুর ক্ষয় হ'তে থাকলে কি কি বাশন্ট লক্ষণ নজরে আসে 


তাদের খাওয়াতে ঝোঁক বাড়ে ডিম নরম হাড়সহ মাংস। এদের গাঁটগীলতে নাড়া- 
চাড়ায় কট্‌ কট্‌ আওয়াজ শোনা যাবে। শরারটা যেন ফাঁকা ফাঁকা, আর গায়ের 
চামড়ার রুক্ষতা আসছে দেখা যাবে, প্লীহা বা যকৎটাও একটু বৃদ্ধি হয়েছে এবং 
হাতেও ঠেকবে। হঠাৎ মনে হ’লো চোখ দুটোয় যেন টান ধরেছে, দৃষ্টিতে ঝাপসা লাগছে, 
উজ্জ্বল আলো' দেখতে অস্বা্ত বোধ হচ্ছে, কিংবা অল্প হাঁটাচলা, লেখাপড়া বা 
অন্য কোনপ্রকারের শ্রম এলেই একটা গ্লানি আসছে, আলস্য তন্দ্রায় দেহটা নেতিয়ে 
প'ড়ছে, আর পেটের মাংসও যেন কমে যাচ্ছে, প্যান্টকর খাদ্যেও তার বৃদ্ধি হাচ্ছে 
না, সেখানে অবশ্যই বুঝতে হবে ঘৃত বা ভাল স্নেহজাতীয় দ্রব্যের অভাবে মেদঃস্ষয় 


সর হয়েছে, মেদোবহ স্রোতও ক্রমে শুকিয়ে আসছে। 
অষ্থিধাড়র ক্ষয়ের বিশিষ্ট লক্ষণ কি কি হয় 


অসময়ে দাঁতের যন্ত্রণা. দাঁত নড়া, দাঁত পড়ে যাওয়া, গাঁটের হাড় বা দেহের 
হাড়গুলিতে ব্যথা, জোরে টিপলে আরাম, নখের বাড কমে যাওয়া এবং নখ বাড়তে 


৩৬৮ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


দেরী, তার সঙ্গে দেহেও রুক্ষতা আসছে, সব সময়ে মনে হয় চলা-ফেরাটা কমালে 
ভাল, আবার দেখছেন মাথার চুলও বেশ উঠে যাচ্ছে, গোঁফের বাড়-বাড়ন্তও নেই, 
মাথায় টাক পড়ার মত মাথার অবস্থা. মাঝে মাঝে দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁত নড়া, অল্প 
শন্ত জিনিস খেতেও ভয় ; তারপর এই ব'ললেন অথবা পড়াশুনো ক'রলেন, কোথায় 
কোন্‌টা রাখলেন 'কন্তু সেটা মনে থাকছে না। তখন কিন্তু সাবধান হবেন। বুঝতে 
হবে আপনার আঁস্থক্ষয় সুরু হ'য়েছে। 

এটা উপেক্ষা করলে আরও প্রবল হবে এবং এগুলো তো হ'তেই থাকবে, তার 
সঙ্গে বাড়তি হবে শরীরের হাড়গুলোও ক্রমশঃ মজ্জহীন হবে। বুঝবেন আস্মিক্ষয় 
উপেক্ষা করার পাঁরণাঁততে এবার মজ্জাক্ষর শুরু হয়ে যাবে। 


মত্জধাতুর ক্ষয় হ'লে তার শিষ্ট লক্ষণ কি কি হয় 


যৌনসঞ্গের প্রবাত্ত বেশই রয়েছে, কিন্তু পরস্পর একত্র হ’লেই কেমন একটা 
অদ্বাস্ত, আর সবই যেন নিমেষ, অপরাদকে আধার যাঁর কাছে, তার মজ্জধাতুর 
অভাব হ'তে থাকলে আধারের 'পাঁচ্ছিলতা ক'মে যায়। এদিকে 'ক্ষধে আছে অথচ 
খাওয়ায় র:চি নেই। আর এক উপসর্গ হ'লো-_আস্থর মধ্যে একটা ব্যথা, জোরে 


শংকধাতুর ক্ষয় হ'য়ে গেলে তার বিশিষ্ট লক্ষণ কি কি 


এ ঠিক যেন তরণী আছে কিন্তু মাঝির অসমর্থতায় তারে বাসে হা-হূতাশ করার 


ং গাড়ে ওঠে। সংগবাস থেকে সারে থাকার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ শারপীরিক দিক 
থেকে মুচ্কে (অন্ডকোষে) মাঝে 


দুরু নির্গত হবে সেটা কাপড়ে লাগলে দেখা যাবে একট: 
লালচে। তাছাড়া শরীরের উত্তেজনাও 3 র 


তো বশেষ যেন শু 
বশে এগিয়ে যাওয়া। f SISSIES | 
আর রমণীর ক্ষেত্রে আধারের শুহ্কতা ক বেশী 
মাঝে মাঝে স্রাব। কতা, সধোনভবের থেকে জৰালাই 
আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে 
চরকীয় চিন্তাধারায় আচরণ দেখে প্রকৃতি বিচার 


চরক-সমশ্রুতে জ্যোতিষী-পল্থা ৩৬৯ 


আয়ুর্বেদের সংহিতায় মানুষের মনের আচরণকে দতনাঁট ভাগে বিভন্ত করেই 
সংজ্ঞা দেওয়া আছে (১) প্রবর মন (২) মধ্যমন (৩) অবর মন। 

(১) যারা প্রবর মন-প্রধান_তাদের আচরণে বেশ স্নগ্ধতা, মৃদুতা, প্রসন্নতা, 
সক্ষমতা, অল্প গভীরতা (বৈষাঁয়ক ব্যাপারে) এবং যাতে নীরোগ থাকা যায় তার 
চেষ্টা, আর সর্বদা হাসিখুসীভাব থাকবেই । কারোর দঃখকস্ট দেখলেও মন্ষড়ে 
পড়ে না। 

(২) মারা সধ্যমনের ব্যা্তি-তারা সর্বদা চেষ্টা করে প্রথমোন্ত প্রবর মনের মত 
হাতে খা আচরণ করতে। অপরের ব্যথা বেদনা দেখে ভিতরে ভিতরে চান্তত হয় 
কতকটা বিচালতও হয় 'কন্তু প্রবর মনের আদর্শকে মনে করে সে তাং 
হয়, আবার সহ্যও করে। 

(৩) অবর মনের ব্যাক্তির আচরণ-তারা প্রায়শঃ চণ্ডল প্রকীতর, অধৈর্য হয়, কারোর 
উপদেশ 'কংবা কারোর সাহায্যেও ধৈর্যধারণ করতে পারে না, এরা বিরাট শরার, 
প্রচুর শিক্ষা, অনেক সম্পদের আঁধকারী হলেও সামান্যতেই কাতর হয়ে গড়ে গুদ 
শোক, লোভ, মোহ, আঁভমান এদের যেন কাছোঁপঠেই থেকে যায়। এরা তা গ্রহণ 
করে। উৎকট কিংবা ভয়াবহ বীভৎস কথা বা এইরকম কোন সংবাদ শুনলেই বিষাদ 
করে ত হয়। তা ছাড়া মানাসক যেসব ব্যাঁধ তাতেও আক্রান্ত হয়; যেমন মা, 
উন্মাদ, ঝাঁপ দেওয়া, আত্মহত্যা এবং মরণ সম্পর্কেও এরা এমন মনের প্রেরণায় চালিত 
হয় যে, যেন ওসব বিষয়ে এরা ভয় পায় না। আসলে এরা খুবই ভয়গ্রচ্ত! 
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অকালপকতায়-__ অক্ষঃ-২৮১ 


অকালবার্ধক্যে_ গুগ্‌গহলহ-৩১০ 
অর্ক-৮, িলমোচকা-১৩, সপ্তপর্ণ-১৯, তরুণী-৩৬, শুরণ-৬৮, 


(অর্শজন্য), তন্তুভ-১১২, আম্রাতক-১২৩, কার্ণকার-২৭৫, কাঁটল্লক ও 
কারবেজ্লক-৩৩৬, পাঠা-৩6৩ 

অজখর্শে_ অর্ক, গহলমোঁচকা-১৩, উষণ-১১৮. আগ্রাতক-১২৩, প্রসহা-২৯৫, 
নারকেল-৩১৮, ৩১৯, তিল-৩২৭, যব-৩৪৪ 

আতিসারে-_ 1শমূল-৫০, ন্যগ্রোধ-6৫, বদর-৭৪ (২), কাঁপথ-১২৯, কাসমর্দ-১৫৭, 
ধন্যাক-১৮৫, গবাক্ষী-২৬২, অক্ষঃ-২৮১, ইন্দ্রযব-৩০৪, যব-৩৪৪, পাঠা-৩৫২ 

অনিদ্রায় ক্ষুরক-২৪, উষণ-১১৯, পঢনর্নবা-২১১ 


অরাচতে_ িলমোচিকা,১৩, বিদ্বী৩৯, বদর-৭৪ আম্লাতক-২২৩, 
১৩৯, কাসমর্দ-১৫৭. বায়সী-২৪৯, প্রসহা-২৯৫' কাঁটজ্লক ও কারবেহলক- 


৩৩৬, পাঠা-৩৫৩ (অজীর্ণজানত) 
অশোক-৪২, [শমুল-৫০, বদর-৭৭ (যন্ত্রণায় ) 


} স্নুহী-২০১, বাহ-২০৬, সমও্গা-২২৯, গবাক্ষী- 
২৬২, কন্টকারিকা-২৮৬, ইন্দুযব-৩০৪, [তিল-৩২৬, ৩২৭, পাঠা-৩৫৩ 


৩৭২ চিরঞ্জীব বনোষাধ 


অর্শের কোণ্ঠবচ্ধতায়_ শরণ-৬৭ নর 
অর্শের রন্তস্রাব নিবারণে_ শূরণ-৬৭. বলা-১৪৬ 
অহিফেন (আফিং) বিষে-_ তন্তুভ-১১২ ্‌ 


আঁচলে_ স্নুহী-২০১ 

আঁধারযোনি ক্ষতে_ সমগ্গা-২২৯ 

আধকপালিতে (অর্ধাবভেদক)__ অপরাজিতা-৯৪, চক্রমর্দ-১৫২. নারকেল-৩২০ 

আমদোষে দমকা দাস্তে_ শিমূল-৪৮ 

আমবাতে_- তন্তুভ-১১২. কার্ণকার-২৭৫, তিল-৩২৮ 

আমাশয় (সাদা ও রন্ত)-- অশোক-৪৩, শিমূল-৪৮, ৫০, বদর-৭৬, শৃঙ্গাটক-৯৯, 
পাঁরজাত-১০৬, উষণ-১১৭. আত্রাতক-১২৪, শতাবরী-১৭০, চাঙ্গেরী-১৯৫. 


মুলক-২১৭, সমঙ্গা-২২৯. মদন-২৭০, অক্ষঃ-২৮১, ইন্দ্রষব-৩০৪. িল- 
৩২৬, ৩২৭. পাঠা-৩৫৩ 


ইন্দ্র বিষে পননবা-২১১ 


লি উষণ-১১১. স্নহী-২০১ (বিক্ষিপ্ত), অক্ষঃ-২৮১, প্রসহা-২৯৬ 
তল-৩২৯ 


অশ্বথ-৬০. অক্ষঃ-২৮১, প্রসহা-২৯৫ 


উদর রোগে যব-৩৪৪ 

উদরী রোগে_ কার্ণকার-২৭৪ 

উদাবর্ত রোগে_ এব্বারূ-১৩৯, দ্রাক্ষা-১৮০ 

উল্মাদে_ অপরাজিতা-১৩, তন্তুভ-১১১ 

উপদংশের ক্ষতে__ কার্ণকার-২৭৬ 

উরঃক্ষত রোগে__ [শমূল-৪৮, বলা-১৪৬, দ্রাক্ষা-১৮১, পদনর্নবা-২১১, নারকেল. 
৩১৮ রি - 


উরস্তম্ভে- অক. তন্তুভ-১১১ 


ঝতুভ রোগে_ 
(ক) অকালে মাসিক বন্ধের উপদ্রবে__ পারজাত-১০৬ 
(খে) খাতুবন্ধে_ তরুণাী-৩৬ 


(গ) ঝতুর অনিয়মতায়_ অগচ্ত্য- ৮২, পারিজাত-১০৬, গুগ্‌ূগুলু-৩ ১১. 
নারিকেল-৩২০ 


(ঘ) খতুর জ্বল্পতায় (কৃচ্ছতায়)__ পারিজাত-১০৬, আত্মগুস্তা-২২৪ 
(ঙ) কষ্টরজে_ মূলক-২১৫ je 
(চ) রজঃ রোধে তন্হৃভ-১১২ | 


একজিমায়_ অর্ক-৯, তরুণন-৩৬. স্নুহী-২০০ ণ 
এলাজিতে_ বায়সী-২৪৯, কটিজ্লক ও কারবেল্লক-৩৩৬ 


কাঁট (কোমর) বেদনায় ও শ্‌লে_ চাণ্গেরী-১১৪ 


রোগানুসারণী সুচী ৩৭৩ 


+ কফজ রোগে_ শুরণ-৬৮। যব-৩৪৩ 


কফের ধাতে_ 'শ্লেম্মার ধাত' দ্রঃ। 
কর্ণ রোগে 
(ক) কর্ণমূলের শোথে_ তন্তুভ-১১২. বৃশ্চকালী-২৩৭ 


(খ) কর্ণশূলে_ অশ্বথ-৬২. মূলক-২১৮ 
(গ) পৃযকর্ণে (কানের পৃ'জে)_অমবথ-৬২. সমঙগা-২৩০ 

কান্তর্ধনে_ আগ্রাতক-১২৩ 

কামলায়_ দ্রোণপূষ্পী-২৪২ 

কাসে (কাঁসতে)_ বিহ্বী-৩০, িমূল-৪৯, অগস্তা-৮৩, অপরাজতা-৯৪, উষণ-১১৭, 
কান্তার-১৩৪, পুনর্নবা-২১১. গবাক্ষী-২৬২. অক্ষঃ-২৮০, কন্টকারকা-২৮৭ 
(২), ২৮৮, যব-৩৪৪ 

কীট দংশনে_ অশোক-৪৩ 

কুকুর বিষে (পাগল) পুনর্নবা-২১১ 

কুব্জতায়_ সমঙ্গা-২৩০ 

কুষ্ঠে_ অর্ক-৮, সগ্তপর্ণাঁ১৮, তন্তুত-১৯১, ১১২. বায়সী-২৪৯ 

কুণ্ঠের ক্ষতে_ কার্ণকার-২৭৬ 

কৃশতায় (কার্শয)_ কান্তার-১৩৪, বলা-১৪৫. অশবগন্ধা-১৬৫ 

কোষ্ঠবচ্ধতায়_ বদর-৭৫, পারজাত-১০৫, দ্রাক্ষা-১৭৯, সমগ্গা-২২৯, বৃশ্চকালী- 
২৩৬, গবাক্ষা-২৬২. কার্ণকার-২৭৫, ২৭৬, নারকেল-৩১৮ 

ক্রিমিতে পোক্রামনাশে)_ তরুণী-৩৬, পািজাত-১০৫. উষণ-১১৮. চকরমর্দ-১৫২, 
পুনর্নবা-২১২, বায়সী-২৪৯. ইন্দ্রবব-৩০৫, নারকেল-৩১৮, ৩১৯, কাঁটল্লক 
ও কারবেজলক-৩৩৫ 

ক্রিমর জন্য পেটের বায়ূতে_ গুগ্‌গুল--৩১১ 

ক্রোধে_ ক্ষ[রক-২৫ 


ক্ষতে_ অশ*বথ-৬৯, ৬২ 

ক্ষতে (বিষাক্ত) অর্ক-৮, বাঁহ -২০৬. সমতগা-২৩০. দ্রোপপন্পী-২৪5 
ক্ষয়ে অগস্ত্য-৮৩ 

ক্ষণতায়__ ্রাক্ষা-১৭৯ 

ক্ষণগধাতৃতে । সপ্তধাতৃ )_ উষণ-১১৭ 


খাই খাই রোগে (ভস্মকাগ্নতে)-_ বদর-৭৫ 


খসকশতে_ ধন্যাক-১৬৬ 
খোসে_ অক-৯. িলমোচিকা-১৩. অপরাজিতা-৯৪ 


গণ্ডমালায়_ কার্ণকার-২৭৫ 
গনোরিয়া রোগে হশগৃল-৫০, উনি ১৪ 


গলক্ষতে আলবাজিতা-ঈ5 


গলগণ্ডে-_ অপর 1জতা-৯৩ 
শলায় কের আধকোন পাঠা-৩৫৩ 


৩৭৪ চিরঞ্জীব বনৌষাঁধ 


গান্রদৌর্গচ্ধে_ বাঁহ‘-২০৭, সমগ্গা-২৩০, রাগদালিকা-২৫৭ 

গান্রপ্রদাহে_ ধন্যাক-১৮৫ 

গৃদভংশে_- সমঙ্গা-২৩০ 

গুল্ম রোগে তরুণী-৩$ 

গঞ্পসীতে (সায়াটকায়)__ প্রসহা-২৯৬, গৃগ্‌গুলু-৩১২ 

গোটেবাতে- সপ্তপণাঁ-১৯, শরণ-৬৭, বাশ্িকালী-২৩৭, কণ্টকারিকা-২৮৮, প্রসহা- 
২৯৫ 


গ্রল্থিস্ফশীততে_ শিমূল-৫০ 

গ্রহণী রোগে_ তরুণী-৩৬, শূরণ-৬৭, আগ্রাতক-১২৪, সমত্গা-২৩০, রাগদালিকা- 
২৫৬ (২), প্রসহা-২৯৬, পাঠা-৩৫৪ 
ফসল (চাকা চাকা দাগ)__ কাসমর্-১৫৮ 

গ্রীদ্মের ফোড়ায়_ গৃগ্‌গুলু-৩১২ 


ঘামাচিতে_ হিলমোচিকা-১৩, বায়সী-২৪৯ 
ঘায়ে-- 


(ক) কাটাঘায়ে-_ ক্ষুরক-২৫, অশোক-৪৩ 
(খে) নালা ঘায়ে_ কাসমর্দ-১৫৮ 
(গ) পচা ঘায়ে- তিল-৩২৯ 
(ঘ) পোড়া ঘায়ে_. শিমূল-৫০, অধ্বথ-৬২ 
ঘযংড়ি কাসিতে (হুপিং কাফ্‌)_ কাসমর্দ-১৫৭. স্নৃহণ-২০০, কণ্টকারকা-২৮৮ 
চক্ষু রোগে 
(ক) চক্ষ; উঠায়_ রাগদালিকা-২৫৭, অক্ষঃ-২৮২. কণ্টকারিকা-২৮৮ 
(খ) চক্ষ্র পাতা পড়ে যাওয়ায়_ কাঁপথ-১২৯ 
(গ) ঝাপ্‌সা দেখায়-_ বায়সী-২৫০ 
(ঘ) পি'চ্টি পড়ায়__ বায়সী-২৫০ 
(উ) রাতকানায়_ অগস্ত্য-৮১. শতাবরী-১৭১ 
চর্মরোগে-_. অশোক-৪৩ 
চল ওঠায় (কেশপতনে)-- ধন্যাক-১৮৬ 
চলকনায়_ চাঞ্গেরী-১৯৫, বায়সণ-২৪৯ 
ছটালতে_ শূরণ-৬৮, চক্রমর্দ-১৫২, মৃূলক-২১৮ 


জন্মনিয়ন্্ণে- পাঠা-৩৫৩ 
জরায়চ্যৃতিতে- অশোক-৪৩, সমঙ্গা-২২৯ 
জয়ায়ংপথের সংকাঁপতায় (অন্তঃপ্রবিষ্ট জরায়্‌ পথে) কটললক ও কারবেজ্লক-৩৩ 
জবরে-_ 
(ক) ঘঃসঘঃসে জবরে_ অগস্ত্য-৮১, পদ্ননবা-২১৯, দ্রোণপুজ্পী-২৪৩ 
(খ) চাতুর্থক জবরে_ পুননবা-২১১ 
গে) জার্শ (পুরাতন) জবরে-. সপ্তপণাী-১৮, রাগদালকা-২৫৭ 
(ঘ) নবজবরে_ পারজাত-১০৬, দ্রাক্ষা-১৮১ 


রোগানুসারিণী সূচী ৩৭৫ 


(উ) নাসাজবরে_ মদন-২৬৯ 
(চ) পালাজবরে--" নাদেয়ী-৮৮ 
ছে) শপত্তজবরে_ পাঠা-৩৫৩ 
(জ) 'পিত্ত-শ্লেক্স জবরে_ কঁটিজ্লক ও কারবেল্লক-৩৩৪ 
(ঝ) প্রাক্কাতক জবরে_ যব-৩৪২ 
(এ) বাতজহরে_ মূলক-২১৭ 
(ট) বিষমজবরে- কাসমর্দ-১৫৭, ইন্দ্রধব-৩০৪ 
(ঠ) শ্লেম্মজবরে_. বিম্বী-৩০, প্রসহা-২৯৪ 
(ড) সাধারণ জবরে_ বিম্বী-৩০ 
জবরের িপাসায়_অ*বথ-৬৯, ধন্যাক-১৮৬ (নবজবর) 


িশঝ* বাতে_ তন্তুভ-১১১ 

টাকে 'ইন্দ্রলপ্ত' দ্রঃ। 

ঠনকো-_ প্তনবিদ্রাধা দ্রঃ 

ডায়াব(টিসে (মধুমেহ) বিদ্বী-৩৯, নাদেয়-৮৮ 
ঢুলদনী রোগে_ উষণ-১৯৯ 


তৃষ্ণা রোগে_ অশোক-৪৩, তিল-৩২৮ 


দ্র রোগে (দাদে)_ শৃরণ-৬৮, চক্রমর্দ-১৫২, নারকেল-৩২০ 


৩৭৬ চিরঞ্জীব বনোৌষাধ 
দরংষ্টৰিষ সন্দেহে__ প্রসহা-২৯৬ 


ধাতুদৌর্বল্যে_ পারিজাত-১০৫, আত্মগৃস্তা-২২৩ 
ধৰ্জভঞ্গে_ আত্মগস্তা-২২৩ 


নাসা রোগে_ 
কে) নাসিকার রক্তপ্রাবে_ ন্যগ্রোধ-৫৫, কান্তার-১৩৪ 
(খ) নাপিকার অন্যান্য রোগে উষণ-১১৮, কান্তার-১৩৪ 


(ক) পিত্ত পার্চরীতে_ কাঁপথ-১২৮, বাহ-২০৬ 

(খ) মন্র পাথরীতে_ পললর্নবা-২১১, মূলক-২১৭. কণ্টকারকা-২৮৭ 
পাদদারীতে (পা-ফাটা)__ নাগ্রোধ-৫৬ 
পাণ্ড। রোগে_ ক্ষরক-২৪, বি্বী-৩০, কান্তার-১৩৩, বায়সী-২৪৮ 
পায়োরিয়ায়_ 'দল্তরোগ' দুঃ। 
পিত্ত ৰমনে আগ্রাতক-১২৩ 
পিত্ত শুলে_ শতাবরী-১৭২ 


ল-৪৯, দ্রাক্ষা-১৭৯, ধিক-১৮৫. বর্হ-২০৬, যব-৩৪৩ 
-৭8, তন্তুভ-১১২. কাঁপথ-১২৮, ধন্যাক-১৮৬ 


ধন্যাক-১৮৬, রাগদালিকা-২৫৬, পাঠা-৩৫৩ (পাতলা দাস্তসহ) 
পেটের দোষে_ শূঙ্গাটক-৯৯ 


পোড়ানারেঙ্গায়_ সমখ্গা-২৩০ 
পৌর গ্রল্থির রোগে (প্রো্টেট্‌ গ্লান্ড্‌ ) 
(ক) ব্যথায় কান্তার-১৩৪ 


(খ) স্ষীততে_ কান্তার-১৩৩. এব্বার্‌-১৪০. নারকেল-৩১৮ 
প্রদরে-- শিমূল-৪৯ 


(ক) রন্তপ্রদরে_ অশোক-৪২. িম্‌ল-৪৮. ন্যগ্রোধ-&৫. বদর-৭৫, কাঁপথ-১২৮, 
বলা-১৪৭, বাঁহ্শ-২০৫ 


(খ) শ্বেতপ্রদরে-_ অশোক-৪২. বদর- 


৭৫. ৭৬, কাপথ-১২৮, বলা-১৪৭, পাঠা- 
* ৩6৪8 

প্রমেহে_ শ্‌ঙ্গাটক-৯৯, স্নুহী-২০০, বায়সী-২৪৮, গুগ্‌গৃলু-৩১১, যব-৩৪৩ 
(ক) ইক্ষযমেহে_ নাদেয়ী-৮৭ 


(খ) উদকমেহে_ পাঁরজাত-১০৫ 
(গ) ক্ষারমেহে_ কার্ণকার-২৭৫ 
(ঘ) জবালামেছে_ বাঁহ‘-২০৬, রাগদালিকা-২৫৬. গৃগূগুলু-৩১১ 
(৩) প্যঘমেছে-_ অপরাজিতা-৯৪ 
(চ) মধ্যমেহে_- 'ডায়াবিটিস' দুঃ। 


A 


রাজ » স্টরা-্» 
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(ছ) শঃক্রমেহে_ তরুণী-৩৫ 
(জ) সান্দ্রমেহে_ সপ্তপণাঁ১৯ 
(ঝ) [সিকতামেহে__ নাদেয়ী-৮৭ 

প্রস্রাব দোষে অপরাজিতা-৯৪ 

প্রত্রাবে তলানি_ পাঠা-৩৫৪ 

গ্লশহা রোগে শিমূল-৪৯, বদর-৭৭, গ্‌গ্গুল;-৩১১, কটিলক ও কারবেলক-৩৩৫ 


ফাইলেরিয়া়_ "লীপদ' দুঃ। 
ফোড়া বসাতে__ বাহ-২০৭ 
ফোড়ায়_ শিম্‌ল-৫০, নাগ্রোধ-৫৬, বদর-৭৭, বলা-১৪৭, অন্বগন্ধা-১৬৪, ১৬৫, 


রাগদালকা-২৫৭, ইন্দ্রধব-৩০৫, তিল-৩২৮ (২) 


বগলে দগরন্ধি_ ‘গাত্ৰদোগন্ধ’ দুঃ। 

বমন করণার্থে_ বিম্বী-৩১ 

বমন নিবারণে_: অ*্বথ-৬৯, কাপথ-১২৯, এব্বারূ-১৩৯ 

বয়োব্রণে-: .শিমূল-৫০ 

বর্ণের উজ্জবল্যে- রাগদালিকা-২৫৭ 

বসন্ত রোগে-: বদর-৭৫, অগস্ত্য-৮২, নাদেয়া-৮৮, কটিল্লক ও কারবেন্ক-৩৩৫ 

বহুমূত্ৰ যব-৩৪২ 

বাগীতে- পারিজাত-১০৭ 

বাতকণ্টক রোগে__ পুনর্নবা-২১২ 

বাতরস্ডে ক্কুরক-২৪, অশ্বথ-৬০, অগস্ত্য-৮২, তল্তুভ-১১২, বলা-১৪৬, ধন্যাক- 
১৮৬, ইন্দ্রবব-৩০৫, তিল-৩২৮, কাঁটল্লক ও কারবেলক-৩৩৪ 

বাত রোগে: হিলমোচিকা-১৩, গুগ্গুল্‌২৩১১, কটিললক ও কারবেল্লক-৩৩৫ 

বাতশিরায়_ নাদেয়ী-৮৮ 

বাতশোথে_ গবাক্ষী-২৬৩ 

বাতের ব্যথায় ও ফোলায়_ শুরণ-৬৮, যব-৩৪৫ 

বার্ধক্যের কোম্ঠবদ্ধতায়-- কার্ণকার-২৭৬ 

বিছা, ভীমরূল ও বোলতার কামড়ে 
উবণ-১১৯, পনর্নবা-২১২ 

বিষাস্ত পোকার কামড়ে চত্রমর্দ-১৫৯ 

বিষ্যনিতে (বাঁষয়ে যাওয়ায়) বায়সী-২৪৯, কর্ণিকার-২৭৬ 

{বসর্পে- শতাবরী-১৭২, সমঙ্গা-২৩০ 

বিসুচিকায়_ পাঠা-৩৫২ 

বণর্মপ্তন্ভনে বোজীকরণে)_ ক্ষ নরক-২৫ 

বক ড় অশ্বগন্ধা-১৬৫, বৃশ্চিকালী-২৩৬ 

বেতো চুলে- স্নূহী-২০১ 


ব্রত্কাইটিসে- অ*্বগন্ধা-১৬৪ 
ব্রণ অর্ক-৮, সপ্তপর্ণাঁ২০, কাঁপথ-১২৯ 


অর্ক-৮, শুরণ-৬৯, বদর-৭৭, নাদেয়ী-৮৮, 


ভগন্দরে-: কার্ণকার-২৭৬ 


টি, চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


ভিটামিনের অভাবে_- কটিলক ও কারবেলক-৩৩৬ 
ভ্রম রোগে_ শৃঙ্গাটক-১০০, দ্রাক্ষা-১৮০ 


মচকানো ব্যথায়_- ন্যগ্রোধ-৫৬ 

সদাত্যয় রোগে_ বদর-৭৬, কণ্টকারিকা-২৮৬ 

মদের নেশা কাটাতে--. শরণ-৬৮, দ্রাক্ষা-১৮০, পুননবা-২১১ 

মধ্মমেহ__ 'ডায়াবটিস' দুঃ। 

অলক্ষয়ে_ যব-৩৪৩ 

মাংসপেশৌগত বাতে_ আত্মগপ্তা-২২৩, গুগ্‌গুল -৩১২ 

মাথাধরায়_ রাগদালিকা-২৫৫ 

মাথার যন্ত্রণায় বদর-৭৬, মদন-২৬৯ 

মাদকতা বাঁদ্ধকরণে (সস্তায় জমাট নেশা) শুরণ-৬৮ 

মামসে_ কির্ণমলের শোথ দুঃ। 

সিথুনদণ্ডের শৈখিল্যেঁ সমঙ্গা-২৩০ 

ম্‌খক্ষতে_ শ্‌রণ-৬৮, বদর--৭৭, ইন্দুযব-৩০৫ 

সত্রকৃচ্ছে। (মুত্রাল্পতায়)_- পারজাত-১০৫, এব্বার্‌-১৩৯ (২), বলা-১৪৭, শতাবরী- 
১৭২, দাক্ষা-১৭৯, মুলক-২১৭, বায়সী-২৪৯, রাগদালিকা-২৫৫, মদন- 
২৬৮, কণ্টকারকা-২৮৭, প্রসহা-২১৫, ইন্দ্রব-৩০৫, নারকেল-৩১৮ 


শত্ররোধে__ শৃঙ্গাটক-১০০, উষণ-১১৮, এব্্বার;-১৪০, তিল-৩২৭ 
7 -- নারিকেল-৩১৯ 
ছা য় কাসমর্দ-১৫৭ 
সতবতসা দোষে অশোক-৪৩, শূরণ-৬৮ 
মেচেতায়_. শিম্‌ল-৫০, ন্যগ্রোধ-৫৬, কাঁপথ-১২৯ 
মেদঝ্দ্ধিতে (মেদ রোগে) ন্যগ্রোধ-৫৫, বদর-৭৬, যব-৩৪২, ৩৪৫ 
মেধাহাসে_ অপরাগজতা-১৪ 


বক্ষমারোগীর কোম্ঠবদ্ধতায়__ কার্ণকার-২৭৫ 
যোনি রোগে 
কে) যোনি ক্ষতে_ অশ্বথ-৬২, সমগ্গা-২২৯ 
খে) যোনি কণ্জ্য়নে-- বদর-৭৫, প্রসহা-২১৬ 
গে) যোনি কন্দে- অশ্বথ-৬২ 


রন্ত ওঠা বা পড়া (উধর্নগত বায়'র চাপে রক্তক্ষরণ) বৃশ্চিকালী-২৩৬ 

রন্তগ/ন্মে_ সপ্তপণাঁ১৯, চকরমর্দ-১৫১, রাগদালকা-২৫৭ 

রন্ডীপত্তে- শিমুল-৪৯, কাঁপথ-১২৯, কান্তার-১৩৩, শতাবরাী-১৭২, দ্রাক্ষা-১৮১, 
js রাগদালিকা-২৫৬ . 

কে) অধোগ রন্তপিত্তে- বিস্বী-২১, সমত্গা-২২৯. ইন্দ্রযব- কটিল্দক ও 
কারবেল্গক-৩৩৬ B ৪৯ 


রোগানুসারণী সূচী ৩৭৯ 


খে) উধ্বগ রন্াঁপত্তে_ বদর-৭৬, বলা-১৪৬, জমখ্গা-২২৯, গবাক্ষী-২৬২, 
কার্ণকার-২৭৪, ইন্দ্রযব-৩০৫ 

রন্তপ্রদরে__ ‘প্রদর' দ্ুঃ। 

রন্তপ্রপ্রাবে ও জ্বালায় শতাবরী-১৭০ 

রন্তরোধে_: অক্ষঃ-২৮১ 

রমণে অভুপ্তিতে_ শূঙ্গাটক-১০০, সমঙ্গা-২৩০ র 

রসবাতে__ স্নুহী-২০০ 


শক্রা রোগে_ কান্তার-১৩৩ 
শিরোরোগে_- তিল-৩২৯ 


A 
(ক) “শিশুর অপরিষ্কার দাস্তে_ . শিমুল-৫১ 
(খ) শিশ্যর অপচুষ্টিজানত কশতায়__ শিমনল-৪৯, অশ্বগন্ধা-১৬৩ 
(গ) শিশর কাসিতে_ ধন্যাক-১৮৫ 
(ঘ) 'শিশ্যর কোষ্ঠবদ্ধতায়_ মদন-২৭০ 
(৬) শিশুর ক্রিমিতে_: দ্রোণপদচ্পী-২৪৪ 
(চ) শিশুর চোখে পি'ছুটি পড়ায় স্নুহী-২০১ 
ছে) শিশ্যর দ;ধ তোলায় প্রসহা-২৯৬ 
(জে) শিশ্যর দংধে-*বাসে_ অস্বগন্ধা-১৬, ধন্যাক-১৮৫, দ্রোণপ7ঘ্পী-২৪9 
(ঝ) শিশ্যর পঁয়ে লাগায় (রকেট) পারিজাত-১০৫ 
(এ) শিশ;র ফুলোয় বা শোথে__ 'উবণ-১১৮ 
(ট) শিশুর মলরোধে_ তরুণী-৩৬ 
ঠে) শিশ্যর মুখক্ষতে_ অশ্ব্থ-৬১ 
(ড) শিশুর সার্দতে_- নাদেয়ী-৮৭ 
(ঢ) িশ্যর হাজায়-_ শিমূল-৫০ 
শঈতাপিত্তে_ পুনর্নবা-২১২ 
শঈতলন রোগে ক্ষুরক-২৬ 
শক্রতারল্যেঁ শিমুল-9৮, ন্যগ্রোধ-৫৫, আম্রাতক-১২৪, পুনর্নবা-২১১, আত্মগুপ্তা- 
২২২, মদন-২৬৮, নারকেল-৩১৯ 
শ্রধারণে- আমগ্নাতক-১২২ 
শল রোগে অগস্ত্য-/৩, নাদেয়-৮৮, অপরাঁজতা-৯৩, ধন্যাক-১৮&, কীর্ণকার- 
২৭, তিল-৩২৮ < 
শোথে-- হিলমোচকা-১৩, ক্ষরক-২৪, ২৫, বচ্বী-৩০, শ্‌রণ-৬৭, অপরাজতা-৯৩, 
শঙ্গাটক-১০০, অশ্বগন্ধা-১৬৪, পনর্নবা-২১৯, ২৯২, ২১৩, মুলক-২১৭, 
অক্ষঃ-২৮৯, গৃগ্গল:৩১১ পে 
শোষ রোগে_ দ্রাক্গা-১৮০ টা না 


শ্রমে ্লান্ততে_ অ*বগন্ধা-১৬৩ a ১৪ 
*বাস রোগে হোঁপানিতে)__ অর্ক-৭, ৮, সপ্তপণণঁ১৯ (২), বিম্বী-৩০, কাঁপথ- 


৩৮০ চিরঞ্জীব বনৌবাঁধ 


১২৯, চত্রমর্দ১৫২, কাসমর্দ১৫৮, অন্বগন্ধা-১৬৪, বৃশ্চকালী-২৩৭, 
গবাক্ষ-২৬২, অক্ষঃ-২৮০, কণ্টকারকা-২৮৭, ২৮৮, প্রসহা-২৯৫, যব-৩৪৪ 

শ্বেতপ্রদরে_ প্রদরঃ দুঃ। 

বন্ধে (ধবল) নাদেয়ী-৮৮, অশ্বগন্ধা-১৬৪, গবান্দী-২৬৩, মদন-২৬৯, অক্ষঃ-২৮১, 
যব-৩৪৫ 

মলীপদে_: তন্তুভ-১১১, শতাবরী-১৭১, গবাক্ষী-২৬২ 

শ্লেচ্মার ধাতে (শ্লেম্মায়)_ দাক্ষা-১৮০, অক্গ৪-২৮০, প্রসহা-২৯৪, গ-গৃগুল7৩১০ 


সন্তান লাভার্থে__ দ্রাক্ষা-১৮০ 
সার্দতে-_- অর্ক-৯, সপ্তপণাঁ-১৯, িন্বী-২৯, অগস্ত্য-৮১ (২), নাদেয়ী-৮৭ (২), 
তন্তুভ-১১২, চাঙ্গেরী-১৯৪, দ্রোণপষ্পী-২৪৩, প্রসহা-২৯৪ 
সর্পদঙ্ট সন্দেহে_ স্নুহী-২০০ 
সান্বিপাতক দোষে অর্ক-৯ 
সংখ প্রসবের জন্য পাঠা-৩৫৪ 
স্তনের রোগে_ 
কে) ্তন বিদ্রাধতে ঠে[নকো)-_ রাগদালিকা-২৫৭ 
খে) স্তনের শোথল্যে (পাঁতত স্তনে) ন্যগ্রোধ-৫৬ 
স্তন্যের রোগে 
(ক) স্তন্যশ্যাম্ধতে__ পাঠা-৩৫৪ 
খে) স্তন্য হাসে সপ্তপণ-১৯, বিম্বী-৩১, পাঁরজাত-১০৬, শতাবর-১৭২ 
স্নায়গত বাতে_ অশোক-৪২, চতুমর্দ-১৫১ 
নায়; লঙ্কোচেঁ তল্তুভ-১১১ 
স্বপ্নদোষে_ অশ্বথ-৬১, পাঁরিজাত-১০৫, শতাবরী-১৭২ 


রভশ্গে_ বদর-৭৬, অপরাজতা-১৪, বলা-১৪৬, কাসমর্দ-১৫৭, শতাবরী-১৭১, 
অক্ষঃ-২৮০ 


প্থৌল্য রোগে__ 'মেদবাদ্ধ দুঃ। 


হাঁপানিতে__ শিবাসরোগ? দুঃ। 
হাজায়_ শুরণ-৬৯, আম্রাতক-১২৪ 
হাত-পা জবালায়__ [হিলমোঁচিকা-১৩, সমঙগা-২২৮ 
হাত-পা ফাটায়__ গবাক্ষী-২৬৩ 
হারুপসে- ক্ষুরক-২গ 
হারিশে_ সপ্তপণা১৯, কাঁপথ-১২৯, মূলক-২১৭ 
হিক্ধায়_ সপ্তপণ+-১৯, কাঁপথ-১২৯, মূলক-২১৭ 
হচপিং কাঁদিতে: '্যাঁড়ং কাস’ দুঃ। 
হৃ্‌দ্‌গত রোগে_ বদর-৭৪, যব-৩৪৫ 
কে) হুন্দোঁবল্যেঁ অশোক-৪২ 
খে) হাদ্যন্ত্ের বিব্য্খতে_(Dilated heart) বলা-১৪৭ 
গে) হৃদরোগে কাঁস_ বাশ্িকালী-২৩৭ 
হে'ড়ে গাথায়_- অর্ক-৯ 


০৬ ৪৫. 
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